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জন্মিয়। অবধি তোমার চরণে কত অপরাধ করেছি, তোমার প্রাণে 
ব্থ! দিয়েছি--তবু তোমার শ্নেহ কোন দিন কম করে দাওনি। 
কে সংসারে সুখী করবার আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। 
ঘ্যার শোকে তোমার হৃদয় জর জর। গীতাতে সকল শোকেব 
; আছে, আত্যন্তিক স্থখের সন্ধান আছে, কেমন করিয়। সংসারের 
ঘটনা, সকল জন্ম মৃত্যু, সুখ ছুঃখ, ছন্দ মিলনের মধ্যে ভগবানের 
ঃ ইচ্ছা দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে পারা যায় তাহার সন্ধান 
ছ--তাই এই বইখানি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম। অক্ৃত্য 
1নের এই সুত্র উপহার গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ কর। 
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“অনুবাদ খুবই ভাল হইতেছে। জাধারণ পাঠকের! 
আপনার অনুবাদের সাহায্যে সহজেই 
গীত। বুঝিতে পারিবে ।” 


-ওজ্ীঅন্হিন্দ 
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প্রথম অধ্যায় 
লীতাল্প উপযোগিতা 


জগতে বন ধর্মগ্রন্থ, বহু দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত আছে। যে সকল 
লোকের জ্ঞানের গভীরতা বড় অধিক নহে তাহারা ভাবেন একমাত্র 
' তাহাদের ধর্মগ্রন্থেই ভগবানের পরম বাক্য নিহিত আছে, আর সক 
জু়াচুরি বা ত্রাস্ত। অনেক সময় বিজ্ঞ দার্শনিকেরাও যনে করেন যে 
তাহাদের মতই জগংতত্ব সম্বন্ধে শেষ কথা । তবে আজ্কাল মানুষ এ 
বিষয়ে একটু নরম হইতেছে । এখন আর আমরা অস্ত্রের সাহায্যে ্ 
গ্রচার করি না, মতের সহিত না মিলিলে আমরা কাহাকেও পোড়াইরা 
মারিতে চাহি না। এখন আমরা শিখিয়াছি যে সত্য কাহারও একচেটিয়! 
নহে__সকল মতে, সকল ধর্মগ্রন্থেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত থাকিতে 
পারে। তবে এখনও অনেকের এই অভিমানটুকু আছে যে অন্তত্ 
আংশিক সত্য থাকিলেও-_-আমাদের যাহা! তাহাই অখণ্ড পূর্ণ সত্য এবং 
তাহা ছাড়া গতিমুক্তির আর পথ নাই। আমরা যে ধর্মগ্রন্থের আদর 
করি, যে দীর্শনিক মত পৌষণ করি তাহার সবটাই আমরা অন্তের ঘাড়ে 

চাপাইয়! দিতে চাই--এতটুকু টিয়! দিতেও আমরা নারাজ। 
অতএব, বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মগ্রস্থের আলোচনা 
করিতে হইলে আমরা এগুলিকে কি চক্ষুতে দেখি এবং জীবন সমস্তার, 
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সমাধানে ইহাদের উপযোগিতা কতটা উপলব্ধি করি, সর্বাগ্রে তাহ! 
পরিফার করিয়া বল! প্রয়োজন । 

সত্য যে এক এবং সনাতন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুর 
সত্য, মুসলমানের সত্য, খুষ্টানের সত্য ভিন্ন নহে। লক্ষ বৎসর পূর্বে 
যাহা সত্য ছিল তাহ। আজও সত্য । তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে এক 
সনাতন সত্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ।-_আবার, সেই এক সনাতন সত্য 
হইতে অন্ত অনেক সত্য উদ্ভুত ও উদ্ভাসিত হইরাছে। সে সবই 
কোন এক বিশেষ গ্রন্থে ব কোন এক বিশেষ অবতারের ছারা নিঃশেষে 
কথিত হওয়া সম্ভব নহে । অতএব সত্যজ্ঞান যাহা কিছু লাভ করিবার 
আছে তাহার সবই যে গীতায় আছে তাহা আমরা বলি না। আবার 
গীতার ভিতর যাহা আছে তাহার সবই বে সকল দেশ, সকল কালের 
জন্য সত্য তাহাও আমরা বলি না । 

" তবে কোন বিশেষ কাল ঝ| স্থানের বাহিরে প্রযুজ্য নহে এমন কথা 
গীতাতে খুব কমই আছে এবং যেখানে এরূপ কথা আছে সেগুলিও 
সহজেই সর্ব দেশে সর্ব কালের করিয়া লওয়। যাইতে পারে অথচ তাহাতে 
অর্থের কোন হানি হয় না। ছুই একটি দৃষ্টান্ত দেখা! বাউক। 

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে । মানব 
হোমের দ্বারা দেবতাগণের তৃপ্তি মাধন করিবে, দেবতারা তুষ্ট হইয়া বৃষ্টাাদি 
দানে মানুষের পোষণ করিবে--এইরূপ পরম্পরের আদান প্রদানে সকলের 
অভীষ্ট লাভ হইবে । প্রাচীন ভারতে এইরূপ প্রথা, ষজ্জ সম্বন্ধে এইরূপ 
ধারণ! প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু এখন ভারত হইতেই ইহা! একরকম লুপ্ত 
হুইয়! গিয়াছে । দেবতার! ঘ্বতাহতিতে তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি প্রদান করে, এই 
বিজ্ঞানের যুগে একথা সকলে হাসিয়৷ উড়াইয়া দিবে। কিন্তু, পুরাকালে 
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প্রচলিত যজ্ঞ গ্রাথা অবলম্বন করিয়! গীতায় এখানে যে সত্য উক্ত হইয়াছে 
তাহ সার্বাজনীন। পরম্পরের আদান প্রদানে শুধু মানব সমাজ নহে-_ 
এই বিশ্ব প্রক্কৃতিই যে টিকিয়া আছে তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাই 
স্বীকার করিবেন এবং গীতাকথিত যজ্ঞের অর্থ এইরূপ আদান প্রদান 
ধরিয়। লইলে গীতার বক্তব্যের কোন হানি হয় না। জননীর আত্মদানে 
সন্তানের সৃষ্টি হইতেছে। বৃক্ষলত। মাটি, জল, বায়ু হইতে আহার্য্য 
সংগ্রহ করিরা জীব জন্তর আহার যোগাইতেছে, জীব জন্ত মরিয়৷ লতা 
বৃক্ষের সার হইতেছে । সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রকে আলো ও উত্তাপ প্রদান 
, করিতেছে--গ্রহগণ পরম্পরের আকর্ষণের দ্বারা সৌর মণডলকে ধরিয়া 
রাখিয়াছে । সমুদ্র হইতে মেঘ হইতেছে--মেঘ হইতে সমুদ্র হইতেছে 
ইহাই প্রবর্ঠিত জগচ্চক্র । ইহাতেই সকলে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে । 
'যে ব্যক্তি জীবের মঙ্গলের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য কিছু দান ন। করিত। 
শুধু নিজের ইন্রির স্থখভোগ ও স্বার্থ লইয়৷ আছে-- 
অঘাঘুরিন্দরিয়ারামে! মোঘং পার্থ স জীবিত। 
পাপমর জীবন ইন্দ্রিরপরায়ণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে ।-_- 
ভূপ্জতে তে ত্বঘং পাপ। যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ 

যাহারা কেবল আপনার জন্তই পাক করে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই 
ভোজন করে। 

নীতার ষোড়শ অধ্যারের শেষে কথিত হইয়াছে “তশ্মাঙ্ছান্ত্ং প্রমাণং 
'তে কার্যাকার্ধ্য বাবস্থিতৌ”__ “অতএব ইহ কর্তব্য, ইহা। অকর্তব্য, এই 
তন্ব নির্ণর বিষয়ে শান্্ই তোমার প্রমাণ ।” এখানে শাস্ত্র বলিতে যদি 
ভারতে তংকালে প্রচলিত শ্রুতি স্বৃতি মাত্র ধর! যায় তাহা! হইলে গীতাকে 
খুব নক্বীর্ণ কর! হয়।--মানুষের মনে কত সময় কত কামনার উদ্রেক 
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হইতেছে, প্লক্ষ্য শূন্ত লক্ষ বাসন! ছুটিছে গভীর আধারে ।” যাহা ইচ্ছা' 
হইল তাহাই করিলে মানুষে আর পণুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তাই 
মানুষ নিজেদের কার্ধ্যাকাধ্য নির্ণয়ের জন্য বিচার যুক্তির দ্বারা কতকগুলি 
বিধি স্থির করিয়াছে । এই সকল বিধিনিষেধ দেশকালভেদে কিছু কিছু 
ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু কাম ক্রোধের বশে কার্য্য না করিয়৷ এই সকল 
বিধি নিষেধ মানিয়! কার্ধ্য করিলে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি ক্রমেই সংযত হয় 
এবং সেই জন্তই এই সকল বিধি নিষেধকে শাস্ত্র বল! হুইয়াছে। তাই, 
গীতা যখন বণিরাছে শীল্ত্রই কার্ধ্যাকাধ্যের প্রমাণ, সেখানে প্রাচীন হিন্দু 
সমাজে যাহা শাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত ছিল শুধু তাহাই বুঝিবার কোন 
প্রয়োজন নাই। খৃষ্টান যথেচ্ছাসরা না হইয়। খৃষ্টান শাস্ত্রানুমারে কাধ্য 
করুক, মুসলমান কর্তৃব্যাকর্তভব্য নিণয়ে মুসলমান শাস্ত্রের অনুসরণ করুক, 
ছিন্দু হিন্দুর শান্ত্রবিধি মত কার্য করুক-_মোটকথ। ইন্দ্রিরচরিতার্থতার 
পরিবর্তে কোন নিদিষ্ট বিধিনিষেধকে কার্যাকার্ধের মান7গ ও প্রবর্তক 
করুক তাহা হইলেই তাহাদের সদগতি লাভ হইবে। 

গীভায় থে চারিবর্ণের বিভাগ দেওয়া আছে জগতে তাহ! এখন আর 
কোথাও দেখিতে পাওয়া! বায় না। কিন্ত, একটু অনুধাবন করিলেই 
বুঝিতে পারা বার যে এই চারিবর্ণ বি৬াগ একটি আধ্যাত্মিক সত্যের 
বাহিক 'আকার মাত্র | সে সত্য এক ঘুগে এক আকার ধারণ করিয়াছিল। 
এখন অবস্থার পরিবর্ভনান্ুসারে অন্ত আকার ধারণ করিয়াছে। সন্ত, 
রজঃ ও তম এই গুত্রয়ের বিভাগান্ুুসারে মন্ুষ্যের: বিভিন্ন প্রকৃতিশালী 
হুইয়! থাকে । প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী বন্ধ 
ও কর্মের ধার। আছে, প্রত্যেকেরই প্রকৃতিগত একট। বৈশিষ্ট্য আছে 
এবং কর্ম্মের দ্বারা সেই বৈশিষ্ট্যের বিকাশই ব্যক্তিগত বা জাতিগত, 
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সার্থকতা । প্রাচীনকালে এইরূপ বৈশিষ্ট্যান্সনারে সমাজকে চারি ভাগ 
করা চলিত। এখন সমাজের কর্্ম বাড়িয়া ধাওয়ায় প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যও 
বাড়িয়া গিরাছে--ফলে সে চারিবর্ণ বিভাগের আর কোনও সার্থকত। 
'নাই। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক জাতির যে একট। প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য আছে এবং স্বভাব নিদিষ্ট কর্মের দ্বারা সেই বৈশিষ্টোর 
বিকাশ করিতে পারিলেই যে পরমার্থ লাভ হইছে পারে গীতাগ্রচারিত 
'এই সত্য, সর্ব কাল সর্ব যুগেরই উপযোগী । 

'আমাদের পূর্বপুরুষদের বুদ্ধি ও মানসিক অবস্থা হইতে 'আমাদের 
বুদ্ধি ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন হইয়াছে । যে সত্য যে ভাবে তাহাদের 
'নিকউ প্রচারিত হইয়াছিল, উহ] তাহারা যেমন বুঝিয়াছিলেন_-আমাদের 
পক্ষে তাহ! ঠিক মেই ভাবে বুঝ! অসস্তব।--অতএব, গীতার ন্যায় 
একখানি পুরাতন গ্রন্থের অর্থ লইয়া! যে মতভেদ হইবে তাহাতে বিশ্িত 
হইবার কিছু নাই। গীতাকে লইয়া কত বিভিন্ন ভাষ্য, বিভিন্ন টা! 
রচিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে ইহা হইতে বুঝা যায় যে গীতা 
কথিত দার্শনিক তথ্য সমূহের ঠিক অর্থ বোঝা এখন আর সম্ভব নহে। 

তবে, কিসের জগ্ঠ আমরা গীতা পড়িব? দর্শন-শান্ত্র শিক্ষা ও 
আলোচনা করিবার নিমিত্ত গীতা পাঠের কোন বিশেষ আবশ্তকতা নাই। 
যে সকল সত্য শুধু বুদ্ধিগম্য নহে-__যোগলব দৃষ্টিতেই যেগুলি জানিতে 
পাঁর। যায়__যাহা। হইতে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে অনেক সহায়তা 
পাইতে পারে--এইরূপ সত্যসমূহের সন্ধান গীতার ভিতর আছে এবং এই 
সকল সত্য বর্তমান ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়া প্রচার করাই গীতা- 
আলোচনার উদ্দেষ্ত হওয়া উচিত ।-_মানুষ বুদ্ধির চালনায় জগংতন্ব 
সম্বন্ধে যত প্রশ্ন, যত সমন্তা তুলিতে পারে গীতার মধ্যে সে সকলের 
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সমাধান নাই বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে, কর্মক্ষেত্রে পথ দেখাইতে পারে, 
আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে, এরূপ যত সত্য গ্রহণ 
করিবার শক্তি আমাদের আছে সে সমুদায়ই গীতার ভিতর আছে এবং 
এইখানেই গীতাপাঠের সার্থকতা । 

যোগলব্ধ, যোগজীবনের সহায় সার্বজনীন সত্যসমূহ প্রচার করিতে 
হইলে, দেশকালোপযোগী ভাব ও ভাষা অবলম্বন করিতে হয় এবং 
প্রচলিত দার্শনিক পরিভাষা ও মতবাদসম্হেরও সাহাযা লইতে হয়। 
তবে কোন বিশেষ দেশ বা কালের বাহিরে প্রযুজ্য নহে, গীতাতে এমন 
কথ! খুব কম আছে এবং গীতার ভাব এরূপ উদার ও গভীর যে এইগুলি 
সহজেই সর্বযুগ সর্বদেশের করির! ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহ 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি । শীতায় যে সকল দার্শনিক মতবাদের' 
উল্লেখ আছে সেগুলিকেও আমাদিগকে এই ভাবেই লইতে হইবে। 
গীতা যেখানে যোগদর্শন বা সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ করিয়াছে সেখানে 
পুরাকালে প্রচলিত সমগ্র যোগদর্শন বা সাংখাদর্শনের কথ। ভাবিবার 
কোন প্রয়োজন নাই। বৈদাস্তিক সত্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাংখা 
ও যোগের মধ্যে সার বস্ত যতটা পাওয়। গিয়াছে, গীতায় তাহাই লওয়। 
হইয়াছে । গীতা সাংখ্য ও যোগকে একই বৈদাস্তিক সত্যে পৌছিবার' 
দুইটী পথ বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছে-_জ্ঞানের পথই সাংখ্য, কন্মের পথই, 
যোগ। 

টাকাকারেরা গীতাকে কোন এক বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রামাণ্য 
হান্থ বলিয়! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল মতের লোকই 
যে নিজেদের মত সমর্থন করিতে গীতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, ইহ 
হইতেই বুঝা যায় যে 'কোন বিশেষ দাশনিক মতবাদকে সমর্থন করিবার 
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জন্য গীতা লিখিত হয় নাই। তৎকালপ্রচলিত সমস্ত মতবাদের উদার 
সমন্বয় গীতার ভিতরে দেখা যায় এবং এই সমন্বয়ের সাহায্যে গীতা ফে 
চিরস্তন সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়াছে__তাহার প্রমাণ শুধু যুক্তি তর্ক 
নহে। গীতাপ্রদণিত পথে ধাহারা অগ্রসর হইবেন তাহারাই এ সকল 
সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়। নিজেদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আরও 
অগ্রসর হইতে পারিবেন । 
গীতার ভাষা, গীতার চিন্তার ধারা, গীতার ভাব প্রকাশের রীতি 
পদ্ধতি এরূপ যে কোন বিশেষ মতবাদের ভিতর গীতা৷ সীমাবদ্ধ নহে, 
কোন মতবাদকে গীতা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে না। এক অনাদি ব্রহ্ম 
হইতে সমগ্র জগতের উৎপত্তি একথা! গীত। স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদ 
গীতার মত নহে এবং যদিও গীতা ত্রিগুণমরী মায়ার কথা বলিয়াছে 
তথাপি গীত। মায়াঁবাদী নহে 7 যদিও গীতার মত এই যে সেই এক ত্রন্দের 
পর! প্রককৃতিই জীব হইয়াছে এবং ব্রচ্গে মিশিয়া এক হইয়া যাওদার 
উপরে জোর না দিয় তাহাতে বাস করার কথাই গীতা বিশেষভাবে 
বলিয়াছে, তথাপি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও গীতার মত নহে । পুরুষ ও প্রক্কতির 
ংযোগ হইতেই যে সংসার হুইয়াছে একথা স্বীকার করিলেও গীতা সাংখ্য 
নহে) পুরাণে যাহাকে বিষুুর অবতার বল! হইয়াছে সেই কৃষ্ণকেই 
গীত পূর্ণ ভগবান বলিয়াছে এবং অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতে কৃষ্ণকে 
ভিন্ন বা কোন অংশে ছোট বলে নাই-_তথাপি গীতা বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ নহে । 
দাশনিক মতবাদের তকঘুদ্ধে কোন পক্ষের অস্ত্রূপে ব্যবহৃত হইবার 
জন্য গীতা লিখিত হয় নাই। ইহার ভিতর সকল মতবাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় 
আছে এবং এমন তথ্যের সন্ধান আছে যাহার সাহায্যে সমস্ত আধ্যাত্মিক 
সত্যের জগতে প্রবেশ লাভ কর। যাইতে পারে। 
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ভারতের চিন্তার ইতিহাসে এইরূপ সমন্বয় অন্য সময়েও হইয়াছে। 
প্রাচীন খধিগণের আধ্যাত্মিক সাধমার ফলে বাহজগতের অন্তরালে ষে 
'দেবজগতের সন্ধান মিলিয়াছিল তাহাই তৎকালোচিত ভাব ও ভাষায় 
বেদে বণিত হইয়াছে। এই সকল আধ্যাত্মিক সত্যের সংগ্রহ এবং 
তাহাদের মধ্যে গভীর সামঞ্জশ্তের সমাধান করিয়া উপনিষদ বুহত্তর সমন্বয় 
সথষ্টি করিল। এই অপূর্ব রছের আকর উপনিবদ্সমুহকে মন্থন করিয়া 
বিচার যুক্তির সাহায্যে গীতা প্রমার্থ লাভের উপায় স্বরূপ কম্ম, জ্ঞান ও 
ভক্তি এই তিন শক্তির সামঞ্রন্ত বিধান করিরাছে | তন্ত্র মাবার আধ্যাঝ্মিক 
জীবনের বাধাসমূহকে ধরিয়া সেইগুলিকে হর জীবনের সহায়ন্ধপে 
বাবহারি করিবার পথ দেখাইয়াঁছে-_সমগ্র জীবনকে ভগবানের লীলা স্বরূপ 
উপলব্ধি করিবার সন্ধান দরিয়াছে। মান্গুৰ যে পূর্ণ দেবত্ব লাভ করিতে 
পারে বৈদিক খধিরা তাহা জানিতেন, তন্ত্র আবার এই সত্য ধরিয়াছে 
এখং অতঃপর মানবজাতির ভবিশ্যৎ গঠনে এই সত্য বিশ্ষে প্রভাব 
বিস্তার করিবে। 

বে যুগে মানুষ পূর্ণ দেবস্বের দিকে অসগ্রর হইবে এখনই তাহার সুচনা 
হইয়াছে। বেদ বা উপনিবদ, গীতা বা তন্ত্র চতুর্গীমার মধ্যে আমাদিগকে 
বদ্ধ থাকিতে হইবে না। কত নৃতন আোত আমাদের ভিতর প্রবেশ 
করিয়াছে । শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগভের মহান্‌ ধর্মশীতিগুলি 
আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে । বর্তমান যুগের অনুসবিৎসার 
ফলে যে সকল শক্তিপুর্ণ তথ্য আবিদ্ভুত হইতেছে সেগুলিও আমরা অবহেল! 
করিতে পারি না; পুরাতন, অতি পুরাতন যুগের কত গপু রহমত) নৃতন 
আলোক আমাদের সম্ভুখে উদ্ভাসিত হইতেছে । এই সকল হইতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে আবার শামরা আর এক মহান্_-অতি মহান্‌ সময়ের 


প্রথম অধ্যায় নি 


সম্মুখীন হইয়াছি। কিন্ত, পূর্ববপূর্ব্ব কালে যেমন শেষের শমন্বরকে ভিত্তি 
করিরাই নূতন বৃহত্তর সমন্বয় গড়িরা উঠিরাছে-_এবারেও সেইরূপ 
আমাদিগকে ভবিষ্যৎ বিরাট সমন্বয়ের জন্য গীতাকেই ভিন্তি করিতে হইবে 
_ গীতা হইতেই আরন্ত করিতে হইবে। 

অতএব, পাগ্ত্যের সহিত দার্শনিক গুঢ়তত্বের হুম আলোচনার 
নিমিত্ত আমর! গীত। পাঠ করিতে চাহি না। গীতার মধ্যে যে সার্বজনীন 
চিরন্তন সার সত্য নিহিত রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে মানুষ আধ্যাত্মিক 
জীবন গঠন করিতে পারে, পুর্ণ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে-_- 
তাহার সন্ধান করাই আমাদের গীতা পাঠের উদ্দেশ্ঠ | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভগহ্ীম শুক 


জগতের অন্য সমস্ত ধর্ম পুস্তক হইতে গীতার বিশেষ তফাৎ এই 
যে গীত| বেদ, উপনিষদ্‌, কোরাণ বা বাইবেলের মত নিজেই একটি স্বতন্ত 
পুস্তক নহে-_ইহা রি জাতির জীবন ও যুদ্ধের ইতিহাস মহাকাব্য 
মহাভারতের অংশ। তৎকালীন এক মুখ্য ব্যক্তি তাহার জীবনের সর্ব- 
প্রধান কর্মের রী হইয়াছে,সে কর্ম অতি ভীষণ, তাহাতে বিষম অনর্থ 
ও রক্তপাতের সস্তাবনা, এমন সময় উপস্থিত যে- হয় তাহাকে পশ্চাৎপদ 
হইতে হইবে নতুব! অচল অটল ভাবে সেই কর্ম শেষ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতে 
অগ্রসর হইতে হইবে-_এই সন্ধিক্ষণে গীতার উৎপত্ভি। 

কেহ কেহ বলেন গীতা স্বতন্ত্রভাবে রচিত হইয়াই প্রতিষ্ঠার জন্ত 
গ্রন্থকার কর্তৃক বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। 
এই মতের পক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু, যদিও একথ! সত্য 
হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে গ্রন্থকার অতি যত্বের 
সহিত গীভাকে মহাভারতের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন এবং যে ঘটন! 
অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ 
করাইয়া দিয়াছেন । “তুমি যুদ্ধ কর” একথ। শুধু যে গীতার প্রথমে ব! 
শেষে আছে তাহা নহে-__বখন গভীর দার্শনিক তন্বের আলোচন। হইতেছে, 
তাহার মধ্যেও গ্রন্থকার অনেক সময় ম্প্ঈভাবেই এই কথার উল্লেখ 
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করিয়াছেন । অতএব, গীতা বুঝিতে হইলে এই যে ঘটন। গুরু ও শিষ্য 
উভয়ে সকল সময়েই মনে রাখিয়াছিলেন__তাহার হিসাব আমাদিগকে 
করিতেই হইবে। গীতাঁয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্বসমূহ সাধারণ ভাবে 
আলোচিত হয় নাই, জীবনের বাস্তব সমস্তা সমাধানে এ সকল তত্বের 
প্রয়োগ করা হইয়াছে । সেই সমস্তা কি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অর্থ কি, 
অজ্জুনের আভ্যস্তরিক জীবনের উপরেই বা ইহার প্রভাব কি-_তাহ? 
বুঝিতে না পারিলে গীতার মন্ম হৃদয়ঙম কর! সম্ভবপর নহে । 

জীবনের কোন সামান্ত ব্যাপার লইয়! যে সকল প্রশ্ন বা সংশর উঠে, 
ধন্মাধন্্ম সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ ধারণার দ্বারাই সে সকলের সমাধান 
হইতে পারে । কিন্তু এরূপ সাধারণ ঘটনা প্রসঙ্গে জীবনের গৃঢ় রতস্ত 
সম্যক আলোচনা করা যায় না । বহুমুখী গভীরতম জ্ঞানের প্রচার করিতে 
হইলে এরূপ অসাধারণ ঘটনা প্রয়োজন, বে প্রসঙ্গে কঠিন প্রশ্ন, নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক তত্বের জটাল সমস্তাসমূহ আপনিই উঠিতে পারে। গীর্তীর 
গুরু এবং শিষ্য এবং যে অবস্থায় গীতার শিক্ষা দেওর! হইয়াছে এই 
তিনটির বিশেষ নিগুঢ় অর্থ আছে। মানবের জীবন ও আধ্যাত্মিকতার 
গুঢ় সমস্তাঁসমূহ এই তিনটির সা্ঠায্যে কতকটা রূপকচ্ছলে ব্যাখ্যা 
হইয়াছে। মানবরূপে অবভীর্ণ ভগবানই গীতার গুরু । ভগবান তাহার 
গৃঢ় উদ্দেস্ত সাধনের নিমিত্ত যে বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন এবং 
অলক্ষ্যে চালনা করিতেছেন__সেই কর্মের নায়ক এবং সেই ঘুগের ঘুখ্য 
ব্যক্তি অঙ্ছুন হইতেছেন গীতার শিষ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ জ্ঞাতিহত্যার 
সস্তাবন! দেখিয়া অঙ্ছনের মনেব ভিতর যখন তোলপাড় উপস্থিত, ধর্্মাধন্ম 
ষত্বন্ধে তাহার অভান্ত ধারণাসমূহ ধারা খাইয়৷ যখন ওলট পালট হইয়া 
গিয়াছে, জগৎ কি, ঈশ্বর কি, মানবের জীবনের, মানবের কর্মের অর্থ কি, 


১২ শ্রীমরবিন্দের গীতা 


উদ্দেশ্ত কি-__এই সমস্ত প্রশ্ন খন স্বতঃই উঠিয়াছে সেই সন্ধিক্ষণ অবলঘ্ধন 
করিয়া গীভার শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে । 

ভগবানের অবতার সম্বন্ধে বিশ্বাস ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই 
নুপ্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য দেশে এ বিশ্বাস কখনই তেমন দৃঢ় হয় 
নাই, কারণ সেখানে লৌকে অবতারের কথ। প্রধু ধর্মগ্রন্থেই পড়িয়াছে, 
যুক্তির দ্বার| ব| জীবনে তাহারা ইহার মন্ত্র উপলব্ধি করে নাই। ভারত- 
বাদীর জীবনের উপর বেদান্তপ্রচারিত সতোব প্রভাব অত্যন্ত বেশী এবং 
সেই সভোর সহিত অবতার-বাদের বিশেষ সম্পর্ক থাকাগ ইহা! সহজেই 
ভারনুবাসীর বুদ্ধিতে বদ্ধমূল হইয়। গিয়াছে । জগতে যাহা কিছু আছে 
সবই ভগবানের প্রকাশ । তিনিই একমাত্র সতবস্ক এবং তাহার মুক্তি বা 
অংশ ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তবে, ভগবানের এ্রকাশেরও 
ক্রম আছে । ভগবান নিতা, শুদ্ধ, পরব্রদ্ধ। সাধারণ জীবে ভগবানের 
অধ্ণ মায়ার আবরণে আবদ্ধ রহিয়াছে, অজ্ঞানান্ধ জীব তাহার দেবত্ব 
উপলদ্ধ করিতে পারে না। স্থানে স্থানে ভগবানের বিশেষ শক্তির 
আবি্াব__সেগুা বিভুতি বলিয়া! পরিচিত। কিন্ত, ষখন সেই অঙ্গ 
অবার্ায্। ভুতগণের ঈশ্বর জগতের কলাণের নিমিন্ত নিজ মারাকে বশীতৃত 
কর্রা (সাপারণ জীবের মত মারায় বণাহৃত হইয়া! নহে ) মায়িক দেহ 
গ্রহণ করেন-__মানব শরীরে জন্মগ্রহণ করিরাছেন বলিরা প্রভীত হন__ 
সর্বশক্তিমান ভইঘ্লাও মানবোচিত শ্রীর মন বুদ্ধির ভিতর দিয়া কর্ম 
করেন-হখনই ভাহাকে অবতার বল। হয়। 

মানুষের যধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন। মানুষ যেন তাহা সম্যকরপ 
উপলন্ধি করে--দেই দিন হইতেই দে ভগবানের মধ্যে বাস করে। 
বেদান্তবাদীদের মধ্যে ধাহার। বৈষ্ব তাহারা নর-নারায়ণের রূপক 
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অবলম্ঘন করিয়া এই তত্টি বেশ পরিশ্ফুট করিয়াছেন। নর নারায়ণের 
চির সাথী । নর অর্থাৎ জীবাত্ম। যেদিন বুঝিতে পারে যে সে নারার়ণ 
অর্থাৎ পরমাত্'র সখা তখনই সে স্ব স্বরূপে গ্রতিষ্টিত হয়, তখন হইতেই 
সে ভগবানের নিকট বাস করে-_“নিবসিষ্যসি ময্যেব।” সখারূপে 
ভগবান সকল সমযেই আমাদের কাছে কাছে রহিয়াছেন__-আমাদের. 
হৃদয়-রথে সর্বদাই তিনি সারথিরূপে বর্তমান থাকিরা আমাদিগকে" 
চালাইতেছেন__ 
ঈশ্বর জর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহড্ছুন তিষ্ঠতি | 

_ভিনি যে আমাদের কত আপনার, কত নিকট বন্ধু, আমাদের হাঁত' 
ধরির| কেমন করিয়া তিনি আমাদিগকে চালাইতেছেন-_তাহা আমরা! 
বুঝি না। যেদিন এই মায়ার আবরণ, এই অজ্ঞানের অন্ধকার টুটিয় 
যায়, মানুষ হৃদিস্থিত হৃধীকেশের সম্মুখীন হয়, তাহার বাণী শুনিয়া 
প্রমাদ ঘুচায়, তাহার শক্তিতে কর্ম করে-_-তখনই সে তাহার মনবুদ্ি 
ভগবানে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করিতে এবং ভগবানের মধ্যে বাস করিতে 
সক্ষম হর এবং ইহাকেই গীত। “উত্তম রূহন্ত৮ বলিয়াছেন। মানুষের 
মধ্যে হ্বধীকেশ অন্ত্ধ্যামীরূপে চিরদিনের জন্তই অবতার-_-এই তন্তর্য্যামী 
ভগবান বখন মানব শরীর, মানব মন বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া জগংকে শিক্ষা 
দেন, পথ দেখান, চালিত করেন তখন তিনি বাহাজগতে অবতাররূপে 
প্রকট হন। 

অতএব অবতারবাদের ছুইটী দিক আছে। সকল মানবের মধ্যেই 
ভগবান রহিয়াছেন-যদি আমরা এই অন্তর্ধ্যামী ভগবানকে অবতার 
বলিয়া ধরিয়া! লই তাহ! হইলে ভগবান বাস্তবিকই স্বয়ং মানব শরীর গ্রহণ 
করেন, একথা ন। মানিলেও গীতার অর্থ বুঝিতে বিশেষ কোন অসুবিধা, 
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হর ন|। বাস্তবিক যাশুধুষ্ট নামে কোন মানব পৃথিবীতে কখনও ছিলেন 
কি ন| ইহা লইর! ইউরোপে যে বাগ্বিতণ্ হইয়াছে ভারতের পণ্ডিতের! 
তাহাকে পণুশ্রম বলিয়াই মনে করিবেন। আমাদের জদয়ের ভিতর বীশ্ত 
রহিয়াছেন তাহাকে যদি আমর! উপলব্ধি করিতে পারি, তাহার শিক্ষার 
আলোকে নিজেদের আধ্যান্সিক উন্নতি সাধন করিতে পারি, দেবভাব 
পাইবার জন্ত মানুঘভাব হইতে যুক্ত হইতে পারি তাহ। হইলে বীশু বলির! 
কেহ মেরীর পুত্র জন্ম গ্রহণ করিধাছিল কি না, রাজদ্রোহ অপরাধে 
তাহাকে তুশে বিদ্ধ করিয়া মার! হইয়াছিল কি না তাহাতে আমাদের 
কিছুই আসিয়া যাইবে না। সেইরূপ যে কুঞ্ণ চিরন্তন অবতাররূপে 
মানবমাত্রেরই হৃদয়ে বর্তমান তাহাকেই আমাদের প্রয়োজন-_বাস্তবিক 
জগতে কোন যুগে কৃ বলির! কোন নেতা বা গুরু ছিলেন কি ন। তাহ! 
ল্ইর! মাথ। খামাইবার কোন আবগ্তকতা নাই। 

রু্ণ কুরক্ষেত্রের ঘুদ্ধস্থলে অজ্জুনকে গীত। শিক্ষ। দির/[ছিলেন-_ 
মহাভারতে ইহাই কথিত হইয়াছে । কিন্ত এই নরদেবত| কুষ্ের কেবল 
মাধ্যাত্মিক অর্থ ধরিলেই গাতা-গ্রচারিত শিক্ষার মন্ব গ্রহণ করিতে পার। 
যায়। কুষ্ক যে এ্রতিষ্ঠাসিক বাক্তি তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। 
ছান্দোগ্য উপনিষদেই তাহার নামের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। 
সেখান হইতে বুঝা ধার যে কৃষ্ণ একজন ব্রহ্মবেন্ত। বলিয়া! বিখ্যাত ছিলেন। 
বাস্তবিক তিনি এবং তাহার জীবনের কোন ব্যাপার লোকের নিকট এত 
পরিচিত ছিল যে গুধু দেবকীনন্দন বলিলেই লোকে তাহাকেই বুঝিত। 
& উপনিষদেই বিচিত্রবীর্ষ্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্রেরও উল্লেখ আছে। দুইজনেই 
মহাভারতের প্রধান ব্যক্তি। অতএব, করুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে বাস্তবিকই 
ছঘ্টিরাছিল, মহাভারতের প্রধান নায়কের। যে এতিহাপিক ব্যক্তি এবং 
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লোকের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত এই সকল ব্যক্তির জীবন ইতিহাস অবলম্বন 
করিয়াই যে মহাকাব্য মহাভারত রচিত তাহা! স্বীকার কর! যাইতে পারে। 
্রীষ্টিয় শতাব্দির পুর্বে ভারতবাসী কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেবতাজ্ঞানে পু 
করিত বলিয়া জানিতে পারা যায়। খুব সম্ভব কৃষ্ণ ধর্মমপ্রচারক 
ছিলেন এবং তিনি যেরূপ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন গীতাকার তাহা 
হইতেই গীতার অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । গীতাতে 
জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের যে সমন্বয় করা হইয়াছে, বোধ হয় কৃষ্ণ 
প্রচারিত ধর্মই তাহার ভিত্তি। গীতার বর্তমান আকার যাহাই হউক 
ন। কেন, কৃষ্ণের শিক্ষা হইতেই ইহার উৎপত্তি এবং অর্জুনকে 
 কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্তই কৃষ্ণ তাহার নিকট এই 
ধন্দ্দ ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন--এ কথাট! নিছক কবি কল্পনা নাও হইতে 
পারে। মহাভারতে কৃষ্ণকে এঁতিহাসিক ব্যক্তিও বলা হইয়াছে, 
অবতারও বলা হইয়াছে। ইহা! হইতেই বুঝা যায় যে খন মহাভারত 
লিখিত হয় (গ্রষটপূর্ব্ব পঞ্চম হইতে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে ) তখন কৃষ্ণের 
পূজা ও তীহাকে 'অবতার বলিরা বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । বুন্বাবনে কৃষ্ণের প্রথম জীবনেরও কিঞ্চিৎ আভাস এ কাব্যের 
মদ্য পাওয়! যায়। পৌরাণিকের। কৃষ্ণের সেই বাল্যজীবন লইরা থে 
গভীর 'আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ রূপকের শ্ছজন করিয়াছেন তাহ! ভারতবাসীর 
ধন্ম-জীবনের উপর বিশেষ প্রন্ভাব বিস্তার করিয়াছে । হরিবংশেও 
আমরা কৃষ্ণের জীবনের বর্ণনা পাই-_সেখানে অনেক কল্পিত বিম্মররকর 
ঘটনার সমাবেশ আছে) বোধ হয় সেইগুলিই পৌরাণিক বর্ণনাসমূহের 
,ভিত্তি। 

কিন্ত, ্রতিহাসিক গবেষণার জন্য এ সকলের মূল্য অধিক হইলেও 
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বর্তমান ক্ষেত্রে এ সব তর্ক বিতর্কের কোন প্রয়োজন নাই । গুরুরূপী 
ভগবানকে গীতা যে ভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে এবং মানবজীবনকে 
আধাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত করিবার যে শক্তি তাহার আছে-_শুধু 
সেইটি বুঝিলেই চলিবে । গীতা অবতার স্বীকার করে । গীতার ভগবান 
বলিয়াছেন-বহুবার তাহার জন্ম হইয়। গিরাছে। তীহার জন্ম মরণ ন! 
থাকিলেও তিনি অঘটন-ঘটন-পটারসী ত্রিগুণমগ্ী মায়াকে স্বকীন্প চিদাভাস 
যোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্ার আবিভুতি হন। এই 'অনাগ্। মায়া 
তাহার উপাধি মাত্র, ব্যবহার কাল পধ্যন্ত উহা তাহাতে থাকিধা জগতের 
কার্য সম্পাদন করে। কার্য শেষ হইলেই মায়! তিরোহিত হইয়া যায়। 
এই মারিক আবির্ভাব ও তিরোভাবের নাম উহার জন্ম মরণ । কিন্তু এই 
অবতারত্বের উপর গীতার ঝৌক নাই । যাহ! হইতে সর্বভূতের আবির্ভাব, 
যিনি সর্ভূতের ঈশ্বর, মনুম্যের গোপন হ্ৃদয়বিহারী সেই অতীন্দিয়, 
অন্তর্ধ্যামী ভগবানই গীতা প্রচারিত শিক্ষার কেন্ত্র। এই অন্ত্্যামী 
ভগবানকে নির্দেশ করিরাই গীতার সপ্তদশ অধ্যার, ষষ্ঠ শ্লেকে বল! 
হইয়াছে--“অত্যুগ্র মান্থুরিক তপস্তাকারীর| দেহমধ্যস্তিত আমাকে কৃশীকৃত 
করে।” এই অন্থ্ধ্যামিকে লক্ষ্য করিরাই ঘোড়শ অধ্যায় অষ্টাদশ শ্লোকে 
বল! হইযাছে__“আস্থুর পুরুষগণ নিজ ও অন্তের দেহস্থিত আত্মা রূপী 
আমাকে দ্বেব করিয়া থাকে 1” দশম অধ্যায় একাদশ শ্লোকে বলা 
হুইয়াছে “মামি তাহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার তৰ্ধজ্ঞানরূপ অত্যুজ্জল 
প্রদীপ দ্বার বিনষ্ট করিয়! থাকি”--এখানে দেই মান্তামর অন্তুঃকরণে স্থিত 
ভগবানেরই কথ! বলা হইয়াছে । এই চিরন্তন অবতার, মন্তম্যের ভিতরের 
ভগবান সর্বকালে মানুষের মধ্যস্থিত এই দৈবচৈতন্ত বাহ দৃগ্তরূপে গীতায় 
মানবাত্মার সহিত কথ। কহিয়াছেন, জীবন ও দৈবকর্মের গৃড়তন্ব বুঝাইয়' 
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ছেন, সংসারের বিষম রহস্তের সম্মুখীন কিংকর্তব্যবিমুঢ় মানবকে ভগবদ্ধাক্য, 
ভগবদজ্ঞানের আলোক দিয়াছেন, অভয় দিয়াছেন, সাত্বনা দিয়াছেন। 
ভগবান যে গুরু, সখা ও সহার রূপে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন 
ভারতের ধর্ম তাহাই পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত কোথাও মন্দিরে 
ভগবানের মানবমুত্তি স্থাপন করিয়াছে, কোথাও অবতারের পৃজ! 
করিতেছে, কোথাও মানবগুরুর মুখ দিয়া সেই এক জগংগুরুর কথ। 
শুনবার জন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুরুর অর্চনা করিতেছে । এই 
সকল আচরণের দ্বারা চেষ্টা হইতেছে যেন আমরা সেই হৃদিস্থিত 
ভগবানের ডাকে সাঁড়। দিতে পারি, মায়ার আবরণ ভেদ করিরা সেই 
অরূপের রূপ দর্শন করিতে পারি, সেই ভগবদ্‌ শক্তি, ভগবদ প্রেম, 
ভগবদ্‌ জ্ঞানের সম্মুখীন হইয়। ধ্াড়াইতে পারি ।' 

দ্বিতীরতঃ নররূপী কৃষ্ণ যে মহাভারত বগিত বৃহৎ কর্মের গুপ্ত কেন্ত্রু 
তিনি নায়ক ন। হইয়াও অন্তরালে থাকিয়া ষে সমস্তই পরিচালন করিতে- 
ছেন, ইহারও নিগুঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে। এ বৃহৎ কর্মে বু লোক, 
বহু জাতি জড়িত। কেহ নিজে কোন লাভের আকাঙ্ষা না করিয়া একটা 
কার্য্যোদ্ধারে সাহাধ্য করিতে আসিয়াছে, কৃষ্ণ এই দলের নেতা। কেহ 
প্রতিদন্দী হইয়া আসিয়াছে, কৃষ্ণও তাহাদের প্রতিদবন্বীরূপে তাহাদের 
কৌশল ব্যর্থ করিতেছেন, তাহাদের বিনাশ সাধন করিতেছেন । তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণকে সকল অন্তায়ের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও 
ধর্মের ধবংসকর্ত। বলিয়। মনে করিতেছে । এ কর্মের সাফল্যই যাহাদের 
উদ্দেশ্ঠু, কৃষ্ণ তাহাদের উপদেষ্টা, সহায়, সুহৃদ । এ কর্ম যখন স্বভাব- 
নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে, কর্ণের কর্তাগণ যখন শত্রহস্তে নির্যাতিত হইয়া 
এবং নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ জয়ের জন্ত তৈয়ারী হইতেছে-_- 

২ 


১৮ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


অবতার তখন অধৃশ্ঠ, কখনও কেবল সান্তনা ও সাহায্যের জন্য দেখা 
দিয়াছেন। কিন্তু, প্রত্যেক সন্বিক্ষণেই তিনি হস্তক্ষেপ করিতেছেন__ 
তাহাও এরূপ অলক্ষ্যে যে সকলেই আপনাকেই সম্পূর্ণ কর্তা বলিয়া মনে 
করিতেছে । এমন কি তীহার প্রিরতম সখা ও প্রধান যন্ত্র অর্জুনও 
নিজেকে যন্ত্র মাত্র বলির! বুঝিতে পারেন নাই এবং শেষে তীহাকেও স্বীকার 
করিতে হইয়াছে যে এতকাল তিনি তাহার সখারূপী ভগবানকে চিনিতে 
পারেন নাই। তাহার উপদেশ হইতে জ্ঞান লাভ করিরাছেন, তভীহার 
শক্তি হইতে সাহাযা লাভ করিয়াছেন, তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাহার 
ভালবাসা পাইরাছেন, এমন কি তাহার ভগবদপ্রকৃতি ন। বুঝিঘাও তাহাকে 
পুজা করিয়াছেন। কিন্ত, তিনিও অপরের ন্তায় অহঙ্কারের বশেই চলিয়া- 
ছেন। অক্রানীকে যে ভাবে উপদেশ দেওয়া হয়, সাহাধ্য দেওয়া হয়, 
পরিচালন করা হয়, অজ্ঞানী তাহা যে ভাবে গ্রহণ করে-_অজ্জ্রনের পক্ষে 
তাহাই হইয়াছে । যতক্ষণ না সব আসিয়। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ দৃদ্ধের 
ফলাফলের উপর নির্ভর করিল, এবং ভগবান সারথি রূপে ( তখনও যোদ্ধ। 
রূপে নহে ) এ বুদ্ধের নায়কের রথে না নামিলেন-_-ততক্ষণ তিনি তাহার 
প্রিরতমদের নিকটও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন নাই। 

অতএব মানুষের সহিত ভগবান কিরূপ ব্যবহার করেন-_নররূপী কষ 
যেন তাহারই রূপক, প্রকুষ্ট উদাহরণ । আমাদের অহঙ্কারের ও জ্ঞানের 
বশেই আমর! চলি-__ভাবি বুঝি আমরাই কর্তা "আমরা সকল কলের 
প্রকৃত কারণ। প্রকৃতপক্ষে যাহা আমাদিগকে চালিত করে, তাহাকে 
আমর! একটা অস্পষ্ট, এমন কি একটা মান্ুবিক ও পাথিব জ্ঞান 
আকাক্ষা বা শক্তির উৎস, কোন নীতি, জ্যোতিঃ বা তেজ বলিয়া 
মাঝে মাঝে দেখি, না জানিয়া, না বুঝিয়! পুজাও করি । শেষে এক দিন 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯ 


আসে যখন এই রহস্তের সন্ুখ আমাদিগকে স্তত্ভিত হইয়া! দাড়াতে 
হুয়। 

ভগবান শুধু মানুষের আভ্যন্রীণ জীবনেই নাই-_সংসারের দুজন 
বিশাল কর্মক্ষেত্র যাহ! মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে অতি অন্পটুকুই অল্প্টভাবে 
বুঝিয়া প্রতিপদে সংশয়ের সহিত অগ্রসর হয--ভগবান সমুদয়ই ব্যাপিয়। 
রহিয়াছেন। এইরূপ এক কন্ম খন বিষম সন্ধিক্ষণে উপস্থিত তখনই 
গীতার শিক্ষার উৎপন্তি এবং ইহাই গীতার বিশেষত্ব । গীতা যে কর্মরবাদ 
প্রচার করির়াছে-_এইরূপ ঘটনার সমাবেশে তাহা অতি পরিস্ফুট 
হইয়াছে। ভারতের আর কোন ধর্গ্রন্থে এরূপটা দেখিতে পাওয়। যায় 
'না। শুধু গীতাতে নহে, মহাভারতের অন্তান্ত স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় 
যে কৃষ্ণ কন্মের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন । 
কিন্তু শুধু গীতাতেই তিনি কন্মের গৃঢ় রহন্ত এবং আমাদের কর্মের 
অন্তরালে যে ভগব্দ্‌ শক্তি রহিয়।ছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন । 

ভারতীর চিন্তার ইতিহাসে ও অন্থান্ত স্থানেও অঙ্জুন ও কৃষ্ণের, জীবাত্মা 
ও পরমাত্মার সাহচধ্য অন্তান্ত রূপকের দ্বারা বণিত হইয়াছে । কোথাও 
ইন্ত্র ও কুৎম এক রথে উপবিষ্ট হইর! স্বর্গের দিকে চলিয়াছেন, কোথাও 
এক বৃক্ষের উপরে ছুইটি পক্ষী বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও যুগলরূপী নর 
ও নারারণ জ্ঞানের জন্ত এক সঙ্গে তপস্ত1! করিতেছেন । এই সকল স্থানে 
লক্ষ্য হইতেছে জ্ঞান লাভ; কিন্ত গীতার সুঅর্ভুন ও কৃষ্ণের লক্ষ্য জ্ঞান 
নহে, যে কন্মের দ্বার জ্ঞানে পৌছান যায়, বে কর্মের ভিতরে পরম জ্ঞানী 
স্বয়ং ভগবান রহিযাছেন__সেই কম্মই লক্ষ্য। অঞ্জন এবং কৃষ্ণ জ্ঞান- 
লাভের নিমিস্ত ধ্যানের উপযোগী কোন নিজ্জন শান্তিময় আশ্রমে উপস্থিত 
হন নাই, কিন্ত যোদ্ধা ও সারথিরূপে রণক্ষেত্রে শস্-সম্পাতের মধ্যে 


২ শ্রীঘরবিনের গীত 


উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব, যিনি গীতার গুরু, তিনি মানুষের অন্তর্যামী 
ভগবানরূপে শুধু জ্ঞানের জগতেই নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন না-_সমগ্র 
কশ্মুজগতও তিনিই চালনা করেন। তাহার ছারা এবং তাহার জন্তই 
আমরা সকলেই জীবিত রহিয়াছি, কর্ম করিতেছি; যুদ্ধ করিতেছি--সকল 
মানব জীবন তাহারই অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তিনিই সকল 
কর্মের, সকল যজ্ঞের অজ্ঞাত প্রতু--তি'ন সকল মানবেরই সুহৃদ ।. 


ভূতীয় অধ্যায় 


সান শ্শষ্যয 


গীতার গুরু কিরূপ তাহা দেখিলাম । তিনি চিরন্তন অবতার, মানব 
উৈতন্যে অবতীর্ণ ভগবান, সর্বভৃতের হদিস্থিত ঈশ্বর | দৃশ্ত ইন্জিয়গ্রাহ 
বস্ক ও শক্তিসমূহের অন্তরালে থাকিয়৷ তিনি যেমন বিরাট বিশ্বব্যাপী কর্ম 
পরিচালন করিতেছেন তেমনই আবরণের অন্তরালে থাকিয়। তিনি 
আমাদের সমস্ত চিন্তা, কর্ম, বাসনা পরিচালিত করিতেছেন । যখন আমরা 
এই অন্তরাল-_এই আবরণ ঘুচাইয়! আমাদের অপ্রকৃত “আমিপ্র পশ্চাতে 
গ্ররুত “আমিপ্র সন্ধান পাইব, আমাদের বাক্তিত্ব আমাদের জীবনের 
প্রক্কৃত 'অধীশ্বর সেই একমাত্র সত্য পুরুষের মধ্যে সমর্পণ করিতে পারিব, 
আমাদের চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনকে তাহার পুর্ণজ্যোতিতে ডুবাইতে পারিব, 
আমাদের সকল ভ্রান্ত ইচ্ছা, সকল নিক্ষল চেষ্টাকে তাঁহার বিরাট 
জ্যোতির্ময় অখণ্ড ইচ্ছাশত্তির ভিতর ছাড়িয়া দিতে পারিব,_-যখন 
তাহার অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে আমাদের সকল আবেগের সকল বহিমু্ধী 
বাসনার পরিতৃপ্চি হইবে-_-তখনই আমাদের উর্ধগতি লাভের সকল চেষ্টা 
সফল ও অমাপ্ত হইবে। তিনি জগংগুরু। অন্ত সমস্ত শ্রে্টজ্ঞানই 
তাহার অনন্ত জ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিচ্ছায়া এবং আংশিক বিকাশ। তীাহারই 
বাণী শুনিবার জন্য আমাদের আত্মাকে জাগাইয়৷ তুলিতে হইবে। 

একদিকে মানবের জদয়বিহারী ভগবান যেমন গীতাজ্ঞানের গুরু, 


২২০ শ্রীঅরবিনের গীতা 


অন্তদিকে তেমনই মানবপ্রধান অঙ্জুন গীতার শিষ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ- 
স্থলেই তাহার দীক্ষা হইয়াছে । যে সকল মানব এখনও জ্ঞান লাভ করে 
নাই কিন্তু হৃদিস্থিত ভগবানের সাহচর্য্যে মংসারে কর্ম করিয়! ক্রমশঃ তীভার 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং জ্ঞানলাভের যোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ ও সংশয়ে 
পীড়িত হইয়া প্রকৃত পথ ধরিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছে অঙ্ছুন তাহাদের 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । শুধু গীতাকে নহে,সমগ্র মহাভারতকেই মানবের আভ্যন্তরিক 
জীবনের রূপক ভাবে ব্যাখ্যা করিবার একটা রীতি আছে। এই মতান্ব- 
সারে মহাভারত ও গীতা মানবের বাহা জীবন ও কর্ন লইয়া লিখিত নহে 
আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদিগকে রিপুগণের সহিত যে সংগ্রাম করিতে 
হয় এখানে তাহাই বিস্তৃত রূপকের সাহাযো বণিত হইয়াছে । কিন্ত 
মহাভারতের ভাষা ও সাধারণ ধরণ হইতে এক্সপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে 
সকল সময়ই টানিয়া অর্থ করিতে হয় এবং গীতার সহজ সরল দার্শনিক 
ভাষাকে অদ্ভুত ভাবে বিরৃত করিতে হয়। বেদের ভাবা এবং কতক, 

ংশে পুরাণের ভাষা যে রূপক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়__সেখানে অনুশ্ঠ 
জগতের বস্তু সমূহ বাহ্‌ মুষ্ঠি ও ঘটনার রূপকের ভিতর দিরা বণিত হইয়াছে । 
কিন্ত গীতার শিক্ষা সোজা কথায় লিখিত হইয়াছে এবং মানুষের বাস্তব, 
জীবনে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উঠিতে পারে তৎসমছের 
সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে । এই স্পষ্ট সহজ ভাষাকে নিজেদের খেয়াল 
মত টানিয়! রূপক বাহির করিলে চলিবে না । তবে যে অবস্থা অবলম্বন 
করিয়! গীতার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সেটি আদর্শ অবস্থা । বাস্তবিক 
এরূপ একটা আদর্শ অবস্থা না ধরিলে তাহার সহিত গীতার শিক্ষার 
সামগ্ত্ত থাকে না । আমর! পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, একটি বৃহৎ যুদ্ধের, জাতির 
জীবনে ভগবান কর্তৃক চালিত এক বৃহৎ ব্যাপারের অঙ্জুন প্রধান কন্ী 
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কর্মের পথে মানুষ এমন ভীষণ সঙ্কটস্থলে উপস্থিত হয় যখন বিশ্ব সমস্তা, সুখ- 
ছুঃখ সমস্তা, পাপ-পুণ্য সমস্ত! লইয়া! তাহাকে বিব্রত হইয়! পড়িতে হয়। 
গীতার শিষ্য অর্জুন এরূপ অবস্থায় পতিত মানবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

যে রথে ভগবান কৃষ্ণ সারথি, অজ্জুন সেই রথের যোদ্ধা। মানব 
এবং দেবতা এক রথে চড়ির। গন্তব্যস্থানে যাইবার নিমিত্ত মহাযুদ্ধ 
করিতেছে__এরূপ ছবি বেদেও চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে ইহা 
নিছক রূপক । আলোক ও অমরত্বের দেশ স্বর্গের অধীশ্বর ইন্ত্রই দেবতা 
মানব যখন উচ্চ জীবনের পরিপন্থী মিথ্যা, অন্ধকার, সঙ্ীর্ণতা, মৃত্যু 
প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করে তখন মানবের সাহায্যের নিমিত্ত সেই দিব্য 
জ্ঞানের মুগ্তি ইন নামিরা আসেন। ইন্দ্র যেখানকার অধীশ্বর সেই পরম 
জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, অমরত্বের রাজ্য স্বর্গই গন্তব্য স্থান । 
কুৎস মানব। কুৎস নামের অর্থ এই যে, সে সর্বদা প্রকৃত জ্ঞানের 
অনুসন্ধান করিতেছে । অর্জুন অর্থাৎ শ্বেত পুরুষ তাহার পিতা» 
শ্বিত্রা অর্থাৎ শ্বেত জননী তাহার মাত|। অর্থাৎ সে সাত্বিক, পবিত্র» 
জ্ঞানময় আত্মা__দৈবজ্ঞানের অখণ্ড এই্বর্যের অধিকারী। যাত্রাশেষে 
রথ যখন গন্তব্য স্থান ইন্দ্রের রাজত্বে উপস্থিত হইল, তখন মানব কুৎস 
তাহার দেব সঙ্গীর এরূপ সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে যে ইন্দ্রের স্ত্রী সত্যজ্ঞানী 
শচী ভিন্ন আর কেহ উভয়ের মধ্যে তফাৎ বুঝিতে পারিল না। এই 
গল্পটা যে মানুষের আত্যন্তরিক জীবনের রূপক তাহ স্পষ্টই বুঝা যায়। 
জ্ঞানের আলোক যত বদ্ধিত হয় ততই যে মানব দেবতার সাদৃস্ত লাভ 
করে তাহাই এখানে রূপকের সাহাব্যে বগিত হইয়াছে । কিন্তু গীতার 
সুচনা কর্ম হইতেই, এবং অর্জুন জ্ঞানের লোক নহেন, কর্মের লোক । 
তিনি মোটেই দ্রষ্টা বা জ্ঞানপিপাস্থ নহেন, তিনি যোদ্ধা! । 
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শিষ্যের চরিত্রের এই বিশেষত্ব গীতার প্রথমেই পরিস্মুট করা হইয়াছে 
এবং বরাবর এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্স্থানে সমবেত জ্ঞাতিগণকে দেখিয়া অজ্জুনের যে ভাব, যে বিকারের 
উদয় হয়, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যার যে অঙ্জুনের প্রক্কৃতি ভ্ঞানীর নহে, 
কর্মীর। যে সকল ভাব প্রবণ চরিত্রবান বুদ্ধিমান মন্ুশ্য সংসারের গু 
রহস্য সম্বন্ধে গভীর চিন্ত। করিতে অভ্যস্ত নহে__কিন্ত, উচ্চ আদর্শ মানিয়া 
লইয়া সমাজে প্রচলিত বিধি নিষেব অনুসরণ করিদ্ধা সকল পতন 
অন্থথানের মধ্যে নিশ্চন্তমনে আপন "আপন কর্তব্য করিয়। যায়-_ 
অর্জুনের প্রকৃতি তাহাদেরই মত।-__এই সকল লোকের ধ্যান ধারণা 
আঘাত পাইয়া যখন ওলট পালট হইয়া যায়, এতদিন তাহার! যে বিধি 
নিষেধ, যে আদর্শ মানিয় কার্য করিয়া 'শাসিতেছিল তাহাতে যখন ঘোর 
সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন কর্মজীবনের সকল অবলম্বন হারাইয়! তাহারা 
যেমন বিমুঢ় হইয়া পড়ে অজ্জ্বনের অবস্থাও তদ্রপ হইয়াছিল। 
গীতার ভাষায় অঙ্ঞুন ত্রিগুণের অধীন। সাধারণ মন্গষ্যের মত 
এই ক্ষেত্রেই তিনি এতদিন নিশ্চিন্তভাবে বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন | 
অজ্জুন শুধু এতদূর পবিত্র ও সাব্িক যে জীবনে তিনি উচ্চ আদর্শ, 
উচ্চ নীতির বশে চলিয়াছেন এবং উচ্চ ধর্শ্ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ঘতদুর 
তদমুসারে তিনি তাহারঠঈসাশবিক প্রবৃন্তিগুণিকে সংঘত রাখিতে অভ্যাম 
করিয়াছেন__এবং শুধু এইখানেই তাহার অজ্জুন নামের সার্থকত।। 
তিনি উগ্র অস্থুর প্রকৃতির লোক নহেন, রিপুর বশ নহেন। শান্ত, 
যত এবং অবিচলিত ভাঁবে কর্তব্য সাধনে তিনি অভ্যস্ত । ন্যান্ত 
মানবের মত তাহারও 'মহং জ্ঞান আছে--ভবে তাহা সান্তিক অহম্কার | 
ইহার বশে তিনি নিজের স্বার্থ বা বৃত্তি চরিতার্থতার জন্য বিশেষ ব্যগ্র 
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না হইয়া--অপরের মঙ্গল সাধনে তৎপর হইয়াছেন-_সামাজিক এবং 
নৈতিক বিধি নিষেধ অনুসরণ করিরাছেন, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে 
তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন, নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন। 
'মানব-জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক ষে সকল 
আইনকানুন বিধিবদ্ধ আছে তাহাদের সমষ্টিকেই ভারতবর্ষে ধর্ম বলা হয়। 
মানবের ধর্ম কি, বিশেষতঃ উচ্চহৃদয় আত্মজয়ী, জননায়ক, যুদ্ধবিশারদ 
ক্ষতির বীরের ধর্ম কি-_ঘর্জ্ুনের প্রধান চিন্তা তাহাই এবং জীবনে তিনি 
সেই ধর্ম্েরই অনুনরণ করিয়াছেন । এই নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি 
স্থিরনিশ্চর ছিলেন যে যাহ! ঠিক যাহা সৎ তিনি এতদিন তাহাই করিয়া 
আসিরাছেন। কিন্ত, এই নীতি আজ তাহাকে এক ভীষণ অঘটিতপূর্বর 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আনির। ফেলিয়াছে-_যে যুদ্ধের ফলে আর্ধ্য 
সভ্যতা, আধ্য সমাজ ধ্বংস হইবে, ভারতের ক্ষত্রিয় বংশের যাহার! গৌরব 
তাহার! বিনষ্ট হইবে, অঙ্জুনকে সেই সর্ধনাশকর যুদ্ধের নায়ক হইতে 
হইয়াছে । 

অঙ্জুন যে কর্মী তাহার একটি প্রধান লক্ষণ এই যে যতক্ষণ না 
সমস্ত ব্যাপার তাহার চক্ষুর গোচর হইল, ততক্ষণ তিনি কি গুরুতর 
কন্ম করিতে অগ্রসর হুইয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি হইল না। তিনি যখন 
তীহার সখ। ও সারথিকে উভয় সৈন্যের মধ্ধ্য রথস্থাপন করিতে বলিলে ন, 
তখন তাহার অন্ত কোন গভীর মতলব ছিল না। তিনি গর্ধের ভরে 
দেখিতে চাহিলেন যে অধন্মের পক্ষে কত সহ লোক যুদ্ধ করিতে 
আসিনাছে এবং কাহাদিগকে হেলায় পরাজর করিয়া তাহাকে ধর্মের 
প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে। যাহার। জ্ঞানীর প্রক্কতিসম্পন্ন, চিন্তাশীল 
তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পূর্বেই চিন্তার দ্বারা সমস্ত অবস্থা 
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হৃদয়লগম করিতে পারিত। কিন্তু, কর্মবীর অর্জুন যখন চক্ষু চাহিয়া 
দেখিতে লাগিলেন, তখনই সেই ভীষণ গৃহবিবাদের প্রকৃত মন্ত্র প্রথম 
তাহার উপলব্ধি হইল। তিনি দেখিলেন-_সে যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু একই দেশের 
একই জাতির লোক সমবেত হয় নাই, একই কুলের একই পরিবারের, 
লোকই পরস্পরকে যুদ্ধে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে । সামাজিক 
মন্ুষ্যের নিকট যাহার! সর্বাপেক্ষা স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রঃ, 
শক্রভাবে তাহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদিগকে বধ 
করিতে হইবে । আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধু, বাল্যপহচর-_সব ভালবাসা, স্নেহ, 
ভক্তির সম্বন্ধ অসির আঘাতে ছিন্ন করিতে হইবে। অজ্ঞুন যে পূর্বে 
ইহা জানিতেন না, তাহা নহে-তবে, তিনি এতট। গুরুত্ব যথার্থডাবে 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তীাহার দাবীর স্াব্যত্ব, স্তায়ের রক্ষা, 
অন্যায়ের দমন, দুষ্টের শাসকরূপে তাহার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, ধর্মপক্ষ সমর্থনরূপ 
তাহার জীবনের নীতি-_এই সকলের চিন্তার তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন যে 
এই যুদ্ধের প্রকৃত মন্ত্র তিনি গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই, হৃদয়ে 
অনুভব করেন নাই, তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করেন নাই। 
এখন সারথিরূপী ভগবান কর্তৃক সেই দৃগ্ত যখন তাহার চক্ষের সম্মুখে ধর 
হইল-__তখন একটা! মর্খান্তিক আঘাতের মত সমস্ত ব্যাপারট। তাহার 
হৃদয়দম হইল। 

সেই আঘাতের প্রথম ফল হইল অর্জুনের প্রবল শারীরিক ও মানসিক 
বিকার। এই বিকারের ফলে যুদ্ধের উপর, যুদ্ধের উদ্দেশ্ত এঁিক লাভের 
উপর, এমন কি জীবনেরও উপর অর্জুনের বিষম বিভৃষ্ণা উপস্থিত হইল। 
ভোগন্থুখই সাধারণ ( অহঙ্কৃত) মানবের জীবনের প্রধান লক্ষ্য-__অঙ্জুন, 
তাহা অগ্রাহা করিলেন। ক্ষত্রিয়ের প্রিয় রাজ্য, প্রতুত্, জয়__অঙ্জুন, 
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তাহাও বর্জন করিলেন । এই যুদ্ধকে ন্থায় যুদ্ধ বলা যাইতেছে, কার্যত: 
ইহা কি স্বার্থের জন্তই যুদ্ধ নহে? তাহার নিজের স্বার্থের জন্য, তাহার, 
ভ্রাতাগণের, তাহার দলের লোকের স্বার্থের জন্ত, রাজ্যভোগ, আধিপত্যের 
জন্তাই এই যুদ্ধ নহে কি? কিন্ধু এই সকল বস্তুর জন্য এত অধিক মূল্য 
দেওয়! চলে না। কারণ সমাজ ও জাতিকে সুরক্ষিত করিবার জন্যই এই 
সব বস্ত্র প্রয়োজন-_ইহাদের অন্ত প্রয়োজনীয়তা আর কিছুই নাই-_. 
অথচ, যুদ্ধে জ্ঞাতি ও কুল ধ্বংস করিয়| তিনি সেই সমাজ ও জাতিকেই নষ্ট 
করিতে উদ্ধত হইয়াছেন । 

তাহার পর হ্ৃদরবৃত্তির কান্না আরম্ত হইল। যাহাদের জন্য রাজ্য, 
ভোগ, জীবন বাঞ্চনীর সেই "স্বজন”ই যুদ্ধার্থ উপস্থিত। পৃথিবীর 
আধিপত্য ত দূরের কথ ত্রিলোকরাজ্যের লোভেও এই সকল আপনার 
লোককে বধ কৰিতে কে চায়? তাহার পর বিবেক জাগিয়া উঠিয়! 
যোগ দিয়! বলিল-_-এই সমস্ত ব্যাপারটাই একট। মহাঁপাঁপ! পরস্পরকে 
হত্যা করা পাপ- ইহাতে স্তায়, ধর্ম কিছুই নাই। বিশেষতঃ যাহাদিগকে 
হুত্যা করিতে হইবে, তাহার! সকলে স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসার পাত্র । 
তাহাদিগকে ছাঁড়িলে জীবনেই কোন সুখ থাকে না। হৃদয়ের পবিত্র 
বৃত্তিগুলিকে দলিত করিয়! তাহাদিগকে বধ করা কখনই ধর্ম হইতে পারে 
না-_ইহ। অতি ঘৃণ্য, জঘন্য পাপ ভিন্ন আর কিছুই মহে। অপর পক্ষই 
দোষ করিয়াছে, অত্যাচার করিয়াছে, প্রথম পাপ তাহারাই করিয়াছে-_- 
তাহাদের লোভ ও স্বর্থপরতাই এই গৃহযুদ্ধ ঘটাইয়াছে__ইহা! সত্য বটে। 
তথাপি এরূপ অবস্থায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাই পাপ-_এরপ' 
করিলে তাহাদের অপেক্ষাও অধিক পাপ কর! হইবে। কারণ, তাহার! 
লোভে বুদ্ধিত্রষ্ট হইয়া জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাপ উপলব্ধি করিতেছে না-_কিন্তু 
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পাঁগুবগণ স্পষ্ট জানিয়! বুঝিয়াই সেই মহাপাপ করিবে! কিসের জন্য ? 
কুলের ধর্ম, সমাজের ধর্ম, জাতির ধর্ম বজায় রাখিবার জন্য ? ঠিক এই 
সকল ধর্মই-_ভ্রাতৃবিরোধের ফলে বিনষ্ট হইবে । কুল ধ্বংসোনুখ হইবে, 
দুর্নীতি ইতাদি দোষ কুলে প্রবেশ করিবে, কুলের পবিত্রতা নষ্ট হইবে__ 
সনাতন জাতিধন্ম সকল ও কুলধন্্ম সকল উৎপর যাইবে । এই নৃশংস 
গৃহবিবাদের ফল শুধু এই হইবে যে জাতি নষ্ট হইবে, জাতিধর্মম নষ্ট হইবে 
এবং এই মহাপাপের কর্তাগণকে নরকে যাইতে হইবে । অতএব অর্জন 
এই ভীবণ ঘুদ্ধের জন্য দেবতাগণ তাহাকে যে গাশ্তীব ধনু ও শক্ষয় তৃণ 
দিরাছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া রঙে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন__ 
“বদি অশস্ত্ব ও প্রতিকারের অনুগ্ভোগী আমাকে সশন্্ ধার্তরাষ্ট্রগণ রণে 
সংহার করেন, তাহাও ইহা অপেক্ষ। আমার মঙ্গল। আমি যুদ্ধ 
করিব না।” | 

অতএব অজ্ভুনের ভিতর যে ভাবস্কট উপস্থিত তাহা! তন্বজিজ্ঞান্ুর 
অনুরূপ নহে । অজ্ঞুন সংসারকে অসার ব| মিথ্যা বুঝিঘ। প্রক্কৃত সত্যের 
সন্ধানে তাহার মন ও বুদ্ধিকে বাহাজগৎ ও কর্ম হইতে ফিরাইয়া আনিয়া 
অন্তম্ূখী করেন নাই। জগতের গৃঢ় রহস্ত ভেদ করিতে ন| পারিয়া তিনি 
প্রকৃত সমাধানের নিমিত্ত গাগীব পরিত্যাগ কবির়। বসিয়া পড়েন নাই। 
কর্তবাকর্ভব্যের প্রচলিত মানদণ্ডগুলি মানিয়া লইয়া তিনি এতদিন 
নিশ্চিন্ত মনে কর্ম করিয়া আসিয়াছেন-_কিন্তু এইগুলি শেষকালে তাহাকে 
এমন এক সন্কটস্থলে আনিয়া ফেলিয়াছে, যেখানে তাহার ধ্যানধারণা ধর্ম 
অধর্্ম কর্তব্যাকর্তব্যের জ্ঞান ভীষণ ভাবে গোলমাল হইয়! গিয়াছে, তাহার 
জান! বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে । দ্ধ” 
শন্দের ধাতুগত অর্থ-__বাহা বস্ত সকলকে ধরিয়া রাখে এবং যাহাকে, থে 
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নীতিকে ধরিয়। মানুষ কর্মের পথে, সংসারের পথে অগ্রসর হইতে পারে। 
অর্জনের সঙ্কট এই যে, এতদিন যে সকল ধর্ম, যে সকল নীতি অবলম্বন 
করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে সংসারে কম্ম করিয়া আসিরাছেন--এখন 
সেগুলিতে আর কুলাইর1 উঠিতেছে ন।, সব ধেন ভাঙ্গিয। পড়িতেছে-_ 
তাই তাহার দেহ মন চিন্ত বিবেক এক সঙ্গে বিদ্রোহী হইয। উঠির়াছে। 
কর্মীর জীবনে ইহ! অপেক্ষ। বড় সঙ্কট আর কিছুই নাই। এমনই 
করিয়া তাহার পরাজয় হর। অজ্জুনের মধ্যে এই বিদ্রোহ খুবই সহজ ও 
স্বাভাবিক । আত্মীরবধের নিষ্টরতা উপলব্ধি করিয়া কপার বশে তাহার 
শরীর অবসন্ন হইপ, মানুষ সংসারে সচরাচর ধন, মান, প্রতিপত্তি যাহ! 
কিছু চায় তাহারই উপর তাহার বিতৃষ্ণ! উপস্থিত হইল। যাহাতে স্সেহ 
ভক্তি ভালবাস! পদদলিত করিতে হইবে সেই কঠোর কর্তব্য করিতে, 
তাহার প্রাণ চাহিল না । আত্মীর ও গুরু বধ করিয় রুধিরাক্ত ভোগ্য- 
বন্ত সকল উপভোগ কর যে পাপ সেই পাপভয়ে তিনি অভিভূত হইর।. 
পড়িলেন। বে উদ্দেশ্রের জন্য এই নৃশংস যুদ্ধ, যুদ্ধের ফলে সেই উদ্দেস্তাই 
ব্যর্থ হইবে- এই ব্যর্থতার আশঙ্কার তিনি বিচলিত হইলেন । কিন্তু 
অজ্জুন তাহার সর্তোমুখী আন্তরিক অবশন্নতা, সংক্ষেপ ত্্ননই প্রকাশ 
করিলেন, যখন তিনি বলিলেন__ 
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্শসংমূড়চেতাঃ। 

_প্দীনতা দোষে আমার ক্ষত্রিয় স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধর্মমাধন্ম 
সব বিপধ্যস্ত হইয়াছে ।”-_তিনি ধর্ম কি তাহ। খুঁজিয়া পাইতেছেন না, 
তাহার কন্মের যথার্থ মানদণ্ড কি হইবে, কোন্‌ নীতির অনুসরণ করিলে 
তিনি নিশ্চিন্ত মনে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবেন-_তাহা৷ স্থির, 
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করিতে পারিতেছেন ন|। শুধু এই জন্তই তিনি শিষ্যভাবে কৃষ্ণের 
শরণাপন্ন হইলেন। কাধ্যতঃ তিনি ইহাই প্রার্থনা করিলেন_-“কর্দের 
একটা সত্য স্পষ্ট নীতি আমাকে দাও-_আমি ইহাই হারাইয়া বিমুঢ় হইয়! 
পড়িয়াছি। এমন পথ দেখাও, এমন নীতি শিক্ষা দেও যেন আমি 
নশ্চিন্তমনে কন্মের পথে অগ্রসর হইতে পারি।” জীবনের গুঢ় রহস্ত, 
সংসারের গুঢ় রহস্ত__এই সকলের প্রকৃত মন্ম ও উদ্দে্ত অঙ্ঞ্বন জানিতে 
'চাহিলেন না_তিনি কেবল চাহিলেন একট। “বম্ম” । 
অথচ এই যে রহস্ত অজ্ঞুন জানিতে চাহেন না, ভগবান অজ্জুনকে 
ঠিক সেইটিই জানাইতে চাহেন। অন্ততঃ উচ্চজীধন লাভের জন্য যতটুকু 
জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহার প্রির শিষ্যকে খেই জ্ঞানটুকু দেওয়াই ৬গবানের 
উদ্দেশ্তা। কারণ তিনি চান বে অজ্ুন সকল “বশ্দ” পরিত্যাগ করিয়া 
সঙ্ভানে ভগবানের মধ্যে বাস কর। এবং সেই জ্ঞানের বশে কাজ করা 
এই একমাত্র বিরাট ও উদার নীতি গ্রহণ করুক । অতএব, প্রথমে তিনি 
পরীক্ষা করিরা লইলেন যে মানুষ সচরাচর যে সকল কণ্ম, কর্তব্যাকর্তব্যের 
'যে সকল মানদণ্ড অনুসরণ করে, অজ্জুন সেইগুণি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম 
করিতে পারিয়াছেন কি না । তাহার পর তিনি আত্মার অবস্থার সঙ্গে 
সম্বন্ধ আছে এমন সব কথ। বিশদভাবে বলিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু 
কর্মের বাহিক আইনকান্বনের কোন কথাই বলিলেন ন।। তাহাকে 
আত্মার সমত্ব লাভ করিতে হইবে অর্থাৎ স্ুখছুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজর় 
তুল্যজ্ঞান করিতে হইবে, ফলকামন! পরিত্যাগ করিতে হইবে, সাধারণ 
পাপপুণ্য-জ্ঞানের উপরে উঠিতে হইবে, বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বর নিশ্চল 
ও স্থিরা রাখিতে হইবে, যোগস্থ হইয়া! কর্ম ও জীবনযাপন করিতে হইবে। 
অর্জুন ইহাতে সন্তষ্ট হইলেন না। তিনি জানিতে চাহিলেন যে এরূপ 
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অবস্থাস্তর হইলে মানুষের বাহিক কর্মে কি পরিবর্তন হইবে, তাহার 
কথাবার্তা, তাহার কর্ম, তাহার চালচলনের উপর এরূপ পরিবর্তনের কি 
প্রভাব হইবে? কৃষ্ণ কিন্ত কর্ম সম্বন্ধে কিছু না বলিয়। কর্মের পশ্চাতে 
আত্মার অবস্থা (8০৪1 8৮৮০) কিরূপ থাকা! উচিত সেই সম্বন্ধে যাহা 
বলিতেছিলেন শুধু বিস্তার করিয়া তাহাই বলিতে লাগিলেন । শুধু বুদ্ধিকে 
বাসনাশুন্ঠ সমত্বের অবস্থায় স্থিরভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই 
চলিবে। অর্জুন চাহিযাছিলেন কর্থ্ের একটা নিয়ম কিন্তু কৃষ্ণের কথার 
তাহাত কিছু পাইলেন না বরং তাহার মনে হইল কৃষ্ণ যেন কর্ম নিষেধই 
করিতেছেন। তাই তিনি অধৈধ্য হইয়া! বলিয়। উঠিলেন_“্যদি তোমার 
অভিমত এই যে কর্ন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ তবে কেন ঘোর হিংসাত্মক কর্মে 
আমার নিযুক্ত করিতেছ? কখনও কর্ম-গ্রশংসা, কখনও বা জ্ঞান- 
প্রশংসা এইন্ধপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মোহিত করিতেছ 
এই দুইটীর যেটি ভাল তাহ! নিশ্চয় করিয়! বল, যাহাতে আমি শ্রেয় লাভ 
করিতে পারি।” অঙ্জনের এই কথার কর্মীর প্রকৃতিই প্রকাশ পাইতেছে। 
সংসারে কম্ম করিবার অথব! প্রয়োজন মত প্রাণ বিসঙ্জন দিবার একটা 
নিরম বা ধন্ম যদি শিখিতে না পারা যায়, তাহ! হইলে কম্মীর নিকট শুধু 
আধ্যাম্মিক আলোচনা বা আভ্যন্তরীণ জীবনের কথার কোন মূল্য নাই। 
কিন্ত সংসারে থাকিতে হইবে, কন্ম করিতে হইবে অথচ সংসারের উপরে 
উঠিতে হইবে এরূপ বাক্য বিমিশ্র এবং এরূপ গোলমেলে কথা শুনিবার 
ও বুঝিবার মত ধৈর্য্য তাহার নাই। ূ 

অজ্জুনের বাকী যত প্রশ্ন সব তাহার এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাহার 
কন্মীর স্বভাব হইতেই উঠিয়াছে। যখন তাহাকে নলংহইল যে আত্মার 
'সমত্ব হইলে কন্মের বাহাতঃ কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন সয় মা-_-সকল 
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সময় নিজ প্রকৃতি অনুসারেই তীহার কর্ম কর! একাস্ত কর্তবা, পরের ধর্মের 
তুলনায় নিজের ধর্ম সদোষ হইলেও আপন ধর্ম অনুসারে কর্ম করাই 
উত্তম_এই কথা শুনিরা অঙ্জুন বিচলিত হইয়া] উঠিলেন। প্রকৃতি 
অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে? কিন্ত, তাহা হইলে এই যুদ্ধ করিতে 
তাহার মনে যে পাপের আশঙ্কা হইতেছে, তাহার কি? মানুষের রহ 
প্রকৃতিই কি তাহাকে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোর করিয়া পাপাচরণ 
করায় না? কৃষ্ণ যখন বলিলেন বে তিনিই পুরাকালে বিবস্বানকে এই 
যোগ বলিয়াছিলেন তাহা কালে নষ্ট হয়, সেই জ্ঞান তিনি এখন অজ্জুনকে 
কহিতেছেন__এই কথা বুঝা অঙ্জুনের ব্যবহারিক বুদ্ধিতে কুলাইল না । 
এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়। অঙ্জুন ভগবানের অবভ্ারত্ব সম্বন্ধে সেই প্যদা 
যদ] হি ধর্মমত” ইত্যাদি সুপরিচিত খাক্যটি বাহির করিলেন। কৃষ্ণ যখন 
কর্শযোগ ও কর্মম-সন্নযাসের সামঞ্ম্ত করিতে লাগিলেন অজ্জুন তখনও 
আবার পগোলমেলে” কথ। বুঝিতে ন! পারিরা বলির উঠিলেন__ 
*“এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, নিশ্চয় করিয়া সেই একটি 
উপদেশ দাও।” অজ্জ্রনকে বে যোগ অবলম্বন করিতে বল। হইতেছে 
তাহার প্ররুত স্বরূপ যখন তিনি উপলব্ধি করিলেন-_মানসিক সঙ্ধল্প, 
অনুরাগ ও বাসনার বশে কাধ্য করিতে অভ্যস্ত কম্মী-প্ররুতি অজ্জুন 
সেই আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্বে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
যে ব্যক্তি যোগে প্রবৃত্ত হইয়া! পরে মন্দবৈরাগ্য বশত: অকৃতকা্ধ্য হয়, 
তাহার কি গতি হয়? 
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নস্ততি । 
অগ্রতিষ্ঠে। মহাবাহো বিমূঢ় ব্রঙ্গণঃ পথি ॥১/৩৮ 

_ দে এই সংসারের কর্মের, চিন্তার, প্রেমের জীবন হারায়, দেব- 
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জীবনও লাভ করিতে পারে না, সুতরাং উভয় বিভ্রষ্ট হইয়! সেই ব্যক্তি: 
বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হর নাকি? 

যখন অর্জুনের সন্দেহ দূর হইল, তিনি জানিলেন বে ভগবানকেই 
তাহার ধর্ম বলির! গ্রহণ করিতে হইবে-তখন তিনি স্পষ্ট জানিতে 
চাহিলেন যে, সকল কাধ্যের মুল, সকল কর্মের মানদণ্ড এই ভগবানকে 
তিনি কাধ্যতঃ জানিবেন, বুঝিবেন কেমন করিয়া ? সংসারে সাধারণতঃ, 
যে সকল পদার্থ দেখ! যায় তাহাদের মধ্যে কোথায় ভগবানের অভিব্যক্তি 
তাহা কিরূপে বুন্ন৷ বাইবে £ ভগবান বে দিব্য বিভুতি দ্বার! এই লোক 
সকল ব্যাপির। অবস্থান করিতেছেন, সেই দিব্য বিভুত সকল কি 
এবং সব্রদ| কিরূপ বিউ্ুতিভেদ দ্বার চিন্তা করিলে ভগবানকে জানিতে 
পারা যাইবে? বিনি মানবোচিত শরীর ও মনের আড়ালে থাকির! 
অজ্জুনের সহিত কথা বাত্তা কহিতেছেন তাহার এশ্বরিক বিশ্বরূপ কি অজ্জুন, 
এখনই একবার দেখিতে পান না? অজ্জুনের শেষ প্রন্নগুলিও কশ্মের 
পথ পরিক্ষার করিয়। জানিবার উদ্দেশ্তেই জিজ্ঞাসিত । কন্মৃত্যাগ করিতে, 
ন। বলিয়া অজ্গুনকে কম্মে আসক্তি এবং কর্মের ফল ত্যাগ করিতে বলা 
হইরাছে_-এই কন্মসন্নাস ও ত্যাগের প্রকৃত প্রভেদট। অজ্জুন স্পষ্ট ভাবে, 
জানিতে চাহিলেন। বাসনারহিত হইয়া ভগবদেচ্ছার প্রেরণার বশে কর্ম 
করিতে হইলে-_পুরুব ও প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ইহাদের প্রকৃত 
প্রভেদট। জানা একান্ত আবন্তক, তাই অর্জুন এইগুলির সম্বন্ধে প্রশ্ 
তুলিলেন। অজ্জুনকে যে ত্রিগুণের অতীত হইতে হইবে, সেই তিন গুণের' 
ক্রিয়। কিরূপ তিনি সর্বশেষে তাহাও বিশদভাবে জানিতে চাহিলেন। 

এইরূপ একজন শিষ্যকে গীতায় গুরু এশ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন। 

ভাবের বশে কাজ করিতে করিতে শিষ্য যখন তাহার চরিত্র 
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বিকাশের এমন অবস্থায় আসিয়! উপস্থিত হইয়াছেন যখন সাধারণ 
সামাজিক মানবের অবলম্বন নীতি সমুহ সহস! দেউলিয়। হইয়া পড়ার তিনি 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া! পড়িরাছেন এবং যখন এই নিয়স্তরের অবস্থা হইতে 
তাহাকে উচ্চজ্ঞান, উচ্চজীবনের মধ্যে টানির! তুলিতে হইবে-ঠিক সেই 
সন্ধিক্ষণে গুরু শিষ্যকে ধরিয়াছেন। সেই সঙ্গে শিষ্য স্বরং যাহ। 
চাহিয়াছেন তাহাঁও দিতে হইবে অর্থাৎ এমন একট।| কম্মের নিম দিতে 
হইবে, যাহা সাধারণ বিধিনিষেধের মত ভ্রম প্রমাদ বিরোধপূর্ণ হইবে না 
সে নিরমানুসারে কাধ্য করিলে আত্মা কম্মবন্ধন হইতে মুষ্ডিলাভ করিবে 
অথচ এশ্বরীয় জীবনের বিপুল স্বাধীনতার মধ্যে কদ্ম করিতে, জগলাভ 
করিতে সমর্থ হইবে । কারণ, কার্ধা সমাধা করিতে হইবে, জগতের যুগ 
পরিবর্তন সুসম্পন্ন করিতে হইবে, মানবাজ্ম। যে কম্ম সম্পাদন করিতে 
আসিরাছে অজ্ঞানের বশে তাহা না করিয়া যাহাতে পশ্চাংপদ ন। হর 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র গীতার শিক্ষ। ঘুরিয়। দিরিয়। এই 
তিনটি উদ্দেশ্টকে লক্ষা করিয়াই কথিত হইয়াছে | 


চতুর্থ শদ্যার 


গীতা মুলশ্শিক্ষা 


গীতার গুরু এবং শিষ্যের পরিচন্র পাইলাম-_এক্ষণে গীতাশিক্ষার মূল 
কথাট| স্পষ্টভাবে বুঝ| প্রয়োজন । গীতার শিক্ষা নান! তথ্যপূর্ণ ও 
বহুমুখী । গঠার 'আধ্যাত্মিক জীবনের নান। ভাবের সমন্বর করা 
হইরাছে। সেইআন্ত বিশেষ বিশে মতাবলম্বীদের একদেশদশিতার 
লে গাতার অর্থ ভন্তান্ত ধন্মগ্রভাপেক্সাও সহজে বিকৃত করিরা কোন 
বিশেষ দাশনিক মত ব| দলের পোষণ কর। যাইতে পারে । অতএব 
গাতার সুল শিক্ষ। কি, প্রধান কথ। কি, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা কর! 
আবগ্রক | আমনর। ধেমত, নীতি বা! ধাবণার পক্ষপাতী তাহা অলক্ষো 
ামাদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে সর্ধত্রই আমরা সেই মত 
ব| নীতির পরিপোধক অর্থের সন্ধান করি ; ফলে অনেক সময়েই অনেক 
বিষয়ের আমরা প্রকৃত মন গ্রহণ করিতে পারি না। মানুষের বুদ্ধি 
বন্্র অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে চায় না-_-ফলে সত্যটি হারাইয়া৷ ফেলে। 
বিশেষ সাবধানী বাক্তিও এরূপ ভুল এড়াইতে পারেন না--কারণ, 
মাঞ্চধের বুদ্ধি সকণ সময়েই নিজের এ সব ভুল ধরিতে সতর্ক থাকিতে 
পারে ন। শীতাপাঠে এপ ভূল সহজেই হয়। কারণ গীতার কোন 
ংশের উপর, শ্তাশিক্ষার কোন বিশেষ দিকে, এমন কি গীতার কোন 
বিশিষ্ট শ্লোকের উপর বিশেষ ঝৌক দিয়া এবং বাকী অষ্টাদশ অধ্যায় 


৩৬ শ্রীমরবিন্দের গীতা 


অগ্রাহ্থ করিয়া আমরা সহজেই নিজেদের মত- নিজেদের দার্শনিক বা' 
নৈতিক বাদের পোষণ করিতে পারি। 
এইরূপে কেহ কেহ বলেন যে গীতা মোটেই কর্মশিশ্গা দেয় না 
সংসার ও কন্ম প' না করিতে হইলে কিরূপ সাধনার 'আনগ্তক গীত। 
শুধু তাহাই শিক্ষা দিয়াছে । শান্ত্বিহিত 'অথব|। যে কোন কার্য হাতের 
নিকট উপস্থিত হর যেমন ভেমন ভাবে সম্পাদন করাই উপায়,_সাধনা । 
শেষ পর্ধান্ত কন্দ্ম ও সংসার পরিত্যাগ করাই একমাত্র প্রকৃত উদ্দেগ্ত | 
গীতার এখান সেখান হইতে শ্লোক তুলিব সহজেই এই মতের সমর্থন 
করা যাইতে পারে । বিশেষতঃ গীতা স্যাসেব যে অভিনব অর্থ দিয়াছে 
তাহা বদি আমর! লক্ষ্য ন। করি তাভ। ভইলে এরূপ মতই সমীচীন বলিয়া 
বোধ হইবে । কিন্ত নিবপেক্ষভাবে গীহ। পাঠ করিলে এপ মত সমর্থন 
করা সম্ভব নহে। কারণ গীতায় শেৰ পর্দান্ত বার বার বলা হইয়াছে যে 
কর্ম্ম না কর। অপেক্ষা কম্ম কর ভাল, সমতার দ্বারা বাসনার ত্যাগ এবং 
সর্ধবকম্্ম ভগবানে সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ। 
আবার কেহ কেহ বলেন বে ভর্তুস্চন্ুই গাতার সার কথা। গীতার 
মব্যে অদ্বৈতবাদ এবং একরদ্ধে শান্তিমর অবস্থানের যে সকল কথ। আছে 
সেগুলি তাহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন না। এ কথ! সত্য বটে যে 
পাতাতে ভক্তির উপর খুবই জোর দেওয়। হইয়াছে । ক্ষর এবং অক্ষ 
হইতে পৃথক উত্তম পুরুধ-বিনি পরমাত্ম। বণিয়। হ্ুতিতে খ্যাত আছেন, 
তিনি সর্বলোকের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, তিনি লোকত্রর পালন 
করিতেছেন__-এই সকল ( ভক্তিমূলক ) কথ। গীতার অভ্যাবগ্তকীয় অংশ 
স্বীকার করি। তথাপি গীতার মতে এই ঈশ্বর শুধু ভক্তির বস্ত নহেন__ 
এই ঈশ্বরে সকল জ্ঞানেরও পরিসমাপ্তি, তিনি সকল যজ্ঞেরও অধীশ্বর এবং 


চতুর্থ অধ্যায় ৩৭ 


সকল কর্মেরও লক্ষ্য । গীতা যেখানে যেমন প্রয়োজন কোথাও কর্মের 
উপর, কোথাও জ্ঞানের উপর, কোথাও ভক্তির উপর জোর দিয়া তিনের 
সম্পূর্ণ সামঞ্জন্ত করি়াছে__কোনটিকে অপর ছুইটি হইতে পৃথক করিয়। 
উচ্চস্থান দেয় নাই। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি তিনে মিলিয়৷ যেখানে এক 
হইয়াছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। কিন্তু যখন হইতে লোকে বর্তমান 
যুগোপযোগী মন লইয়া গীতার মাদর, গীতার অর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছে 
_-তখন হুইতেই গীতাকে কর্মযোগের গ্রন্থ বলিয়া ধরাই রীতি হইয়! 
দীড়াইয়াছে। গীতায় যে বার বার কর্ম করিতে বল। হইয়াছে সেই সুত্র 
অবলম্বন করিয়া! লোকে গীতার জ্ঞান ও ভক্তির কথা উপেক্ষা করিতেছে 
এবং গীতাকে শুধু কন্মবাদ, শুধু কর্মের পথ দেখাইবার আলোক বলিয়! 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। গীতা যে. কম্ধুবাদের গ্রন্থ তাহাতে 
সন্দেহ নাই তবে সে কন্মের পরিসমাপ্তি হইতেছে জ্ঞানে-_ভগবানে ভক্তি 
অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সে কর্মের মুল! নিজের বা অপরের স্বার্থের 
জন্য ঘে কন্ম সংসারের, সমাজের, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য যে কর্ম, 
যে নীতি, যে আদর্শ বর্তমান যুগে প্রশংসিত, গীতার কর্ম বা আদর্শ তাহ! 
হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। অথচ, গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাকারেরা 
দেখাইতে চান যে গীতায় কর্মের আধুনিক আদর্শই ধরা হইয়াছে। বিশিষ্ট 
-পণ্ডিতগণও কেবলই বলিয়া থাকেন যে ভারতের দর্শনশাস্ত্রে, ধর্মশাস্ত্ে 

ংসার ত্যাগ এবং সন্যাসীর কঠোর জীবনের দিকে যে ৰৌক আছে 
"গীতা তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিরাছে এবং নিংস্বার্থভাবে সামাজিক 
কর্তব্য সমূহ সম্পাদন করা, এমন কি আধুনিক আদর্শীন্ুযায়ী সমাজসেবা 
ও পরোপকার করাই শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু গীতার শিক্ষা যে মোটেই 
"এরূপ নহে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা৷ স্পষ্ট বুঝ! যাইতে পারে। 


৩৮ শ্রীঅরবিন্দের গীত। 


আধুনিক মনোভাব লইয়া প্রাচীন গ্রন্থ গীতার আলোচনা করায় এইরূপ' 
ভুল ব্যাখ্যা সম্ভব হইঘছে। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বুদ্ধি গীতার সম্পূর্ণভাবে 
প্রাচ্য, ভারতীয় শিক্ষাকে বিকৃতভাবেই বুঝিরাহে। গাতা। যে কন্ম শিক্ষ: 
দিয়াছে তাহ। মানবীর নহে, তাহ। এশ্বরিক। জমাঙ্গিক কর্তব্য সম্পাদন 
গীতার শিক্ষা নহে । কর্মের, কর্তব্যের অন্ত সকল বিধিনিষেধ পরিত্যাগ 
করিয়া অহংভাবশুণ্ত হইয়। ঘন্স্বরূপ ভগবদেচ্ছা সম্পাদনই গীতার শিক্ষা । 
ঈশ্বরাশ্রিত, শ্রেষ্ট মহাপুরুষগণ অহংভাবশুন্ত হইয়া জগতের ভিতর জন্য 
এবং মানব ও জগতের অন্তরালে অবস্থিত ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞন্ব্প 
যে কর্ম করির। থাকেন সেই কম্মই গাতার আদর্শ। ' 
এই কথাই অন্তভাবে বলা যার বে গতা ব্যবহারিক নীতিশাস্্ ন 

গীতা আধ্যাত্মিক জীবনের গ্রন্থ। ইউরোপীয় মনোভাবই আধুনিক 
মনোভাব । শ্রীক ও রোমান অভ্যতার, দার্শনিক চিন্তার প্রাবেই 
ইউরোপীয় মনোভাব প্রথম হৈদাপী হর । তাহার পর মধ্যমুগে থৃ্টণ 
ধর্মের ভক্তিপ্রবণতার প্রভাবে ইউরে [পার মন পুষ্ট হয়। বগুমানে ইউরোপ 
এই ছুয়েরই প্রভাব অতিক্রন করিয়াছে, ইহাদের পরিবর্তে সমাজসেব)) 
দেশসেবা, মানবজাতির সেবাই ইউরোপে আদর হইয়াছে । ইউরোপ 
ভগবানকে ছাড়িরাছে_বড় জোর একবার কেধল রবিবারে ভগবানেখ 
খোজ পড়ে । ভগবানের পরিবর্তে মানুষ হইয়াছে তাহাদ্রে উপাস্ত। 
মানব সমাছ হইয়াছে দৃশ্য বিগ্রহ । "আধুনিক ইউরোপে নীতিপরায়ণহাঃ। 
কার্ধ্যকুশলতা, পরোপকার, সমাজ্সেব।» মানবজাতির কলাযাণসাধন 
ইত্যাদিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, শ্রেষ্ঠ ধম্ম । এই সকলও যে ভাল তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বিশেবতঃ বর্তমান যুগে ইহাদের খুবই প্রয়োজন আছে-এইগুণি 
ভগবদিচ্ছারই বিকাশ নতুবা মানব সমাজে এখন ইহাদের প্রতিপত্তি কেন 


চতুর্থ অধ্যায় ৩৯ 


হইবে? যিনি ঈশ্বরীয় মানব, দেবজীবন লাভ করিরাছেন, ব্রহ্মচৈতন্তের 
মধ্যে বাস করিতেছেন--তিনিও যে কার্যত: এই সকল আদর্শই গ্রহণ 
করিবেন না তাহারও কোন কারণ নাই। বস্ততঃ ইহাই যদি বর্তমান 
যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ঘুগধন্্ন হয় এবং যতদিন কোন উচ্চতর আদর্শের 
গ্রতিষ্ঠ। করিতে ন। হয়--ততদিন এই আদর্শ তাহারও অবলম্বনীয়। 
কারণ, তিনি হইতেছেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি--অপরে কিরূপ আচরণ করিবে, 
তিনি নিজে আচরণ করির। তাহা দেখাইয়। দিবেন। বাস্তবিক যে সকল 
আদশ সেই যুগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং তৎকালীন সভ্যতার উপযোগী 
অজ্জুনকে তদনুসারেই জীবন যাপন করিতে বল! হইয়াছে । কিন্তু, সাধারণ 
মানব যেমন কিছু ন| জানির না বুঝিয়৷ একটা বাহ্‌ বিধিনিষেধ মানিয়! 
কার্ধা করে, মেরূপ ভাবে না করিয়া জ্ঞানের সহিত, ভিতরে যে সত্য 
রহিয়াছে তাহ। সম্যক জানিরাই অজ্জুনকে কর্ম করিতে বল! হইরাছে। 
কিন্ত, প্রকৃত কথাটা হইতেছে এই যে বর্তমূনু যুগে মানুষ ভগবান, 
এবং আধ্যাত্মিকতাকে আর তাহার কর্মের নিয়ামক করে না-_তাহাদের 
কর্তব্যাকর্ভব্য নির্ণরে এ সকল ধারণার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব 
করে না। 'অথচ ঈশ্বর ও এশ্বরিক অবস্থা বা আধ্যাত্মিকতা_এই 
ছইটিই গীতার সর্ধপ্রধান তৰব। বর্তমান যুগের মানুষ মনুষ্যত্বের উপরে 
উঠিতে চায় না; কিন্তু গীত! চার যে আমর] ভগবানের মধ্যেই বাস করি__ 
জগতেরই কল্যাণ করিতে হউক, তথাপি ভগবানের মধ্যে থাকিয়াই 
তাহা করিতে হইবে। আধুনিক মানুষ প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি লইয়াই 
থাকিতে চায়-_গীতা ইহাদের উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ 
করিতে বলে। যেক্ষর পুরুষ সর্ধভূত--ক্ষরঃ সর্বানি ভূতানি--আজকাল 
মানুষ তাহাঁতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে চায়। গীত বলে ইহ ছাড়া মানুষকে 


৪০ শ্রীঅরবিনের গীতা 


অক্ষর এবং উত্তম পুরুষের মধ্যেও বাস করিতে হইবে। অথবা যদিও 
লোকে এই সকল তত্ব এখন অম্পষ্টভাবে একটুকু 'আধটুকু বুঝিতে আস্ত 
করিতেছে, তথাপি ইহাদের প্রকৃত যৃল্য তাহারা উপলব্ধি করে না। 
মানুষ ও সমাজের কাছে লাগিতে পারে এইরূপ ভাবেই এই সকল 
আধ্যাত্মিক তত্বের আলোচন। হয়। কিন্তু, উশ্বর ও আধাম্িকতার 
মূল্য শুধু মানুষ ও সমাজের জন্যই নহে--এই সকল ভক্ছের নিজন্ব মূল্য 
আছে। আমাদের মধ্যে উচ্চ নীচ ছুইই রহিয়াছে; কার্ধযাতঃ নীচকে 
উচ্চের জন্য রাখিতে হইবে_-তবেই উচ্চ নীচকে টানিহ। উচ্চে তুলিয়া 
লইবে। 
অতএব আধুনিক মনোভাবের বশে গীভার ব্যাখা। করিয়। গীতা 
নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য সম্পাদনকেই শ্রেষ্ঠ ধন্মু বলিয়াছে জোর করিয়। 
এরূপ বুঝাইলে ভুলই করা হইবে। থে অবস্থা অবলম্বন করিয়। গাভার শিক্ষা 
কথিত হইরাছে--তাহা একটু শন্ুণাবন করিলে ুঝ। বার যে এরূপ 'অর্থ 
ঠিক হইতে পারে না। কারণ, বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে ঘোর বিরোধ 
উপস্থিত হওয়ার সাধারণ বুদ্ধি ও শীতিজ্ঞ রা যখন কর্তব্য নিরণীত 
হওয়া অসস্ভব বোধ হইয়াছিল সেই অবস্থ! হইতেই গীতাশিক্ষার উৎপত্তি 
এবং সেই জন্তই অঞ্জন শি্যরপে কৃষ্খের মাশ্বর় এহণ করিয়াছিলেন । 
মানবজীবনের কিছু বিরোধ অনেক সমগ্েই ছটির। থাকে_ যেমন, 
ংসারের প্রতি কর্তব্য এবং দেশের প্রতি কর্তব্য এই ছুইয়ের মধ্যে 
বিরোধ ঘটিতে পারে, অথবা দেশের প্রতি কর্তব্য এবং সমগ্র মানব জাতির 
প্রতি কর্তব্য বা অন্ত কোন উচ্চ ধশ্শ বা নীতি সম্বন্ধীর আদর্শের মধ্যে 
বিরোধ ঘটিতে পারে। প্রাণের ভিতর ভগবানের ডাক এবূপভাবে 
আসিতে পারে ষে সকল কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, পদদলিত করির়াই 
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বাহির হইয়া পড়িতে হয়। বুদ্ধের এই অবস্থা হুইয়াছিল। আমরা 
ধারণাই করিতে পারি না যে গীতা এই "অবস্থায় বুদ্ধকে গৃহে যাইয়। তাহার 
স্ত্রী ও পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করিতে এবং শীক্যরাজ্য শাসন করিতে 
বলিয়! বুদ্ধের 'আন্তরিক সমস্তার মীমাংসা করিত। গীতার মতে কখনই 
এরূপ মীমাংস। হইতে পারে না যে রামকুষ্ণের মত্ত লোককে কোন 
পাঠশালার পণ্ডিত হইয়া! নিংস্বার্থভাবে ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়া 
শিখাইতে হইবে অথব। বিবেকানন্দর মত লোককে সংমারে বদ্ধ থাকিয়া 
পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতে হইথে এবং তজ্জন্ত তাহার অতুল প্রতিভা 
লইয়। নিব্বকার ভাবে আইন, ডাক্তারি বা সংবাদপত্র পরিচালনের 
ব্যবসা 'অবলম্বন করিতে হইবে। নিঃস্বার্থ ভাবে কর্তব্যের পালন 
গীতার শিক্ষ। নহে । দেবজীবন অনুসরণ করা, সর্ধধন্ম পরিত্যাগ করা, 
কেবলমাত্র পরাৎপরের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা" ইহাই গীতার 
শিক্ষা । বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মত লোকের এশ্বরীর জীবন ও 
কর্মের সহিত গীতার এই শিক্ষার সম্পূর্ণ সামগ্তম্ত আছে। এমন কি, 
যদিও গীত। কন্মহীনতা অপেক্ষা কন্মকেই শ্রেষ্ট বলিরাছে--তথাপি গীতা 
কর্ম পরিত্যাগকে একেবারে অকরণীয় বলে নাই। বরং কশ্ম পরিত্যাগ 
'ষে ভাগবৎ জীবন লাভের একটা পথ তাহা স্বীকার করিয়াছে । যদি 
সংসার ও কন্ধ্ম পরিত্যাগ না করিলে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব ন৷ হয় এবং 
তাহ! পরিত্যাগ করিতে ভিতরে যদি তীব্র ডাক আসে--তখন আর 
উপায় কি? সংসার ও কন্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ভগবানের 
ডাক সকলের উপরে-_-অন্ত কোনরূপ যুক্তি তর্কের দ্বারা সে ডাক 
অবহেল। করা চলে না। 
কিন্তু, অর্জুনের যে অবস্থা তাহাতে আর একটা বিষম বাধা এই ষে 


৪২ শ্রীঅরবিন্দের গীত। 


অর্জুনকে ভগবান যে কর্ম করিতে বলিয়াছেন__সেই কম্মটাকে একটা 
মহাপাপ বলিয়াই অজ্জুনের ধারণা হইয়াছে । যুদ্ধ করা তাহার কর্তব্য 
বলিতেছেন ? কিন্তু, েই কর্তব্যটা এখন তাহার মনে একট! মহাপাপ 
বলিয়াই ধারণ! হইয়াছে । এখন তীহাকে এই কর্তব্য নিংস্বার্থভাবে 
নিব্বিকারচিত্তে করিতে বলিলে কি লাভ? তাহার সন্দেহের কি মীমাংস। 
হইবে? তিনি জানিতে চাহিবেন তীহার কর্তবা কি? ভীঘণ রক্তপাতের 
দ্বারা আত্মীয় খবজন, কুল ও দেশকে ধ্বংস করা কেমন কবির়। তাহার 
কর্তব্য হইতে পারে? তাহাকে বল। হইল বে ভীহ'র পক্ষই স্ায় পঙ্গ; 
কিন্ত এ কথ! অজ্জুনকে সন্থুষ্ট করিল না, করিতে পারে না। কারণ 
তাহার যুক্তিই এই যে তাহার পক্ষ ন্যায়ের পক্ষ হইলেও-_শিঠর হত্যা- 
কাণ্ডের দ্বারা জাতির সর্বনাশ করিয়া সেই ন্তাব্য দাবী সমর্থন কর! 
কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। তাহা হইলে অর্জুন এখন আর কি 
করিবেন? তাহার কন্দের ফলাফল কি হইবে, পাপ হইবে কি পুণ্য 
হইবে সে সব সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্ত। না করিরা শিব্বিকারচিন্তে শুধু 
সৈনিকের কর্তব্য করির! যাইতে হইবে ? এবূপ শিক্ষা কোন রাজতন্ত্র 
শিক্ষ। হইতে পারে_উকীল, রাজনৈতিক, ভাকিকের! এইরূপ শিক্ষা 
দিতে পারেন। কিন্তু দার্শনিকতাপুর্ণ যে মহৎ ধনুগ্রস্থ সংসার ও কক্ষের 
সমস্যার আমূল সমাধান করিতে গ্রবৃন্ত, সে গ্রন্থের যোগা শি্গ। এপ 
হইতেই পারে ন।। বাস্তবিক একটি তীব্র নৈতিক ও আবাসিক সমন্ত। 
সম্বন্ধে ইহাই যদ্দি গীতার বক্তব্য হয় তাহা হইলে গীভাকে জগতের 
ধন্ুগ্রন্থের তালিকা! হইতে তুলিয়া দিযা--রাজনীতি, কুটপীতি সন্বন্ধীর 
পুস্তকালয়ের তালিক। ভুক্ত করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য । 

এ কথ। সত্য যে উপনিবদের ন্তায় গীতাও পাপ পুণ্যের উপর উত্িয়? 
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শুভীশুভের উপর উঠিয়া, সমভালাভ করিতে শিক্ষা দিয়াছে । কিন্তু, 
সে সমতা ব্রন্ষজ্ঞানেরই অংশ-বীহারা সাধন পথে বহুদূর অগ্রসর 
হইয়াছেন তাহাদের পক্ষেই এরূপ সমতা লাভ সন্ভব। সাধারণ মাঁনব- 
জীবনে শুভা শুভ পাপপুণ্যের প্রতি উদাসীনতা গীতার শিক্ষা নহে-_কারণ 
সাধারণ মানব পাপপুণ্য শুভাশ্তভের বিচার করিয়া! কার্য না করিলে 
নিরতিশয় অনর্থ ই হইবে । বরং গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে যাহারা মন্দকারী 
পাপী তাহার। ভগবানকে পাইবে না। অতএব অর্জুন যদি সাধারণ মানব 
জীবনের ধন্ুহি ভীলরূপে পালন করিতে চান তাহ। হুইলে যেটাকে তিনি 
পাপ, নরকের পথ বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন সেটা সৈনিক হিসাবে 
তাহার কর্তব্য হইলেও তাহার পক্ষে নিঃস্বার্থ ভাবেও সে কর্তব্য পালন 
করা চলে না। তাহার অন্তরাত্মা, তাহার বিবেক যেটাকে পাপ বলিয়। 
দ্বণ| করিতেছে মত্র কর্তব্য চুরমার হইয়া যাইলেও সেটা হইতে 
তাহাকে নিবৃত্ত হইতেই ইইবে। 

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে কর্তব্যের (11) * ধারণা বস্তুতঃ 
সামাজিক সম্বন্ধেরই উপর প্রতিষ্ঠিত । “কর্তব্য” কথাটার প্রকৃত অর্থ 
ছাঁড়িয়া দির। ব্যাপকভাবে আমরা! পনিজেদের প্রতি কর্তব্যের” কথ! 
বলিতে পারি-_বলিতে পারি যে গৃহত্যাগ করাই বুদ্ধের কর্তব্য ছিল 
অথবা গুষ্ার ভিতর নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাই তপস্থীর কর্তব্য । কিন্ত, 
স্পষ্টত; ইহ শুধু শবের অর্থ লইয়া খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্তব্য 
( এট ) সন্বন্ধবাচক শব্দ--মন্যের সহিত আমার যাহ] সামাজিক সম্বন্ধ 


*্ এখানে ইংরাজী ৫0 “কর্তব্য” বলিয়াই অনুবাদ কর। হইয়াছে--কারণ ইহাই 
প্রচলিত প্রথ|। কিন্তু “কর্তব্য” শব্দের প্রকৃত অর্থ “যাহা! করিতে হইবে” ইহ! 0০ ন! 
হইতেও পারে। কাহারও প্রতি আমার যাহা! সামাজিক সম্বন্ধ-_ সেই সন্বদ্ধের জন্য তাহার 
প্রতি আমাকে যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার প্রতি শুধু সেইটিই আমার ৫৫, 
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শুধু তাহার দ্বারাই তাহার প্রতি আমার কর্তবা নিরণীত হর। পিতা 
হিসাবে পিতার কর্তবা সন্তানকে লালনপালন কব, শিক্ষ। দেওয়া! । 
মকেেল দোষী জানিলেও উকীলের কর্তব্য তাহার পক্ষসমর্থন করা, তাহাকে 
খালাস করিবার যথাসাধ্য চেষ্ট। করা । সৈনিকের কর্তব্য হুকুমমত গুলি 
চালান--এমন কি তাহার স্বদেশবাসী তাহার আত্মীর স্বগনকেও হত্য। 
করা। বিচারকের কর্তবা দোষীকে জেলে দেওর়।, হত্যাকারীকে ফাসী 
দেওয়া। যতক্ষণ লোক এই সকল পদে থাকিতে স্বীকৃত ততক্ষণ তাহাদের 
কর্তব্য 'অতি স্পষ্ট _ততক্ষণ ধর্ম বা নীতির আব কোন কথাই উঠে না। 
কিন্তু, যদি ভিতরের ভাব পরিবন্তিত হয়, উকীলের বদি ধন্দুজ্ঞান জাগিয়। 
উঠিরা ধারণ| হয় যে, যে কোন আবস্থাতেই হউক মিথ্যার সমর্থন করা 
ঘোরতর পাপ, বিচারকের বদি বিশ্বাম হয় বে মানুধের প্রাণদণ্ড দেওয়া 
পাপ, দুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সৈনিক যদি টপষ্টয়ের মত উপলব্ধি করে যে সকল 
অবস্থাতেই যেমন নরমাংস ৬ক্ষণ করা নিবিদ্ধ তেমনই মান্ৰকে বধ করাও 
নিষিদ্ব_তখন তাহারা কি করিবে? একরপ অবস্থার কর্তৃব্যর অবহেল। 
করিরাও যে পাপ হইতে নিজকে বাঁচাইতে হইবে তাহাতে আর কোন 
সন্দেহই নাই। এরপ 'বস্থায় পাপপুণ্যের বোধ কোন সামাজিক 
সম্বন্ধ বা কর্তব্যের কোন ধারণার উপর নির্ভর করে না__মানধের ভিতরে 
ধর্শুজ্ঞান জাগিয়। উঠিলে দে বোধ আপন। হইতেই আইসে | 

বাস্তবিক পক্ষে জগতে কর্দের ছুইটি বিভিন্ন নিরম আছে-_এবং 
স্তর ভেদে দুইটাই ঠিক। একটি নিরম প্রধানতঃ 'আমাদের বাহক 
সম্বন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত; আর একটি নিরম বাহক সম্বন্ধে 
কোন ধার ধারে ন।-_তাহ। সম্পূর্ণভাবে বিবেক ও ধর্ধঙ্ঞানের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত । গীতা আমাদিগকে এমন শিক্ষ। দের না বে উচ্চস্তরকে 
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নিয়স্তরের অধীন করিয়। রাখিতে হইবে | যখন মানুষের ভিতর ধর্মজ্ঞান 
জাগিয়া উঠে তখন সামাজিক কর্তব্যের সম্মুখে সেই ধর্মমজ্ঞান, পাপপুণা- 
বোঁধকে বলি দিতে হইবে গীতা! এমন কথ! কখনই বলে না। সাংসারিক 
কর্তব্যবুদ্ধি ও ধর্মনজ্ঞান এই ছুইগ্নের বিরোধ ছাঁড়াইরা উপরে উঠিতে হইবে, 
্হ্গজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইন্াই গীতার উপদেশ । গীতা সমাজের 
প্রতি কর্তব্যের পরিবর্তে ভগবানের প্রতি দারিত্ব শিক্ষ। দিরাছে। কুর্থ্ের 
জন্ত কোন বাহিক 'আইন কান্ুনের বশবর্তী না হইয়া অন্তরের মধ্যে ভগবদ্‌ 
প্রেরণার বশে কম্ুই গীতার উপদেশ-__আমর। পরে দেখিব যে এই ত্রহগজ্ঞান, 
কর্মবন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি এবং আমাদের অন্তরস্থিত এবং উদ্ধাস্থিত 
ভগবানের প্রেরণার কন্দ_ ইহাই ই গীতাগি ক্ষার সার কথা । 
গীতার স্াঁয় মতশ্গ্রন্ত খণ্ডভাবে লইলে বুঝা যায় না--গীতার কেমন 
করিয়! প্রথম হইতে শেষ পর্ধান্ত ইহার শিক্ষার ক্রমবিকাশ হইয়াছে 
তাহা সমগ্রভাবে অনুধাবন কর আবশ্তক। গ্রাসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র 
গীতাকে কর্তব্য পালনের শান্দ (0০১176] ০? 798৮) বলিয়া প্রথম এই 
তন ব্যাখ্যা করেন। বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ত করিয়া ধাহারা গীতাকে 
কর্তব্য পালনের গ্রন্থ বলি ব্যাখ্য। করেন গীতার সেই আধুনিক ব্যাখ্যা- 
কারের। গীতার প্রথম তিন চারিটী অধ্যায়ের উপরই সব ঝৌকটুকু 
'দিরাছেন। আবার এই সকল অধ্যায়ে যেখানে ফলাফলের দিকে ন৷ 
তাকাইয়। কর্তব্য পালনের কথা! আছে সেইখানটিকেই গীতাশিক্ষার কেন্দ্র 
বলির। ধরিরাছেন। “কশ্ুণ্যেবাধিকারস্তে ম! ফলেষু কদাচন”-_ণতোমার 
কর্মেইি অধিকার কর্ম্মফলে বেন কদাচ তোমার অধিকার না হয়”_-এই 
কথাটিই আজকাল গীতার মহাবাক্য বলিয়া সুপ্রচলিত। শুধু বিশ্বরূপ 
দর্শন ছাড়। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের উচ্চ দার্শনিক তত্বপূর্ণ বাকী 
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অধ্যায়গুলির বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তাই তাঁহার! উপলব্ধি করেন না। 
তবে এরূপ ব্যাখ্য। খুবই স্বাভাবিক । কারণ আধুনিক যুগে মানুষ 
দার্শনিক তত্বের ক্র বিচার লইরা মস্তিষ্কের অপবাবহার করিতে চার না। 
তাহারা কর্মে প্রবৃত্ত হইতেই ব্যগ্র এবং অঞ্জনের মতই এমন একট 
কাজ চলা নিরম ব| ধন্ম চায় যাহাতে তাহাদের কাছ বরিবার স্থুবিধ। 
হইতে পারে । কিন্ত গীতার ব্যাখ্য। এরূপ ভাবে করিলে উপ্ট। বুঝ! হইবে। 

গীতা যে সমতার শিক্ষা দেয় তাহা নিঃস্বার্থপরতা। শে | শীতা- 
9৮৬ ভিন্তি স্থাপন করিবার পর, শ্রীকৃষ্ণ অজ্ভনকে মহ আদেশ দিলেন 
__-“উঠ, শক্রগণকে বিনাশ কর, সর্বৈশ্বস্যমম্পন্ন রাজা সোগ কর।” এই 
আদেশে রা নিঃস্বার্থ পরোপকার ব! নিক্িকার বৈরানের প্রণংস। নাই । 
ইহ অভ্যন্তরীণ সাম্য ও উদারতার অবস্তা, ইহাই আবাসিক স্বাবীনতার 
ভিন্তি। ণ্যে কম্ম করিতে হইবে” এইরূপ স্বাদীন। ও সমভার সহিতই 
করিতে হইবে | কার্ধামিভেব যং কন্ম-িনে বম করিতে হইবে 
এই বাক্যের দ্বারা গাত'ব শধু সামাজিক ব। ঠশতিপ কন্ম বুঝার না 
গীভাতে ইহা! অভিবিস্থত অর্থেই বাবহগত ঠইগাছে-ইহার মধ্যে সর্ব 
কন্্মানি-__মানুষ বাহ। কিছু করে বই পড়িবে । কোন কর্ম করিতে 
হইবে-_ভাহা ব্যক্তিগত মতামতের দ্রার। নিদ্ধীরণ কর। চলিবে না। 
“ক্পুণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেনু কদাচন”-ঞ্কন্মেহ তোমার অধিকার 
কলে যেন কদাচ তোমার অধিকার ন| হর৮_-ইভাও গাতার মহাপাক্য 
নহে । যাহারা! বোগমার্ে আরোহণ করিতে উদ্ভত সেই সকণ শিষ্ের 
ইহ] কেবল প্রথমাবস্থার উপযোগী শিক্ষা । পবধন্তী অবন্কার এই 
শিক্ষা একরকম পরিত্যাগই করিতে হয়। কারণ পরে গীত। খুব জোরের 
সহিত বলিয়াছে যে মানত কন্ম করে না, প্রক্কতিই কথ করে। তরিগুপণময়ী 
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মহাশক্তিই মানুষের ভিতর দিয়া কর্ণ করে- মানুষকে শিখিতেই হইবে 
যে সে কন্ম করে না। অতএব, “কর্মে অধিকার” এ কথাটা শুধু 
ততক্ষণই খাটিতে পারে, যতক্ষণ অজ্ঞানের বশে আমরা আমাদিগকেই 
কন্মের কর্তা বলিয়া মনে করি। যখন আমরা বুঝিতে পারিব যে আমরা 
আমাদের কর্মের কর্তা নই--তখনই ফলের অধিকারের মত আমাদের 
কর্মেরও অধিকার ঘুচিরা যাইবে । তখন কন্মীর অহস্কার__ফলে দাবী ব৷ 
কর্মে অধিকার, সমস্ত দুর হইয়। বাইবে। 

কিন্ত প্রকৃতির কর্ডৃত্ই গীতার শেষ কথ। নহে। ইচ্ছার সমত৷ 
এবং কম্মফল পরিত্যাগ, চিত্ত মন বুদ্ধির ছ্বার। ভগবদ্‌ চৈতন্তে প্রবেশ 
'করিধার এবং তন্মধ্যে বাস করিবার উপার মাত্র। গীতা স্পষ্টই 
বলিরাছে থে বতদিন শিষ্য এই উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে ন। পারিতেছে 
ততদিনই এইগুলিকে উপান্ধ রূপে বাবহার করিতে হইবে। (দ্বাদশ 
অধ্যানে ৮১ ৯) ১০ ও ১১ শ্লোক দেখ )1। আরও কথা, কৃষ্ণ যে নিজেকে 
ভগবান বলির পরিচয় দিতেহেন, ইনি কে? ইনি পুরুষোত্তম-যে পুরুষ 
কম্ম করে ন। তাহার উপরে, যে প্রকৃতি কম্ম করে তাহারও উপরে । 
তিনি একটিব ভিত্ডি, অপরটির প্রভু ॥ নিখিল সংসার যাহার প্রকাশ 
তিনি সেই ঈখবর_বিনি আমাদের মত মায়াবদ্ধ জীবেরও হৃদয়ে বসিয়। 
প্রক্কতির কম্ম পরিচালন করিতেছেন । কুরুক্ষেত্রের সৈশ্ত বাহিনী বাচিয়া 
থাকিলেও তাহার দ্বারাই ইতিপূর্বে নিহত হইয়াছে, তিনিই এই মহ! 
হত্যাকাণ্ডে অঙ্জুনকে যন্ত্র বা শিমিন্তের মত ব্যবহার করিতেছেন । 
প্রকৃতি কেবল তাহারই কার্যযকারিণী শক্তি (6০০৪৪/৮৪ £0709 )| 
শিষ্যকে এই শক্তির, এবং ইহার তিনগুণের উপরে উঠিতে হইবে, 
তাহাকে ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে; তীহাকে প্রকৃতির নিকট কনম্ম 


৪৮ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


সমর্পণ করিতে হইবে না-_সেই শ্রেষ্ঠ পুরুবকে সর্ব কম্ম সমর্পণ কারতে 
হইবে। মন, বুদ্ধি, চিন্ত, ইচ্ছা সমস্ত তাহাতে নিবিষ্ট করিয়া আত্মা 
সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সমন্ধে জ্ঞানযুক্ত হইয়।, পূর্ণ সমতা, পূর্ণ ভক্তি, 
পূর্ণ আত্মদান সহ--সকল কর্প্ের, সকল যজ্ঞের ঈশ্বরের পুজ। স্বরূপ 
তাহাকে সমন্ত কর্ম করিতে হইবে । সেই ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলাইতে 
হইবে, সেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞান মিলাইতে হইবে-_তাহ। হইতেই 
কন্মাকম্ম স্থির করিতে হইবে, কর্মে প্রবৃত্তি হইবে। শিষ্যের মকল 
সন্দেহের মীমাংসা ভগবান এইব্ূপেই করিয়াছেন । 

গীতার শ্রেষ্ঠ কথা কি, মহাবাক্য কি তাহ। আমাদিগকে খুজিয়। বাহির 
করিতে হইবে না। কারণ শেষে গীভাই ইহা ঘোবণ। করিয়। দিয়াছে 
ইহাই গীত! শিক্ষার চরম কথা-_“হে ভারত, সর্বান্তঃকরণে হৃদিস্থিত ঈশ্বরের 
শরণ লও; তীহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং পরমেশ্বরের স্বন্ধীয় নিত্য 
স্থান প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে গোঁপনীর্প হইতেও গোপনীর জ্ঞান আমি 
তোমাকে বলিলাম-। সর্ধবিধ গোপনীর হইতেও গোপনীর, পরম পুরুার্থ 
সাধন, আমার বাক্য পুনরার শ্রবণ কর-_ 


মন্মনা ভব মদ্তুক্তে! মদ্ঘাজী মাং নমন্তুরু | 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিঙগানে প্রিয়োহসি মে ॥ 
সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ ॥ 


__তুমি মদেকচিন্ত হইয়া একমাত্র আমারই উপাসক হও, একমাত্র 
আমাকেই নমস্কার কর, তাহ! হইলে নিশ্চরই আমাকে পাইবে। তুমি 
আমার প্রিয়; অতএব তোমাকে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি । 


চতুর্থ অধ্যায় ৪৯ 


সমুদয় ধর্মীধন্্দ পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমি 
তোমাকে সর্ধবিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও ন11” 

কর্মাকে মানবীয় স্তর হইতে এ্রশ্বরীর স্তরে তুলিবার, গীতা তিনটি 
ধাপ দেখাইয়। দিয়াছে । এইরূপেই কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য 
জীবনের স্বাধীনতা লাভ কর! যাইবে । প্রথম, সকল বাসন পরিত্যাগ 
করিয়! সম্পূর্ণ সমতার সহিত পরমেশ্বরের উদ্দেশ্তে জ্ঞ হিসাবে সমস্ত কন্ম 
করিতে হইবে । এই অবস্থায় মানুষ নিজেকেই কম্থী বলিয়া মনে করে, 
পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করে না। ইহাই প্রথম ধাপ। 
দ্বিতীয়তঃ, শুধু কর্মফলে নহে, কন্মেও বে অধিকার নাই তাহা উপলব্ধি 
করিতে হুইবে। প্রকৃতিই সর্ধপ্রকারে সর্ধবিধ কার্য সম্পাদন করিতেছেন, 
আবত্ম। স্বয়ং কিছু করেন না-যিনি ইহ। জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অবলোকন, 
করেন, তিনিই এই দ্বিতীর 'অবস্থ। প্রাপ্ত হন। শেষে প্রকৃতি ও 
পক্ষের অতীত পুরুষোত্তমকে চিনিতে হইবে । প্রকৃতি সেই পুরুষোত্তমের 
দাসী মাত্র, প্ররৃতিস্থ পুরুষ তাহার অংশ বিশেষ। তিনি সকলের 
অতীত হইয্নাও প্ররূতির দ্বারাই সর্ধকর্ পরিচালন করিতেছেন । 
তাহাকেই ভক্তি করিতে হইবে, স্তরতি করিতে হুইবে, সর্বকর্ম্ম যজ্ঞরূপে 
তাহাকেই সমর্পণ করিতে হইবে। সর্ধান্তঃকরণের সহিত তীাহারই 
শরণ লইতে হইবে-_মমগ্র চৈতন্কে তুলির! সেই দেব চৈতন্তের মধ্যে 
বাস করিতে হইবে--যেন মানবাত্মা সেই পুরুষোত্বমের সহিত প্রকৃতির 
উপরে উঠিতে পারে এবং তাহারই সহচর হইয়৷ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত 
কন্ম করিতে পারে। 

কর্শমযোগই প্রথম ধাপ।--এই অবস্থায় স্বার্থশূন্তয হইয়া ভগবানে 


ফলাফল সমর্পণ করিরা কর্ম করিতে হইবে ।-_গীতা৷ যে বারবার কর্ম 
৪ 
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করিবার কথা বলিগ়্াছে, তাহা! এই অবস্থারই উপযোগী কথা । জ্ঞানযোগ 
দ্বিতীয়' ধাপ। এই অবস্থায় আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ 
করিতে হইবে এবং এই অবস্থার গীতা বার বার জ্ঞানলাভের কথাই 
বলিয়াছে। কিন্ত, এখানেও যন্রূপে কর্ম করিতে হইবে--এখানে কর্শের 
পথ শেষ হয় না, জ্ঞানের পথের সহিত মিলিয়! এক হুইয়া যায় ।--ভক্তি- 
যোগই শেষ ধাপ। এই অবস্থায় ভগবানকে লাভ করিবার জন্য বাগ্রতার 
উদয় হুয় এবং এই অবস্থায় গীত! বার বার ভক্তির কথাই বলিয়াছে। 
কিন্তু, এখানেও জ্ঞান বা কর্মের শেষ হয় ন। ।-_-তবে তাহাদের উন্নতি ও 
চরম পরিণতি হয়। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এই তিনটি পথ মিলিয়। এক হয়। 
যে ফলের আকাজ্া সকল সমরেই সাধকের মধ্যে থাকে তখন সেই দল 
লাভ হয়--ভগবানের সহিত মিলন হয়, এবং খশ্বরীয় প্রকৃতির সহিত 
একাত্মতা প্রাপ্তি হয়। 


পঞ্চম অধ্যায় 


ক্ষেত্র 


গীতার কিরূপে ক্রমশঃ কন্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পথ শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে--ভাহ। আলোচন! করিবার পুর্বে যে অবস্থা অবলম্বন করিয়। 
গীতার শিক্ষ। কথিত হইঘাছে আর একবার সেই অবস্থাটি অনুধাবন করা 
একান্ত আবশ্তক ! সেই শবস্থাটি শুধু মানবজীবনের নহে--সমস্ত বিশ্ব- 
প্রপঞ্চেরই নমুন। স্বরূপ বুঝিতে হইবে । কারণ, যদিও অর্জুন শুধু নিজের 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতেই চাহেন_তথাপি তিনি যে প্রশ্ন 
তুলিয়াছেন, বে ভাবে সে প্রশ্ন তুলিয়াছেন__তাহাতে মানবজীবনের ও 
কম্মের গুঢ় রহস্ত কি, জগৎ কি, মান্ষ জ্গতে থাকিলেও কেমন করিয়া 
আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে পারে-সেই সকল প্রশ্নের মীমাংস। 
গ্রয়োজন হইরা পড়িম্নাছে। গীতার গুরু অর্জুনকে কোন আদেশ দিবার 
পূর্ব্বে এই সকল কঠিন ও গুঢ় তত্বেরই মীমাংসা! করিতে চান । 

এখন প্রন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি সংসারেও থাকিতে চায়, কর্ন করিতেও 
চীয় অথচ ভিতরে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে চায়--তাহার 
প্রতিবন্ধক কি? সৃষ্টির কোন্‌ দিকটা প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জুনের বিষাদ 
উপস্থিত হইয়াছিল? সাধারণ পাপপুণ্য, ধর্মাধন্মের মিথ্যা অবরণে 
বিশ্বজগতের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকটে লুকায়িত থাকে । যখন 
'সেই আবরণ খুলির। পড়ে, প্রকৃত জগৎ যাহ। যখন আমরা তাহার সন্মুখীন 
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হই__অথচ উচ্চ জ্ঞানের আলোকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে পারি 
না-_তখন নিদারুণ আঘাতে জাগিয়৷ জগতের প্রক্কত মুক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত 
হইতে হয়। অঙ্ঞুন সহসা এইরূপ জগতের প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়া অবসন্ন 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই প্রকৃত স্বরূপ কি? বাহাতঃ এই স্বরূপ 
কুরুক্ষেত্রের হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতে প্রকট হইয়াছে । আধ্যাত্মিক ভাবে, 
জগতের এই স্বরূপ অজ্জুন দেখিলেন ভগবানের বিশ্বব্ূপে_ 
কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধে। 
লোকান্‌ সমাহর্ত,মিহ প্রবৃন্তঃ। 
কালরূপী ভগবান নিজের স্থষ্ট জীবগণকেই সংহার করিতেছেন, 
গ্রাস করিতেছেন। সর্বডুতের বিনি ঈগ্বর, তিনিই সকলের স্থপ্টিকর্ত। 
তিনিই আবার সকলের সংহারকর্ত।। প্রাচীন শাস্ত্রে তাহারই নির্মম 
ছবি অঙ্কিত কর। হইর়াছে__পণ্ডিত ও বীরগণ তাহার খাগ্, মৃত্যু তাহার 
ভোজের চাটনি! ইহ। দেই একই সত্য বা! প্রথমে পরোক্ষ ভাবে 
ংসারের ব্যাপারে দৃষ্ঠ হয় এবং পরে অপরোক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ ও স্পষ্ট 
আত্মার দর্শনে প্রতিভাত হয়। জগৎ ও মানবঙ্জীবন যুদ্ধ, বিরোধ, হত্যার 
ভিতর দিয়। চলিতেছে-_ইহাই বিশ্বের বাহ্‌ স্বরূপ। বিশ্ব সত্ব! বিরাট 
স্ষ্টি এবং বিরাট ধ্বংশের ভিতর দিয়া নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া 
তুণিতেছে-_ইহাই ভিতরের দ্িক।--জীবন একটি বিশাল বুদ্ধক্ষেত্র 
এবং মৃত্যুত্মি__ইহাই কুরুক্ষেত্র । সেই হত্যাভূমিতে অর্জুন ভগবানের 
ভীষণরূপ দর্শন করিলেন । 
গ্রীক দার্শনিক হিরাক্রিটাস বলিয়াছেন যে বুদ্ধই সকল বস্তুর জন্মদাতা, 
যুদ্ধই সকলের রাজ।। গ্রীক পণ্ডিতদের অন্তান্ত বচনের স্তার এই কথাটির 
ভিতরেও গভীর সত্য নিহিত রহিরাছে। জড় ব! অন্তান্ত শক্তির সংঘাতেই: 
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জগতের সমস্ত বস্তুর, এমন কি জগতেরও উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই 
বোধ হয়। শক্তি ও বস্তনিচয়ের পরম্পরের ঘাত প্রতিঘাত বিরোধের 
দ্বারাই জগৎ চলিতেছে, নৃতন স্থষ্টি হইতেছে পুরাতন ধ্বংস হইতেছে-_-এই 
সকলের উদ্দেশ্ত কি, লক্ষ্য কি তাহা কেহ জানে না। কেহ বলে শেষে 
আপন|। আপনি সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে_কেহ বলে ধ্বংসের পর স্থষ্টি 
আবার স্থষ্টির পর ধ্বংস__অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপে অর্থহীন বুথ! 
চক্র ঘুরিতেছে। যাহার! আশাবাদী তাহারা বলে_-সমস্ত বাঁধা বিপত্তি 
ংসের ভিতর দিয়া জগৎ ক্রমশঃই উন্নতির পথে, ভগবানের কোন অভীষ্ট 
সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে । তবে যাহাই হউক এটা ঠিক যে এ 
'সগতে ধ্বংস ছাড়! কোন কিছুরই স্থষ্টি হইতে পারে না, বিভিন্ন শক্তির 
বিরোধ ছাড়া কোন সামগ্স্ত স্থাপিত হইতে পারে না। শুধু তাহাই 
নহে, সর্বদা অন্যের জীবন গ্রাস না করিলে কাহারও পক্ষে জীবন ধারণই 
সম্ভব নহে। শারীরিক জীবন ধারণ করিতে প্রতি মৃহ্র্তে আমাদিগকে 
মরিতে হইতেছে_-এবং নবজন্ম গ্রহণ করিতে হইতেছে । :.আমাদের 
শরীর একটি শক্র কর্তৃক আক্রান্ত নগরের ন্তায়। একদল ইহাকে 
আক্রমণ করিতেছে, আর একদল ইহাঁকে রক্ষা করিতেছে--পরম্পরকে 
বিনাশ করা গ্রাম করাই পরস্পরের কাজ। সমস্ত জগংই এইরূপ । স্থষ্টির 
প্রথম হইতেই যেন এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে__"তোমার সহচর, 
তোমার পারিপার্থিক অবস্থার সহিত যুদ্ধ না! করিলে তুমি জয়লাভ করিতে 
পারিবে না। এমন কি যুদ্ধ না করিলে, অপরের জীবন শ্রাস না করিলে 
তুমি বাচিতেই পারিবে না। জগতের প্রথম বিধান আমি এই করিয়াছি 
'যে ধ্বংসের দ্বারাই স্বষ্টি রক্ষা! হইবে |” 
প্রাচীন মনীষিগণ জগত্তত্ব আলোচনা করিয়৷ এইরূপ সিদ্ধান্তেই 


৫৪ শ্ীঅরবিন্দের গীত। 


উপনীত হইয়াছিলেন। প্রাচীন উপনিষদসমূহে ইহা স্পষ্ট ভাবেই 
বপিত হইরাছে__সেখানে এই কঠোর সত্যকে মিষ্ট কথায় ঢাকিবার 
কোনরূপ চেষ্টাই করা হর নাই। তীহারা বলিয়াছেন যে ক্ষুধারূগী 
মৃত্যুই জগতের প্রভু ও স্থষ্টিকত্ত।। যজ্ঞের অশ্বকে ঠাহার! প্রাণী মাত্রের 
রূপক করিয়াছিলেন ।__-জড় পদার্থের তাহার যে নাম দিয্লাছিলেন 
তাহার সাধারণ অর্থ হইতেছে খাছ্ঘ। তাহার! জড়কে খাগ্ বলিঘাছেন_- 
কারণ ইহা জীবকে খায় এবং জীব ইহাকে খায়। ভক্ষক মাত্রই ভুক্ত 
হয়- ইহাকেই তাহারা জড় জগতের মূল সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন। 
ডারউইনের মতাবলমিগণ এই সত্যকে পুনরাবিষ্কার করির! বলিয়াছেন থে 
বাচিবার জন্য যুদ্ধই বিবর্তনের বিধান। হিরাক্রিটাসের বচন এবং 
উপনিষদের রূপকের দ্বার! যে সত্য স্পষ্ট নিভূর্ল ভাবে তেজের সহিত 
প্রকাশিত হইয়াছিল__বর্তমান বিজ্ঞান এখন তাহাই অস্পষ্ট ভাবে প্রচার 
করিতেছে। 

বিখ্যাত জন্ণ দার্শনিক নীটুশে যুদ্ধকেই স্থ্টির নীতি এবং যোদ্ধাকে, 
ক্ষত্রিয়কেই আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছেন । মনুষ্য প্রথম ও চরম অবস্থায় যাহাই 
হউক-_সম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে তাহাকে মধ্য-জীবনে যোদ্ধা হইতেই 
হইবে । নীটরশের এই সকল মতকে আমর! এখন বতই গাপি দিই ন; 
কেন, ইহাদের ন্তাষ্যত! অস্বীকার করিবার উপার নাই। এই মতের 
অনুসরণ করিয়! নীটুশে মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য সন্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন তাহা! আমর। মানিয়া লইতে না পারি-_কিস্ত, জগতের 
যে ধ্বংসলীলার দিকে আমরা চক্ষু বুজিয়! থাকিতে চাই-_নীটুশে তাহ! 
অতি স্পষ্টভাবে আমাদের চক্ষুর সন্থুখে ধরির| দিয়াছেন। আমাদিগকে 
এই কঠোর সত্য যে মনে পড়াইয়। দেওয়া হইগ্নাছে--ইহাতে ভালই, 
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হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা আমাদের ব্লৈব্য ও দুর্বলতা দূর করিবে। যাহারা 
জগতে দেখে শুধু প্রেম, শুধু জীবন, সত্য ও সৌন্দরধ্য-_কিস্তু প্রক্কতির 
করাল রূপ হইতে চক্ষু ফিরাইর! লয়, যাহারা ভগবানের শুধু শিবমৃষ্তির পুজা 
করে কিন্তু তাহার রুদ্রমর্তিকে অস্বীকার করে__তাহাদের স্বভাবতঃই 
দুর্বলতা ও জড়তা আসিয়া থাকে । ভগবানের রুদ্রমুত্তির পুজা করিলে 
হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয়। দ্বিতীয়তঃ, জগৎ যে প্রকৃত কি তাহা সোজাসুজি 
দেখিবার ও বুঝিবার মত সতত। ও সাহম ষদি আমাদের না থাকে তাহ! 
হুইলে জগতের ভিতর থে অনৈক্য ও বিরোধ রহিয়াছে আমরা কখনই 
তাহার সমাধান করিতে পারিব না। প্রথমে আমাদের দেখিতেই হইবে 
যে জীবন কি, জগৎ কি। তাহার পর সেগুলির যেরূপ হওয়া উচিত 
তাহাতে তাহাদিগকে পরিবর্তিত করা সহজ হইবে । জগতের এই যে 
অপ্রীতিকর দিকটা আমরা লক্ষ্য করিতে চাহি না, হয়ত ইহারই ভিতর 
এমন রহস্য লুকায়িত আছে--চরম সামঞ্ীস্ত স্থাপনে যাহার একান্ত 
প্রয়োজন । আমরা যদি এই দিকে লক্ষ্য না করি_-তাহা হইলে সেই 
রহস্য হারাইয়! ফেলিতে পারি এবং তাহার অভাবে জীবন-তত্ব সমাধানের 
সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে পারে । যদি ইহা! শত্রু হয়, যদ্দি ইহাকে জয় 
করিতে হয়, দুর করিতে হয়, বিনাশ করিতে হয়--তাহা হইলেও 
ইহাকে অবহেলা কর! চলে না। অতীতে এবং বর্তমানে ইহা কিরূপে 
জীবনের সহিত গভীর ভাবে জড়িত তাহার হিসাব আমাদিগকে লইতেই 
হইবে। 

যুদ্ধ এবং ধ্বংন যে টির সনাতন নীতি তাহা নহে, ইহ! 
আমাদের মানসিক ও ধর্ম জীবনেরও নীতি। ইহা! স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষ ধর্ম, 
সমাজ, রাজনীতি, জ্ঞানচর্চ।-_কোন ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ 
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ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। অহিংসাকেই এখনও 
মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও নীতি বলিয়! ধরা হয়-_কিন্তু, অন্ততঃপক্ষে 
"এখন পধ্যস্ত মানুষ এবং জগতের অবস্থা যেরূপ তাহাতে প্রকৃত ভাবে এবং 
সম্পূর্ভাবে অহিংসনীতি অবলম্বন করিলে এক পদও অগ্রসর হওয়া, 
উন্নতি করা সম্ভব নহে ] আমরা কি শুধু আধ্যাত্মিক শঞ্তির (০0) 0708) 
ব্যবহার করিব- কোনরূপ শারীরিক বলপ্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ বা ধ্বংস 
করিব না, এমন কি আত্মরক্ষার জন্যও বলপ্রয়োগ করিব না? কিন্তু 
বর্তমানে কত মানুষ, কত জাতি আস্ুরিক শক্তির প্রয়োগ করিয়া কত 
অত্যাচার করিতেছে, দলন করিতেছে, ধ্বংস করিতেছে, কলুষিত, 
করিতেছে । যতদিন আত্মিক শক্তি সম্পূর্ণ কৃতকার্য না হইতেছে' 
ততদিন শারীরিক বল প্রয়োগ করিয়া যদি এই আস্কুরিক শক্তিকে বাধা 
ন| দেওয়। যার তাহা হইলে সেই গানুরিক শক্তি অপ্রতিহত ভাবে সহজেই 
ধবংস ও অত্যাচারের লীলা! করিবে_-এবং 'অপরে বলপ্ররোগ করিয়া বত 

ংস সাধন করিতে পারে, আমর। বলপ্রয়োগে বিরত থাকিরাই হয়ত 
তদপেক্ষ! অধিকমাত্রীর ধ্বংস ও অত্যাচারের সহায়ক হইব। শুধু তাহাই 
নহে--আত্মিক শক্তি কার্যাকরী হইলেও ধ্বংস সাধন করে। থাহারা 
চক্ষু মুদ্রিত না রাখিয়া এই শক্তির ব্যবহার করিয়াছেন তাহারাই জানেন 
যে এই আত্মিক শক্তি তরবারি ও কামান অপেক্ষা কত অধিক ভীষণ ও 
ধ্বংসকারী । যাহারা শুধু কর্ম এবং কর্মের অনতিপরিবর্তী ফলের উপরই 
দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়৷ দূর পর্যন্ত দেখেন তাহারাই জানেন যে আত্মিক 
শক্তিপ্রয়োগের পরিণাম ফল কি ভীষণ-_কত অধিক ধ্বংসসাধন হয়। শ্তধু 
পাপকে নষ্ট করা সম্ভব নয়__সেই পাপের দ্বার! যাহা কিছু বাচিয়া আছে, 
(কিয়া আছে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও বিনাশ সাধন হয়। আমরা 
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নিজের হাতে করিয়া ধ্বংস না করিলেও ধ্বংস হিসাবে তাহা কিছুই 
কম নহে। 

আরও কথা৷ এই যে, আমর! যখনই কাহারও বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি 
প্রয়োগ করি, তখনই তাহার বিরুদ্ধে যে প্রবল “কর্ম” শক্তি (7700 ০: 
1.977709 ) উদ্বদ্ধ হয় সেটিকে নিয়ন্ত্রিত কর। আমাদের সাধ্যাতীত। 
বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রশক্তি (1$111101) ৮101006 ) লইয়া বশিষ্ঠকে আক্রমণ 
করায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে আস্মিক শক্তি (5০5] 1০706) প্রয়োগ 
করিলেন, ফলে হুন, শক ও পল্লব সৈম্তগণ আক্রমণকারীর উপর পড়িল। 
আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হইয়া আধ্যাত্মিক প্রক্কতি সম্পন্ন মনুষ্য যখন 
নীরবে সকল সহা করে, তখন জগতের ভীষণ শক্তিসমূহ তাহার প্রতিশোধ 
লইতে জাগিয়! উঠে। যাহারা পাপ করিতেছে, অন্তায় অত্যাচার 
করিতেছে, বলপ্রয়োগ করিয়াও যদি তাহাদিগকে বন্ধ করিতে পারা যায়, 
তাহা হইলে তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহারই কর। হয়-_-নতুবা, তাহাদের 
অপ্রতিহত অন্তায় অত্যাচারের ফলে তাহারা নিজেদের উপর ভীষণতর 
শাস্তি ও ধ্বংদ আনয়ন করিবে। শুধু আমরা যদি আমাদের হস্তকে 
কলুষিত না করি এবং আত্মাকে হিংসভাবাপন্ন না করি তাহা! হইলেই 
জগৎ হইতে যুদ্ধ ও ধ্বংস উঠিয়া যাইবে না। মানবজাতির মধ্যে ইহার 
যে মূল রহিয়াছে তাহ! উৎপাঁটিত করিতে হইবে । নিজের! নিশ্ে্ট 
হুইয়! বসিয়া থাকিলেই এবং অন্ায় অত্যাচারকে বাধা না দিলেই-_হুদ্ধ ও 
হিংসা লোপ পাইবে না। অকর্্ম, তামমিকতা, জড়তা দ্বারা জগতে 
যত অনিষ্ট হয়, রাজসিকত। ও যুদ্ধ দ্বারা ততটা হয় না। অন্ততঃপক্ষে 
রাজসিকতার দ্বারা যত ধ্বংস হয় তদপেক্ষা অধিক স্থষ্টি হয়। অতএব 
কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধ ও ধবংস হইতে বিরত থাকেন, তাহা! হইলে তাহারই 


৫৮ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


নৈতিক উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা জগৎ হইতে যুদ্ধ ও 
ংসের নীতি উঠিরা যাইবে ন|। 

জগতে যুদ্ধণীতির প্রভাব কিরূপ অদম্য, সমগ্র মানবঞজাতির ইতিহাসই 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ্ৃষ্টির এই ভীষণ দিকট। যে আমরা একটু 
কোমল করিয় দেখিতে চাই, অন্ত দিকে ঝৌক দিতে চাই, ইহা খুবই 
স্বাভাবিক। যুদ্ধ এবং ধবংসই সব নহে; একদিকে যেমন বিচ্ছেদ ও 
বিরোধ অন্যদিকে তেমনি পরস্পরের সহিত মিলন ও সহযোগিতাও 
রহিয়াছে । প্রেমের শক্তি স্বার্থপরত। অপেক্ষা নান নহে । নিজের জন্য 
অপরকে নাশ করিবার যেমন প্রবৃত্তি রঠিয়াছে, তেমনই অপরের জন্ 
মরিবার প্রবৃত্তিও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে । কিন্তু, এই সকল শক্তি 
কেমন ভাবে কাধ্য করিরাছে তাহা যদি আমরা লক্ষ্য করি তখন আর 
তাহাদের বিপরীত গুলিকে উপেক্ষা করিতে বা সেগুলিকে তেমন ভাবে 
দেখিতে পারিব না। মান্ৰ ষে শুধু পরস্পরকে সাহায্য করিবার 
নিমিত্তই সহযোগিতা করে তাহা নহে-_শক্রর বিনাশ সাধন করিতেও 
লোকে পরস্পরের সহিত সহযোগিত। করে । সহযোগিতা অনেক 
সময় যুদ্ধ, অহঙ্কার প্রতিষ্ঠারই সহারক হইয়াছে । এমন কি প্রেমই 
সর্বদা ধ্বংসের শক্তিরূপে ক্রীড়া করিন্াছে। বিশেষতঃ শুভের 
প্রতি প্রেম, ভগবানের প্রতি প্রেম জগতে বনু যুদ্ধ, হত্যা ও ধ্বংস 
ঘটাইয়াছে। আত্মবলিদান খুবই মহান, কিন্তু চরম আজ্মবলিদানের দ্বারা 
কি ইহাই প্রমাণিত হর না যে কোন কাধ্য উদ্ধীর করিতে হইলে কোন 
শক্তির নিকট কাহাকেও বলিদান দেওরা আবশ্যক, মরণের ভিতর দিয়া 
জীবনই স্থষ্টির নীতি? শাবককে রক্ষা করিতে পক্ষীমাতা আততায়ী 
ভস্তর সম্মুখীন হইতেছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশভক্ত প্রাণ বিসর্জন, 
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দিতেছে, ধর্ম্মের জন্য, আদর্শের জন্ত লোকে কত দুঃখ, কত নির্যাতন সহ 
করিতেছে-_জীবজগতের নিয় ও উচ্চস্তরে এই সকলই আত্মবলিদানের 
দৃষ্টান্ত এবং এই সকল হইতে কি প্রমাণিত হয় তাহ! সহজেই বোধগম্য | . 

কিন্ত, আবার এই সকলের পরিণামের প্রতি বদি আমরা চৃষ্টিপাত 
করি তাহা হইলে জগৎকে স্থুখময় বলিয়া ভাবা আরও কঠিন হইয়া পড়িবে। 
দেখুন, যে দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য শত শত দেশভক্ত একদিন প্রাণ 
দিয়াছে কিছুদিন পর যখন তাহাদের কর্মের ফল ফুরাইয়া গেল তখন সেই 
দেশই অপর দেশের স্বাধীনত! হরণ করিয়| নিজেকে বড় করিতে ব্যস্ত ! 
সহত্র সহত্র ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান প্রাণবিসর্জন দিলেন, পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে, 
সাম্রাজ্যের শক্তির বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তির (১০.] 106) প্রয়োগ 
করিলেন যেন থুষ্টের জর হয়, গৃষ্টধর্্ম স্ুপ্রতিঠিত হয়। আত্মিক শক্তির 
জয় বাস্তবিকই হুইল, খুষ্টধর্ম গ্রচারিত হইল কিন্তু খৃষ্টের জয় ত হইল না! 
যে সাআ্াজ্যকে বিনষ্ট করিয়া খুষ্টধর্ম গ্রাতিষিত হইয়াছিল সেই সামাজ্য 
অপেক্ষাও থৃষ্টধর্্ম এখন অত্যাচারী হুইয়। উঠিয়াছে। জগতের ধর্ণুগুলিই 
এখন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পরম্পরের সহিত লড়িতেছে, জগতে আধিপত্য স্থাপন 
করিবার জন্ত ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতেছে । 

এই সকল হইতেই বেশ বোধ হয় যে জগতে এই যে একটা জিনিষ 
রহিয়াছে, সেটিকে কেমন করিয়া! জয় করিতে হইবে তাহা আমরা 
জানি না। হয়ত ইহাকে জয় কর! সম্ভব নয়, নয় আমরা নিরপেক্ষ ভাবে, 
দু তার সহিত এই জিনিষটাকে তাকাইয়া দেখি নাই, এটাকে ভালরূপে 
জা নিবার চেষ্টা করি নাই, তাই এপর্যন্ত জয় করিতে পারি নাই। জগৎ 
সমস্তার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে জগৎটা বাস্তবিক যাহা তাহা 
আমাদিগকে ভাল করিয়৷ দেখিতেই হইবে। জগৎকে দেখা আর' 
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ভগবানকে দেখা এক-_কারণ, ছুইটিকে পৃথক করা চলে না। যিনি 
জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও এই জগতের 
আইনকানুন, নীতির জন্ত দারী করা চলে না। কিন্তু এখানেও আমরা 
ইতস্ততঃ করি, সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা করি। আমর! বলি ভগবান 
দয়া, প্রেম ও হ্যায়ের আধার-_জগতে যাহ। কিছু 'অশ্তভ আছে, পাপ 
আছে, নিষ্ঠুরতা আছে সে সকল ভীহার কৃত নহে, সয়তানের কৃত। 
ভগবান কোন কারণে এই সরতানকে মন্দ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন 
অথবা ভগবান প্রথমে সবই শুভ ও পুণ্যময় করিয়া গড়িঘাছিলেন কিন্তু 
মানুষ তাহার পাপের দ্বারা জগতে অমঙ্গলের হুচন। করিয়াছে । যেন 
মানুষই মৃতুার স্থষ্টি করিয়াছে, জীব-জগতে গ্রামের বাবস্থ। করির! দিয়াছে। 
প্রকৃতি স্থষ্টি করিতেছে এবং সেই সঙ্গে ধ্বংদ করিতেছে_-ইহাও যেন 
মানুষেরই বিধান! জগতের অতি অন্প ধন্মহি ভারতের মত খোলাখুলি 
ভাবে বলিতে সাহস করিরাছে যে এই রহন্তমন্ধ জগতের একটিই কর্ত।__ 
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিনই এক ভগবানের কার্ধ্য, বিশ্বণক্তি শুধু সর্বমঙ্গল। 
ছুর্গ। নহে, করালী কালীও বটে। রুধিরাক্তকলেবর। ধ্বংস-নৃত্য-পরায়ণ। 
কালীমুর্টিকে দেখাইয়া হিন্দুই বলিতে পারিরাছে-_“ইনিও মা, ইহাকে 
ভগবান বলিয়া জান-যদি সাধ্য থাকে ইহার পূজ| কর।» যে ধন্মে 
এইরূপ অবিচলিত সতত এবং অসীম সাহস, সেই ধর্মই জগতের 
সর্বাপেক্ষা গভীর ও বিস্তৃত আব্যান্মিকতার স্থাষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
কারণ, সত্যই প্রকৃত আধ্যাক্মিকতার ভিন্তি এবং সাহস তাহার প্রাণ। 
তবে আমর! একথ| বলিতে চাই না যে যুদ্ধ এবং ধ্বংসই সৃষ্টির মূল 
কথা, সামগ্রস্ত যুদ্ধ অপেক্ষা বড় নহে, মৃত্যু অপেক্ষা প্রেমেই ভগবানের 
অধিক প্রকাশ নহে । পাশবিক বলের পরিবর্তে আম্মিক শক্তির প্রতিষ্ঠা! 


পঞ্চম অধ্যায় ৬১, 


করিতে, যুদ্ধ উঠাইয়া শাস্তি স্থাপন করিতে, বিরোধের স্থানে মিলনের 
প্রতিষ্ঠা করিতে, গ্রাসের বদলে প্রেমের প্রতিষ্ট। করিতে, স্বার্থপরতার 
স্থানে সার্ধজনীনতা স্থাপন কৰিতে, মৃত্যুর বদলে অমরত্ব লাভ করিতে 
যে চেষ্টা করিতে হইবে ন। তাহাও আমর। বলি না। ভগবান শুধু ধ্বংস- 
কর্তা নেন, তিনি সর্বভূতের লুহৃদও বটেন। ভীষণ! কালীই সর্বমঙ্্»ল।, 
মা। কুরুশ্সেত্রের ক্তাই আবার অজ্জুনের সখা ও সারথি, জীবের 
প্রাণারাম, অবতার কৃষ্ণ । সমস্ত বিরোধ, যুদ্ধ, গোলমালের ভিতর দিয়। 
তিনি যে আমাপিগকে কোন শুভের দিকে, দেবত্বের দিকে লইয়। যাইতে- 
ছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তবে এট। ঠিক যে আমর] বে যুদ্ধ ও 
বিরোধের কথ। এত করির। বলিতেছি-_এসবের উপরেই লইয়! যাইতে- 
ছেন। কিন্তু, কোথার কেমন করির।, কিরূপে তাহ! আমাদিগকে বুঝিতে 
হইবে। এবং বুঝিতে হইলে জগৎট। এখন বাস্তবিক কিরূপ তাহ! 
আমাদিগকে জানিতেই হুইবে_ ভগবানের কর্ম এখন কিরূপ তাহ। 
বুঝিতেই হইবে-__-তাহার পর আমাদের লক্ষ্য, আমাদের পথ আমাদের 
সম্মুখে ভাল কারয। প্রতিভাত হইবে। আমাদিগকে কুরুক্ষেত্র স্বীকার 
করিয়া লইতেই হইবে। অমরত্ব লাভ করিবার পূর্বে-ৃত্যুর দ্বারাই 
জীবন, এই নীতি আমাদিগকে মাথ! পাতিয়া লইতে হইবে । কাল ও 
মৃত্যুর কর্তার সম্মুখে চক্ষু খুলিরা আমাদিগকে দাড়াইতে হইবে- অর্জুনের 
মত অত ভয় খাইলে চলিবে না। বিশ্বসংহারকর্তীকে অস্বীকার করিলে,. 
দ্বণা! করিলে, প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে না । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
সন্ুক্য ও জীব ন-হ্ুহ্দ 


অতএব গীতার সর্বব্যাপী শিক্ষ। হৃদযঙ্গম করিতে হইলে, গীত। জগতের 
প্রান্ত স্বরূপ ও পদ্ধতি যেরূপ নির্ভয়ে অবলোকন করিরাছে তাহা বুঝিতে 
হইবে। কুরুক্ষেত্রের দেব সারথি একদিকে সকল জগতের ঈশ্বর, 
এব্বজীবের বন্ধু ও সর্বান্ গুরু রূপে প্রভীরমান, অগ্তদিকে তিনিই আবার 
জনগণের হ্ষর,াধনকারী ভীষণ কাল-__লোকান্‌ সমাহর্ত,মিহ প্রবৃত্তঃ। 
গ্রাতা এবিষরে শার্ভৌম হিন্দুধন্মের অনুমরণ করির। ইহাকেও ভগবান 
বলিয়াছে, জগত্রহস্তের এই দিকট। চাপ। দিবার চেষ্ট। করে নাই। কেহ 
বলে এই জগৎ জড়শক্তির অন্ধ ক্রিয়। মাত্র । কেহ বলে এই দৃশ্তমান জগৎ 
সত্য নহে, ইহ! মিথ্যা-_সনাতন, অক্ষর অদ্বিতীর আন্মার মধ্যে স্বপ্রের স্তায 
ভাসমান মায় মাত্র। কিন্তু গীত। সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের 
'অক্তিত্ব স্বীকার করে এবং বলে যে তিনি স্বক্কৃত মহাণক্তি চালিত বিশ্বর্ূপে 
'আন্মপ্রকাশ করিয়াছেন; তিনি মায।, প্রকৃতি বা শক্তির দাস নহেন-- 
প্রভু; তীহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগতে 8৫০ সংঘটিত হইতে পারে না 
অতএব, জগৎ পদ্ধতির কোন বিশেষ অংশের জন্ত তিনি ভিন্ন আর কেহ 
দারী নহেন। যাহারা গীতার এই মত টি করেন তাহাদের পক্ষে বিশ্বাস 
ক্ষ! করা বড় কঠিন। জগতে দেখিতে পাওয়া! যার অসীম অজ্ঞাত শক্তি 
সমূহ পরম্পরের সহিত বিরোধ করির| দৃগ্ততঃ অশেব গোলমালের স্ষটি 
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করিতেছে, এখানে কোন জীবন অনবরত পরিবর্তন ও মৃত্যু ভিন্ন টিকিতে 
পারে না, চতুদ্দিকে ব্যথা, বন্ত্রণ, অমঙ্গল ও ধ্বংসের ভয়--এই সকলের 
ভিতর সর্দ্দব্যাপী ভগবানকে দেখিতে হইবে-_মনে রাখিতে হইবে যে এই 
রহন্তের নিশ্চয়ই কোন সমাধান আছে, এই অজ্ঞানের উপর নিশ্চয়ই এমন 
জ্ঞান আছে যাহার দ্বার! সকলের সামঞ্জন্ত বুঝিতে পারা যায়, এই বিশ্বাসের 
উপর ভর দিয়া দীড়াইতে হইবে-_“্তুমি যদি মৃত্যারপে এস, তথাপি তোমারই 
উপর আমি নির্ভর করিব।” জগতের যত ধর্মমতের দ্বারা মানুষ চালিত হয় 
তাহাদের ভিতরে কম বা! বেধা স্পষ্টভাবে এই বিশ্বাসই ন্ফছিত রহিরাছে। 
অতএব মানব জীবনে যে বিরোধ ও যুদ্ধ আছে এবং তাহা যে সময়ে 
সময়ে কুরুক্ষেত্রের স্যার মহ! সন্ধিক্ষণে পরিণত হয় ইহা আমাদিগকে 
স্বীকার করিতেই হইবে । মানবজাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরূপ 
যুগান্তর ও সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় বখন ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি 
প্রভৃতি বিষয়ে বিরাট ধ্বংস ও পুনর্ঘ ঠনের জন্ত মহাশক্তিসমূহের সংঘাত 
উপস্থিত হয়। আধারণতঃ এরপ যুগান্তর ভীষণ যুদ্ধ ও রক্তপাতের ভিতর 
,দিরাঁ সংঘটিত হর। এইরূপ যুগসন্ধিকে গীতা-শিক্ষার কাঠামো করা 
হইয়াছে । জগতে এরূপ ভীষণ ঘুগপরিবর্তনের যে প্রয়োজন আছে তাহা 
ত্বীকার করিয়া লইয়াই গীত। অগ্রসর হইয়্াছে। গীত নৈতিক জগতে 
পাপ ও পুণ্যের বিরোধ, শুভ ও অশুভের বিরোধ যেমন স্বীকার করিয়াছে, 
তেমনি সাধু ও ছুষ্কৃতের মধ্যে শারীরিক যুদ্ধও স্বীকার করিয়াছে । আমাদের 
তুলিলে চলিবে ন! যে গীতা যখন রচিত হয়, এখন অপেক্ষা তখন মানব- 
জীবনে বুদ্ধ আরও অধিক প্রয়োজনীর ছিল এবং জীবন হইতে যে যুদ্ধ 
কখনও উঠিতে পারে, তাহ! কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। সকল 
মন্থুষ্যের মধ্যে পরম্পরের প্রতি সম্পূর্ণ সম্ভব ন৷ হইলে স্থায়ী ও প্রকৃত 


৬৪ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


শাস্তি কখনও সম্ভব নহে। এরূপ সন্তাব ও সর্বব্যাপী শান্তির আদর্শ 
মনুষ্য তখন মুহূর্তের জন্যও গ্রহণ করিতে পারে নাই ) কারণ সমাজে, ধর্দে 
আধ্যাত্মিকতায় মানবজাতি তখন ইহার জন্ঠ প্রস্তুত হয় নাই-_প্রকৃতিও 
এরূপ বিধান বরদাস্ত করিবার মত অবস্থার উপনীত হয় নাই। এমন কি 
এখনও আমরা যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে পরস্পরের স্বার্থের মধ্যে 
কতকটা সামগ্তস্ত স্থাপন করিয়া নিকৃষ্ট রকমের যুদ্ধ ও বিরোধের হাত 
এড়ান ভিন্ন আর কিছুই করা শস্তবপর হুয় নাই। এইটুকুই করিবার 
নিমিত্ত স্বভাবের বশে মানবজাতিকে যে নৃশংস যুদ্ধ ও রক্তপাতের 
অবতারণ। করিতে হুইরাঁছে ইতিহাসে তাহার তুলন। আর কোথাও নাই। 
এই যে শান্তি__ইহারও ভিত্তি মানবচরিত্রের কোন গভীর পরিবর্তনের 
উপর স্থাপিত হয় নাই। অর্থনোতিক অন্ুবিধ।, প্রাণহানি করিতে 
বিভৃষণা, যুদ্ধের বিপদ ও ভীষণতা৷ এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজনৈতিক, 
বন্দোবস্তের দ্বারা শান্তি রক্ষার থে ব্যবস্থ। হইয়াছে তাহার ভিত্তি যে খুব 
দৃঢ় এবং তাহা! অধিক দিন স্থাপ্রী হইবে বলির! মনে হয় না। এমন এক 
দিন আসিবে, নিশ্চই আসিবে বখন মানবজাতির আধ্যাত্মিক, নৈতিক, 
'সামাজিক অবস্থা সর্বব্যাপী শান্তির অনুকুল হইবে। কিন্ত যতদিন তাহা 
না হইতেছে ততদিন ধর্নকেই ঘুদ্ধ এবং যোদ্ধারূপে মানুষের কর্তৃব্যের 
ীমাংসা! করিয়। দিতেই হইবে । ভবিষ্যতে মানবজীবন কিরূপ হইতে, 
শারে শুধু তাহাই না ধরিয়া, উহা এখন বাস্তবিক যেরূপ, গীতা তাহাই 
রিয়াছে এবং প্রশ্ন তুলিরাছে যে যুদ্ধের সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের 
নামগ্রম্ত কেমন কৰিয়। রক্ষা করা যাইতে পারে ? 

সেইজন্তই গীতার শিক্ষা একজন ক্ষত্রিয়ের নিকট কথিত হইয়াছে । 
দ্ধ ও দেশরক্ষাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । সমাজে অন্ত কার্ধ্য করিতে হয় বলিয়া, 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৫ 


যাহার! নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না, তাহার্দিগকে আব্রমণ- 
কারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, যাহার। ছুর্ধবল ও নির্যাতিত তাহাদিগকে রক্ষ। করিবার জন্ত এবং 
জগতে স্তায় ও ধন্মকে স্প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে 
হয়।__ভারতে ক্ষত্রিয় শুধু সৈনিক নহেন- ধর্ম ও সমাজের রক্ষা তাহার 
ধর্ম, স্বভাবতঃ তিনি আত্ডের রক্ষক এবং দেশের পালনকর্তা ও রাজ।।-_- 
বদিও গীতার সার্বজনীন সাধারণ ভাব ও কথাগুলিই আমাদের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষ। মূল্যবান তথাপি বে বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার মাঝে 
ইহার উৎপত্তি তাহারও হিসাব লওর1 আমাদের কর্তব্য । বর্তমান সমাজ- 
তন্ত্র হইতে তাহ। বিভিন্ন। এখন আমর। মানুষকে একাধারে জ্ঞানী, 
ব্যবসায়ী এবং যোদ্ধা! বলিরাই দেখি । বর্তমান সমাজে এই সকল কর্মের 
০তমন বিভাগ নাই-_-আমর। চাই প্রত্যেক লৌকই সমাজকে কিছু জ্ঞান 
দিক, কিছু অর্থপঞ্চয় করুক, দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধও করুক-_কোন ব্যক্তির 
প্রকৃতি কোন রকম কাধ্যের অনুকূল আমরা তাহার হিসাব লইতে চাই, 
না। ভারতের প্রাচীন সভ্যত। ব্যক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ, 
ঝৌক দিত এবং তদনুুসারে সমাজে তাহার স্থান ও কর্তব্য নিদ্ধীরণ করিয়া 
দিত। সামাজিক কর্তব্য পালনই তখন মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়। 
পরিগণিত হইত না-_সমাজে কর্তব্য পালন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে 
উন্নতি সাধন করাই তখন ছিল শ্রেষ্ঠ আদর্শ । ধ্যান ও জ্ঞান, যুদ্ধ ও দেশ- 
শাসন, ধনোৎপাদন ও আদান প্রদান, শ্রম ও সেবা সমাজের কর্তব্য এই 
চারিভাগে স্পষ্টভাবে বিভক্ত ছিল। যেরূপ কার্য যাহার স্বভাবের অনুযায়ী 
এবং যেরূপ কার্য্যের দ্বারা বাহার আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমোন্নতির সুবিধ। 
সেইরূপ কার্যেই সেইরূপ লোককে নিযুক্ত করা হইত। 
৫ 


৬৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


বর্তমান যুগের যে ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূত্র 
নিব্বিশেষে সর্ববিধ কর্মের জন্য সকল মানুষেরই সাধারণ ভাবে দায়িত্ব 
রহিয়াছে সে ব্যবস্থারও কতক সুবিধা আছে । এরপ ব্যবস্থার গুণে 
সামাজিক জীবনে অধিকতর দৃঢ়তা, একতা, পূর্ণতার সুবিধা হয়। 
অন্যদিকে প্রাচীন প্রথামত কর্ম অনুসারে জাতি বিভাগ করিতে বাইয়! 
ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষে ক্রমে অসংখ্য জাতির স্ষ্টি হইয়াছে, সামাজিক 
জীবনে সঙ্কীর্ণতা, অনৈক্য আসিয়াছে, জাতিগত ব্যবসায় অবলম্বন 
করিতে অনেককে স্বভাবের বিরুদ্ধেও কার্য করিতে হইতেছে । তবে 
আধুনিক প্রথারও অস্ুবিধ। রহিরাছে। অনেক সমর এই প্রথার ফল 
এতদূর গড়াইরাছে যে সমাজের অন্যান্ত অনিষ্ট সাধন হইয়াছে । আধুনিক 
যুদ্ধের স্বরূপ বিবেচন। করিলেই ইহ! বেশ বুঝিতে পার! যার। আধুনিক 
প্রথ। অনুসারে স্বদেশের' রক্ষ। ও কল্যাণের জন্য ঘুদ্ধ করিতে সকল 
মনুষ্যই সাধারণ ভাবে বাপ্য। ইহার ফল হইয়াছে এই যে এখন 
কোথাও বুদ্ধ আর্ত হইলে পঞ্ডিত, কবি, দাশনিক, পুরোহিত, ব্যবসাদার, 
শিল্পী, সকলকেই আপন আপন স্বাভাবিক কম্ম হইতে ছিন্ন করিয়া মরিতে 
ও মারিতে, পরিখার ভিতর পাঠাইর়। দেওয়। হুর, সমগ্র সমাজ-জীবনে 
বিশেষ বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হযলোকের জ্ঞান ও বিবেককে অমান্ত কর! হয়। 
এমন কি যে ধর্মযাজক শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করিতে গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাকেও বাধ্য হই স্বধস্ম পরিত্যাগ করিতে 
হয় এবং কসাইয়ের মত মানুষ মারিতে হয়। এইবূপে সামরিক ষ্রেটের 
আদেশে শুধুই যে মানুষের বিবেক ও স্বধন্মরকেই বলি দেওর! হর তাহা! 
নহে, জাতি রক্ষার অত্যধিক আগ্রহে জাতীয় আত্মহত্যারই পথ সুন্দররূপে 
পরিফার করিয়া দেওয়া হয়। 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৭ 


অন্দিকে যুদ্ধের উৎপাত ও অনর্থ ধতদুর সম্ভব কমানই ভারতীয় 
সভ্যতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেগ্তেই যুদ্ধকাধ্যটার ভার এক 
ণীর লোকের উপরই দেওর়। ছিল । এই শ্রেণীর লোক জন্ম, স্বভাব ও 
বংশগৌরবের দ্বারা এই কার্যের প্রকৃত ভাবে উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত 
হইতেন। যুদ্ধ কাধ্যের রাই স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হইত। একট। উচ্চ আদর্শের অন্ুবর্তী হইয়া যাহারা যোদ্ধার 
জীবন যাপ্ন করেন ভাহ।দের সাহস, শক্তি, নিরমানুবহ্তিতা, সহবোগিতা, 
শৌধ্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের বিকাশ হইয়। তাহাদের আত্মার 
উন্নতি হইবার বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা হয়। সমাজের অন্ত শ্রেণীর 
লোক উক্ত শ্রেণার দ্বার। সর্বদা বিপদ ও অত্যাচার হইতে রক্ষিত 
খাকির। শিশ্চিন্ত মনে আপন আপন কার্য করিতেন। নিজ নিজ 
কাধ্য ও ব্যবসারে ক্ষতি করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইত 
না। যুদ্ধ অল্প লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকায় যুদ্ধের দ্বারা সমাজের 
সাধারণ জীবনে ক্ষতি খুব কমই হইত। উচ্চ নৈতিক আদর্শের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় এবং বতদূর সন্তব দয়! সৌজন্য প্রভৃতির 
দবার। নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যুদ্ধ মানুষকে নিষ্ঠুর না করিয়া উচ্চহৃদয় ও 
উন্নতই করিত । আমাদের ভুলিলে চলিবে না৷ যে গীতা এইরূপ 
যুদ্ধের কথাই বলিরাছে-_জীবন হইতে যুদ্ধকে যখন বাদ দেওয়া! চলে 
না, তখন এরূপ ভাবে ঘুদ্ধকে সীমাবন্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিতে 
হইবে যেন তাহা৷ অন্তান্ত কর্মেরই স্তায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতির সহায় হয়। নৈতিক ও আধ্যাত্বিক উন্নতিই তখন 
জীবনের একমাত্র প্রক্কৃত উদ্দেশ্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপ 
সুণিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধ যুদ্ধের দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের শরীর ধ্বংস হইত 


৬৮ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


বটে কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ জীবন এবংজাতির নৈতিক জীবন সুগঠিত, 
হইত। উচ্চ আদর্শের দ্বারায় অনুপ্রাণিত হওয়ায় প্রাচীনকালে যুদ্ধ ষে. 
শৌধ্য ও সৌজন্য বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, অতি বড় গোড়া 
অহিংসবাদী ভিন্ন সকলেই সে কথ। স্বীকার করিবেন। ইউরোপের 
নাইট্‌,ভারতের ক্ষত্রিয় এবং জাপানের সামুরাই জাতি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । 
যুদ্ধের দ্বারা মানবজাতির যে কল্যাণ হইতে পারে তাহ। যদি সম্পূর্ণ হুইয়| 
থাকে, তবে যুদ্ধ উঠিয়া যাউক) গঠন শক্তি ও আদণ হইতে বিছ্যুত যুদ্ধ 
নিষ্টর হিংসাকাও মাত্র এবং এরূপ বুদ্ধ মানব সমাজের ক্রমোনতির সঙ্গে 
সঙ্গে পরিতাক্ত হইবে বটে কিন্তু আমাদের বিবর্তনের যুক্তিমঙ্গত বিচার 
করিতে হইলে, যুদ্ধের দ্বারা অতীতে জাতির যে কল্যাণ হইয়াছে তাহ 
আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে । 

তবে যাহাই হউক শারীরিক যুদ্ধ জীবনের এক সাধারণ নীতির এক 
বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। মানবজাতিকে পূর্ণতা লা করিতে হইলে যে 
সকল সাধারণ গুণের প্রয়োজন ক্ষত্রির ধন্ম তাহাধ একটির বাহ্‌ নিদর্শন 
মাত্র। এই জগতে আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহা জীবনে সর্বত্রই যুদ্ধ 
ও বিরোধের যে একট। দিক আছে, শারীরিক বুদ্ধ তাহার বাহিক দৃষ্টান্ত । 
জগতের ধারাই এই যে শক্তিশমূহ পরম্পরের সহিত বিরোধ করিতেছে, 
যদ্ধ করিতেছে, পরস্পরকে ধ্বংস করিয়াই নিত্য নৃতন মিটমাটের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । আশা হয় এমনই করিয়! একদিন সকল বিরোধের 
অবসান হইবে, পূর্ণ সামঞ্জন্ত ও সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠ। হইবে, কিন্তু কোন্‌ 
একত্বের উপর এই সামঞ্রস্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে এ পর্যযস্ত তাহা স্পষ্ট বুঝিতে 
পার! যাইতেছে না। মানুষের মধ্যে যে ক্ষত্রিরত্ব রহিয়াছে তাহ। জীবনের 
এই নীতি শ্বীকার করে এবং ইহাকে জয় করিতে যোদ্ধারূপে ইহার সম্মুখীন 


যষ্ঠ অধ্যায় ৬৯ 


হয়, শরীর বা বাস আকারকে ধ্বংস করিতে কুষ্টিত হয় না কিন্ত এই সকল 
দ্বন্দের ভিতর দিয়া এমন এক নীতি, এক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, 
যাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই শেষ সামগ্তন্ত স্থাপিত হইবে, সকল ছন্দের 
অবসান হইবে । বিশ্বশক্তির এই দিকটাকে এবং ইহার বাহা নিদর্শন 
শারীরিক যুদ্ধকে গীত। স্বীকার করিয়াছে এবং ইহার শিক্ষ! একজন কর্ম, 
যোদ্ধা, ক্ষত্রিরকে বিবৃত করিয়াছে । ভিতরে. শাস্তি, বাহিরে অহিংসা-_- 
এই যে আত্মার উচ্চাকাজ্া, বুদ্ধ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী । যোদ্ধার, 
ক্ষত্রিয়ের দ্ন্দকোলাহলময় জীবন নীরব আত্মজর় ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ 
জীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিঘাই মনে হয় । এই বিরোধের মধ্যে কোথায় 
সামঞ্জন্তের সুত্র রহিয়াছে গীত। তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়, সেই 
সুত্র অবলম্বন করিয়াই সকল ছন্দ বিরোধের অতীত শেষ সামগ্রন্ত প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারিবে । 

যে মানুষের প্রকৃতিতে বে গুণের প্রভাব অধিক সেই গু৭ অনুসারেই 
সেই মনুষ্য জীবন বুদ্ধের সম্মুথীন হয়। সাংখ্যমতে জগৎ ত্রিগুণাত্বক। 
জগতের প্রত্যেক বসন্ত ত্রিগুণের সমবায়ে গঠিত। গীতা এ মতের 
অনুমোদন করিয়াছে | গীত বলে, 

“ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিৰি দেবেষু বা পুনঃ । 
সত্ব্ং প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেভিঃস্তাৎ ত্রিভিণ্তপৈঃ। ১৮৪০ 

পপৃথিবীতে কিংব| স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোনই বস্ত .নাই যাহ! 
প্রক্কৃতিসন্তৃত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত ।” 

অতএব মানব প্রকৃতিরও তিন প্রধান গুণ আছে। শাস্তি, জ্ঞান, 
সখ সত্বগুণের লক্ষণ। তৃষ্ণা, আসক্তি, কর্ম রজোগুণের স্বরূপ ।--অজ্ঞান 
"ও আলম্ত তমোগুণের লক্ষণ। যাহাদের প্রকৃতিতে তমোগুণের প্রীধান্ত 


৭৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


তাহারা জগতের শক্তিসমূহ করুক আক্রান্ত হইয়! যুদ্ধ করিতে পারে না,, 
সহজেই অভিভূত, নিপীড়িত হয়, তাহাদের অধীন হইয়। পড়ে ।__তামসিক 
মনুষ্যেরা অন্ত গুণের কিছু সহায়ত পাইলে কোনবূপে যতদিন সম্ভব 
টিকিয়া থাকিতে চার, বীধা বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জীবনযুদ্ধ 
হইতে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, কোন উচ্চ আদর্শের ডাকে চেষ্টা 
করিয়া জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবার কোন প্রয়োজ্নই উপলব্ধি করে 
না। যাহাদের প্রকৃতিতে রজোগুণের প্রাধান্ত তাহারা উৎসাহের সহিত 
জীবনবুদ্ধে ঝাপাইয়। পড়ে এবং জগতে শক্তিসমূহের দন্দকে নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধির কার্যে লাগাইতে চেষ্টা করে__তাহারা চায় জয় করিতে» 
প্রভৃত্ব করিতে, ভোগ করিতে । রাজসিক মন্ুষ্যেরা যদি কতকট। 
সত্তগুণের সাহায্য পায় তাহ হইলে তাশার। এই দ্বন্দের ভিতর দিয় 
আস্তরিক রিপুগণকে জর করিতে চার, হর্ষ চায়, শক্তি চায়। জীবনযুদ্ধে 
তাহারা বেশ আনন্দ পার, এটা তাহাদের একট! নেশার মত হর, কারণ 
প্রথমতঃ জীবনবুদ্ধে তাহার! কর্দের বে আনন্দ, সবলতার যে স্থখ তাহা 
উপভোগ করিবার সুযোগ পায়; দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা তাহাদের উন্নতি» 
তাহাদের স্বাভাবিক আত্মবিকাশের স্থবিধ। হয়। যাহাদের উপর সত্বগুণেব 
প্রভাব অধিক তাহার! এই দ্বন্দের মধ্যেই ধর্ম, নীতি, সামঞ্জস্ত, শাস্তি, 
স্থখের সন্ধান করে। যে সকল মনুষ্য খাঁটি সাব্বিক তাহারা অন্তরের 
ভিতরেই এই শান্তির সন্ধান করে। তাহারা হর শুধু নিজেদের জন্যই 
এই শাস্তি চায় অথবা এই আভ্যন্তরীণ শাস্তির বার্তী অপরকেও 
জানাইয় দেয় কিন্তু বাহজগতের যুদ্ধ দ্বন্দ হইতে সরির1 বা তাহার প্রতি 
উদাসীন থাকিয়াই তাহারা শাস্তি লাভ করিতে চায়। কিন্তু যে সকল 
সাত্বিক প্রকৃতিতে রজোগুণেরও কিছু প্রভাব আছে তাহার! বাহিরে 


ষ্ঠ অধ্যায় ৭১ 


যুদ্ধ ছন্দের উপরই শাস্তি ও সামগ্রস্ত স্থাপন করিতে চায়-যুদ্ধ বিরোধ 
দন্দকে পরাজিত করির1 জগতে শান্তি প্রেম সামঞ্জস্তের রাজত্ব স্থাপন 
করিতে চায়। এই তিনটি গুণের প্রভাব যাহার প্রকৃতিতে যেরূপ সে 
সেই ভাবেই জীবন সমশ্ঠার সম্মুখীন হয়। 

কিন্ত এরূপ অবস্থাও আসিতে পারে যখন মানুষ প্ররুতির ত্রৈগুণ্যের 
খেলায় তৃপ্ত হইতে পারে নাঁ-হর ইহার বাহিরে যাইতে চায় অথব! 
টার উপরে উঠিভে চায়। মানুষ এমন কোন অবস্থা চায় যাহ! 
ত্রিগুণের বাহিরে, গুণশৃন্ত বা নিএ। অথবা এমন অবস্থায় উঠিতে চার 
যাহা সকল গুণের উপরে, যেখানে সকল গুণের প্রভু হওয়া যাঁয়, কন 
কর৷ যায় অথচ কর্মের অধীন হইতে হয় না- মানুষ নিগুন অবস্থা চায় 
অথব। ত্রিগুণাতীত অবস্থা চার। পূর্বোক্ত ভাব মানুষকে সন্ন্যাসের 
দিকে লইয়া যার়। শেষোক্ত ভাবের বশে মানুষ পাঁশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে 
জয় করিতে চায়, অপর! প্রকৃতির দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হয় না__কামনা 
ও বাসনাকে বর্জন করির! আভ্যন্তরীণ সমতা লাভই এইরূপ ভাবের 
মূল নীতি । প্রথমে সন্্যাসের দিকে অর্জুনের ঝৌক হইয়াছিল। তাহার 
বীরজীবনের পরিণাম কুরক্ষেত্রের বিরাট হত্যাকাণ্ড হইতে প্রথমে তিনি 
পিছাইয1 পড়িবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এতদিন তিনি যে নীতির 
বশে কার্য করিয়। আসিয়াছেন সেই নীতি হারাইয়া কর্ন ত্যাগ, সংসাঁর 
ত্যাগ ভিন্ন অন্ত কোন পথই তিনি খুঁজিয়৷ পান নাই 1-কিন্তু তাহার 
উপর ভগবানের আদেশ হইল বাহৃতঃ সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিতে 
হইবে না, ভিতরে প্রাধান্ত লাভ করিতে হইবে, আত্মজয় করিতে হুইবে। 

অজ্ঞুন ক্ষত্রিয়, রাজসিক মনুষ্-_তিনি সান্বিক আদর্শ অনুসারে 
তাহার রাজসিক কর্ম নিয়ন্ত্রিত করেন। যুদ্ধে যে আনন্দ আছে তাহ! 


ই শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াই তিনি অনীম উল্লাসের সহিত কুরুক্ষেত্রের 
বিরাট যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে ধর্মের পক্ষে যুদ্ধ 
করিতেছেন__-এই গৌরবে তাহার হ্বদয় পূর্ণ। তাহার দ্রুতগামী রথে 
তিনি শঙ্খনিনাদে শত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিগলন। 
তিনি অবলোকন করিতে চান যে এই যুদ্ধে কাহার! দুর্বুদ্ধি ছুর্য্ে'ধনের 
পক্ষ সমর্থন করিয়া, ধর্ম, ম্ায়, সতোর পরিবর্তে স্বার্থপরত! ও অহঙ্কারের 
প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছে, কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিরা তাহাকে ধর্ম, 
স্যার, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । তাহার ভিতবে এই আত্মবিশ্বাস 
যখন চূর্ণ হইয়া গেল, তাহার স্ুমভাস্ত ক্ষত্রির ধর্ম তাহাকে মহা পাপের 
মধ্যে টানিয়া আনিরাছে বলির! যখন তাগার ধারণ হইল, তখন তমোগুণ 
জাঁগিরা উঠিরা সেই রাজপিক মনুষ্যকে ঘিরিয়! ধরিল__বিশ্ময়, শৌক, ভয়, 
অবসাদ, মোহে তিনি অভিভূত হইর। পড়িলেন, তাহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইল, 
তিনি অজ্ঞান ও অপ্রবৃন্তির বণাভৃত হইলেন। ফলে সন্াসের দিকেই 
তাহার বৌক হইল। এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অপেক্ষ। ভিক্ষা করিয়াই 
জীবিক। নির্বাহ কর]! শ্রেরঃ। রক্তপাত করিয়া যে ভোগের বস্ত 
গ্রহ কর! হয় তাহাও রুধিবাক্ত। ধর্ম ও নীতির নামে যে যুদ্ধ, ধর্ম 
নীতি, সমাজ সকলের মূলে কুঠার।ঘাত করিয়। সেই যুদ্ধ চালাইতে হইবে। 
কর্ম ও সংসার পরিত্যাগ, ব্রৈগুণ্য পরিত্যাগ-_ইহাই মন্যা। কিন্তু 
সন্যাস অবস্থায় উপস্থিত হইতে হইলে তিন গুণের কোনটির ভিতর দিয়াই 
যাইতে হয়। তামসিকতার বশে মানুষ সন্নযাসের দিকে যাইতে পারে-_ 
ংসার ও জীবনের গ্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণ॥ ঘ্বণর উদর হয়, অক্ষমত। বোধ 
ও ভয়ে অভিভূত হইরা তাহার! সংপার ছাড়িয়। পালাইতে চার; অথব। 
ব্রজোগুণ তমোর দিকে যাইতে পারে, তখন সংপারের শোক দুঃখ ছন্দ 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭৩ 


নিরাশায় পরিশ্রান্ত হইয়া মানুষ আর কর্মের কোলাহল, জীবনের যন্ত্রণা 
(ভোগ করিতে চায় না। সত্বমুখী রজগুণের বশে মানুষ সন্যাসের দিকে 
যাইতে পারে--সংসার যাহা দিতে পারে তাহা! অপেক্ষা তাহারা উচ্চ বন্ত 
লাভ করিতে চায়। শুধু সত্বগুণের বশে মানুষ বুদ্ধির দ্বার! সংসারের 
অসত্যতা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাসের দিকে আকুষ্ট হইতে পারে__অথব! 
কালাতীত, অনন্ত, নীরব, নামরূপহীন শান্তির অনুভূতি লাভ করিয়াও 
মানুব সংসার ছাড়িতে পারে। অর্জুনের যে সংসারের প্রতি বিরাগ 
উপস্থিত হইয়াছিল, সেট! হইতেছে সন্বরাজধিক মন্ধষ্যের তামসিক বিরাগ । 
ভগবান গুরুরূপে অঙ্জুনকে এই অন্ধকারমর পথের ভিতর দিয়াই তপন্থী 
জীবনের পবিভ্রত। ও শীন্তির মধ্যে লইয়। যাইতে পারিতেন। অথব। 
এখনই তাহার তামসিক বিরাঁগকে পবিত্র করিয়া সাত্বিক মন্যাসের 
অসাধারণ উচ্চতার দিকে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্ত, বাস্তবিক 
তিনি এই ছুইটির কোনটিই করিলেন না। তিনি তামসিক বিরাগ এবং 
সন্নযাসের প্রতি ঝৌককে নিন্দ। করিলেন এবং অজ্ঞুনকে কর্ম করিতে, 
এমন কি সেই ভীষণ নৃশংস যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিলেন | কিন্তু, তিনি 
তাহার শিষ্কে আর এক সন্ন্যাস, আভ্যন্তরীণ ত্যাগের পথ দেখাইয়া 
দিলেন। অজ্ুনের যে সমস্তা তাহার ইহাই প্রক্কৃত মীমাংসা । এই রূপেই 
বিশ্বশক্তির উপর আত্ম। প্রাধান্ত লাভ করিবে অথচ সংসারে স্বাধীন ও শাস্ত 
ভাবে কর্্মও করিতে পারিবে । বাহক সন্গযাস নহে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ-_ 
কামনা, বামনা, আসক্তির ত্যাগই গীতার শিক্ষা। 


সপ্তম অধ্যায় 
ন্কতিস্রেন্র শন্প * 


শোকে, দুঃখে, সন্দেহে অভিভূত হইয়া অর্জুন যখন এই সংসারকে শূন্ঠ 
ও অসার দেখিলেন, হত্যাকা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, পাপ কর্মের পাপ 
পরিণামের কথ! বলিতে লাগিলেন তখন তাহার উত্তর স্বরূপ ভগবান 
তাহাকে তীব্র ভাষায় ভতসন! করিয়া উঠিলেন। ভগবান উত্তর করিলেন 
যে অর্জুনের এই ভাব বুদ্ধির গোলমাল ও ভ্রম হইতে উৎপন্ন__ইহা! হৃদয়ের 
দৌর্বল্য, ক্রৈব্য,__ক্ষত্রিয়োচিত, বীরোচিত ধর্ম হইতে পতন। পৃথার পুত্র 
ইহা! শোভ। পায় না'। ধর্ম্মরাঁজ যুধিষটিরের পক্ষে তিনিই নারক, তিনিই 
ভরসা--এ হেন সঙ্কট সময়ে সেই ধর্মপক্ষ পরিত্যাগ করা তাহার উচিত 
হয় না, মোহবশে দেবদত্ত গাণীব পরিত্যাগ করা, ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট 
কন্ধন পরিত্যাগ করা কখনই উচিত হয় না। আধ্্যগণের অনুমোদিত 
ও অনুস্থত পথ ইহা নহে । এ ভাব স্বর্গের নহে, এ পথে স্বর্গে যাওয়া যায় 
না। ইহ জগতে মহৎ কর্ম ও বীরত্বের দ্বারা যে কীর্ি লাভ করা যায় 
এন্সপ ব্যবহারে তাহা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। অর্জুন এই ক্ষুদ্র হৃদয়- 
দৌর্কল্য, কার্পণ্য পরিত্যাগ করুক, উঠিয়া শক্রগণের বিনাশ সাধন করুক । 

কিন্ত, ইহা কি একজন ধর্ম্োপদেষ্ট। দেবগুরুর উপযুক্ত উত্তর হইল? 
একজন ক্ষত্রিয় বীর আর একজন বীরকে এইরূপ উত্তর দিতে পারে । 


'শীতা-দ্বিতীয় অধ্যায় ১-৩৮ | 
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কিন্তু, ধর্মগুরুর নিকট হইতে আমরা কি চাই না যে তিনি সর্বদা! কোমলতা, 
সাধুত। এবং আত্মত্যাগের উপদেশ দিবেন, সংদারের কাম্য, সাংসারিক 
চালচলন বজ্জন করিতে উৎসাহ দিবেন? গীতার স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, 
অজ্জুন বীরের অনুচিত ছূর্ধলতায় পতিত হইয়াছিলেন, তিনি অশ্রপূর্ণাকুল- 
লোচন এবং বিষাদাপন্ন হুইয়। পড়িয়াছিলেন। কারণ তিনি কৃপরাবিষ্ট, 
কূপা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই ছুর্ধলত। কি দেবোচিত 
নহে? কপ! কি দেবোচিত ভাব নহে যে ইহাকে এরূপ তীব্র তিরস্কার 
করিয়া দমাইয়! দিতে হইবে ? জাম্মাণ দার্শনিক নীটুশে বীরত্ব এবং 
গব্বিত শক্তির নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, হিক্র ও টিউটনিকগণ দয়! 
মায়াকে বীর হৃদয়ের ভুর্বলত। বলিরা মনে করিতেন_ আমর! কি তবে 
সেইরূপ যুদ্ধনীতি এবং কঠোর বীরোচিত কাধ্যেরই উপদেশ শুনিতেছি? 
কিন্ত, গীতার শিক্ষ। ভারতীয় সভ্যতা! হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে 
দয়! চিরকালই দেবচবিত্রের একটি প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । 
গীতারই গুরু শেবের এক অধ্যায়ে মানুষের মধ্যে দেবোচিত গুণের বর্ণন। 
করিতে যেমন নির্ভীকতা ও তেজের উল্লেখ করিয়াছেন তেমনি সর্ধজীবে 
দয়া, কোমলত।, অক্রোধ, অহিংসা এবং অদ্রোহেরও উল্লেখ করিয়াছেন। 
ক্ররতা, কঠোরতা, শ্্টিরতা, শক্রবধে আনন্দ, ধনসঞ্চর়ে আনন্দ, অন্তায় 
ভোগ্য বস্ত সংগ্রহে আনন্দ__এই মকল আন্গরিক গুণ । যে সকল দূর্দান্ত 
চরিত্র ব্যক্তি জগৎকে ঈশ্বরবিহীন বলে, মানুষের মধ্যে দেবত্ব অস্বীকার 
করে এবং কামনাকেই পরম পুরুযার্থ বলিয়! পূজা! করে তাহাদের চরিত্রতেই 
উল্লিখিত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় ।__অতএব অর্জন এইরূপ অস্থরোচিত গুণ- 
সম্পন্ন নহে বলিয়। ভগবান তাহাকে তীব্র ভতদনা করিতে পাবেন না। 
কল অজ্ঞুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“কুতন্বা কশ্মলমিদং বিষমে, 


ণ৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


সমুপস্থিতম্‌।”-_হে অর্জুন, এ বিষম সঙ্কট সময়ে এই মোহ কেন তোমায় 
আক্রমণ করিল? অজ্জুন তাহার বীরোচিত গুণ হইতে কিরূপ স্থলিত 
হইয়াছেন এই প্রশ্ন হইতেই তাহার স্বরূপ বুঝ। যায়। দর্া একটি দেবোচিত 
গুণ__ইহা স্বর্গ হইতে আমাদের নিকট নামিরা আসে। যাহার চবিত্রে 
এই গুণ নাই, যে এইরূপ ধাতে তৈয়ার নর, সে যদি নিজেকে বড় বলে, 
আদর্শ মনুষ্য বলে, অতি-মানব বলে--তাহা হইলে সেটা তাহার পক্ষে 
মূর্খতা, ধৃষ্টতা হইবে। কারণ, কেবলমাত্র তিনিই 'অতি-মানব, যাহার 
চরিত্রে ভগবদ্গুণের সর্বাপেক্ষ। অধিক প্রকাশ হইয়াছে । মানুষের যুদ্ধ ও 
দ্বন্দ, সবলতা৷ ও তুর্বলতা, তাহার পাপ পুণা, তাহার সুখ ঢ£খ, তাহার 
জ্ঞান অজ্ঞান, তাহার বিজ্ঞতা মূর্খতা, তাহার 'আশ। নিরাশ! এই সকল 
ব্যাপারকেই দয়াবান প্রেম, জ্ঞান ও শান্ত শক্তির চক্ষুতে দেখেন এবং সকল 
অবস্থাতেই সাহায্য করিতে চান, সান্তবন! দিতে চান। সাধু ও পরোপকারী- 
'দের হৃদয়ে এই দেবোচিত দয়। বথেষ্ট প্রেম ও বদান্তের মুষ্ঠি ধারণ করে। 
পণ্ডিত ও বীরের হৃদয়ে এই দয়! কল্যাণকর জ্ঞান ও শক্তিরূণে প্রকট হয়। 
এই দয়াই আর্ধ্য ক্ষত্রিয়ের শৌধ্যের প্রাণ স্বরূপ-_-এই দয়ার বশেই ক্ষত্রিয়- 
বীর ছিন্ন লতাগু্কেও আঘাত করিতে চার ন।, কিন্ত তুর্বলকে, দলিতকে, 
আহতকে, পতিতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। কিন্ত আবার এই 
'দেবোচিত দরাই ছূর্দীস্ত অন্যাচারীকে ধরাশায়ী করে, তবে তাহা ক্রোধ 
বা ঘ্বণার বশে করে না, কারণ ক্রোধ ব| দ্বণ। দেবোচিত উচ্চ গুণ নহে । 
পাপীর প্রতি ভগবানের ক্রোধ, ছুষ্টের প্রতি তাহার দ্বণা, এ সকল মিথ্য। 
গল্প নরকের যন্ত্রণার গল্পের মতই অর্ধ শিক্ষিত ধর্ম সমূহ কর্তৃক রচিত 
হইয়াছে । ভারতের প্রাচীন ধর্ম ্পইই দেখিয়াছি যে দেবোচিত দয়ার 
বশে যে সকল ব্যথিত ও অত্যাচারিতকে 'ন্ায় ও উপ্রব হইতে রক্ষ। 
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কর! হয় তাহাদের প্রতি যেরূপ প্রেম ও করুণা থাকে--ষে সকল ভ্রমান্ধ, 
ুর্দাস্ত অত্যাচারী অস্থুরকে তাহাদের পাপের জন্ত নিধন সাধন করিতে. 
হয় তাহাদের প্রতিও সেইরূপই প্রেম ও করুণা থাকে। 
কিন্ত যে ভাবের বশে অর্জুন তাহার কর্তব্য কার্ধ্য পরিত্যাগ করিতে 

উদ্যত, তাহা সেই দেবোচিত করুণা নহে। অজ্ঞুন নিজের দুর্বলতায়, 

নিজের কষ্টে পীড়িত, কর্তব্য কার্য সাধনে তাহার নিজের যে মানসিক 

যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে তাহা সহা করিতে অর্জন নারাজ। তিনি স্পষ্টই 

বলিলেন-_*আমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহা আমার ইন্তরিয়গণের 

শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পারে 1” এরূপ দীনতা ও আত্ম- 

দৌর্বল্যের ভাব আর্ধ্যগণের নিকট সর্বাপেক্ষা হীন ও অনার্ধ্যোচিত বলিয়া 

পরিগণিত হইত । অজঙ্জুনের যে কৃপা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাও এক 

রকমের স্বার্থপরতা । ধৃতরাষ্ট্ পুত্রগণ অর্জুনের প্বান্ধব” *স্বজন”__তাই 

তাহাদিগকে বধ করিতে অর্জনের প্রাণ চাহিতেছিল না । এইরূপ কৃপা 

মনের ছুর্বলত। ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ কৃপা নিয় অবস্থায় 

লোকের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে--তাহাদের হৃদর কিছু দুর্বল হওয়াই 
উচিত নতুবা তাহারা কঠিন ও নিষ্ঠর হইয়! পড়িবে। কারণ তাহাদিগকে 
কোমল স্বার্থপরতার দ্বার নিষ্ঠর স্বার্থপরতা দূর করিতে হইবে, তাহাদের 
ছু্দীস্ত রাজসিক রিপুগণকে দমন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অবসাদক 
তমগুণের দ্বার৷ সত্বকে সাহায্য করিতে হইবে। কিন্তু, অঙ্ছুনের পক্ষে 
এ পথ নহে, তিনি উন্নত চরিত্র আধ্য। ছুূর্বলতার সাহায্যে তাহাকে 
অগ্রসর হইতে হইবে না-_ ক্রমশঃ তাহার শক্তি বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। 
অজ্জুন দেবধন্থ্ী মানব-_তিনি শ্রেষ্ঠ মনুষ্য তৈয়ারী হইতেছিলেন, দেবতারা 
তাহাকেই ইহার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন! তাহাকে একটি কার্য্যের 
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' ভার দেওর। হুইয়াছে, ভগবান তাহার পার্থে তাহার রথেই বহিয়াছেন, 
তাহার হস্তে দৈবান্ত্র গাণ্ডীব, তীহার সম্মুখে ধশ্বদ্রোহী, দেবদ্রোহী, 
।প্রতিদ্ন্দিগণ! এখন তিনি কি করিবেন ন। করিবেন_নিজের খেয়াল 
বা হৃদয়াবেগের বশে তাহা স্থির করিবার তাঠার কোন অধিকার নাই। 
ঠাহার স্বার্থপর দর ও বুদ্ধির বশে একটা আবশ্ঠকীয় ধবংসকাণ্ড হইতে 
বিরত হুইবার তাহার কোন অধিকার নাই। সহজ সহস্র ব্যক্তি বিনষ্ট 
হইয়া নিজের জীবন শুন্য ও ছুঃখমর হইয়া! যাইবে, এই ধ্বংসের দ্বার 
উহার নিজের পাধিব কোন ফল লাভই হইবে না-_এইবপ স্বার্থপর 
চিন্তার বশে কর্ম হইতে বিরত হঈবার তাহাব কোন 'অধিকার নাই। 
এইরূপ মনোভাব তাহার উচ্চ প্রকৃতি হইতে দুর্বল অপপেতন ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। কোন্টা কর্তব্য কর্ধা শুধু ইহাই মঙ্ছ্নকে বুঝিতে হইবে” 
তাহার ক্ষত্রিয় স্বভাবের "মধ্য দিরাঁ ভগবান কি আদেশ দিতেছেন, 
শুধু তাহাই শুনিতে হইবে, মানবজাতির ভবিঘ্যং ভাব কর্শোর উপর 
নির্ভর করিতেছে_-নকল বাধ। দূর করিয়া, সকল শক্ু বিনাশ করির 
মানবজাতির উন্নতির পথ পরিস্মার করিবার নিমিন্ত ভগবান তাহাকে 
পাঠাইয়াছেন__ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে । 

কৃষ্ণের ভংসনা অর্জুন স্বীকার করিলেন, তমাপি তিনি কৃঞ্জের আদেশ 
পালন করিলেন ন1--বরং আরও তক কবিতে লাগিলেন । তিনি তাহার 
হুর্বলতা বুঝিলেন কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে চাঠলেন না। তিনি 
স্বীকার করিলেন যে তাহার চিন্তের দীনতাই তীাহাব ক্ষত্রিয়োচিত বীর 
স্বভাবকে অভিভূত করিয়াছে । ধর্ম সম্বন্ধে, কর্তব্যাকর্তবা সম্বন্ধে বিমূঢ় 
চিন্ত হইয়াই তিনি কৃষ্ণের নেকট শ্রেয়ঃ কি জানিতে চাহিলেন, (কৃষ্ণকেই 
গুরু বলিয় স্বীকার করিয়! তাহার শরণাপন্ন হইলেন) কিন্ত যে সক 
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হৃদয়ভাব, ষে সকল ধ্যান ধারণা অনুসারে এত দিন তিনি কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহ ওলট পালট হইয়৷ যাওয়ায় এবং 
নৃতন কিছু ধরিবার না পাওয়ায় অর্জুন তাহার পুরাণে! জীবনের উপযোগী 
একটা আদেশ মাথ। পাতিয়। লইতে পারিলেন না । তিনি এখনও তর্ক 
করিতে লাগিলেন যে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়াই তাহার পক্ষে ঠিক হুইবে। 
এই হত্যাকাণ্ড করিতে এবং ইহার ফলম্বরূপ রুখিরাক্ত ভোগ্যসমূহ 
উপভোগ করিতে তাহার প্রাণ চাহিতেছে না। এই কর্মের ফলে 
স্বজনগণকে হারাইয়। তাহার জীবন কিরূপ শুন্ত ও ছুঃখমর হইর়। উঠ্ভিবে 
তাহ। ভাবির। তাহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিতেছে। ধর্্মাধন্, কর্তব্যাকর্তব্য 
সম্বন্ধে এতদিন যে ধারণা তাহার অভ্যস্ত ছিল তাহাতে তিনি ভীম্ম 
দ্রোণের ন্যায় গুরুজনকে কেমন করিরা বধ করিবেন? এই যে ভীষণ 
নৃণংমকর্ম্ের ভার তীহার উপর দেওয়া হইয়্াছে-_ইহার যে কি নফল 
হইতে পারে তাহা তীহার বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না। তিনি যতদূর 
বুঝিতেছেন-_এই ভীষণ কর্থের ফল অতি অগ্ুভই হইবে। এতদিন 
তিনি বে ধারণার বশে যে উদ্দেশ্য লইয়! বুদ্ধ করিয়াছেন এখন আর সে 
খারণায়, সে উদ্দেস্তে যুদ্ধ না করিতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন এবং ভগবান 
তাহার অকাট্য যুক্তিগুলি কেমন করিয়া খণ্ডন করেন, নীরবে তাহারই 
, অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন। ভগবান প্রথমেই অঙ্জুনের অহঙ্কৃত ও 
 অমতাপন্ন স্বভাবের এই দাবীগুলি নষ্ট করিতে অগ্রসর হইলেন। সকল 
অহঙ্কার ও মমতার উপরে যে ধর্ম ইহার পর তাহা বিবৃত করিবেন । 
ভগবান ছুইটা বিভিন্ন পথ ধরিয়৷ অর্জুনের প্রশ্নের জবাব দিলেন। 
অজ্জুন যে আরধ্যশিক্ষার শিক্ষিত তাহারই সর্বোচ্চ ভাবগুলিকে ভিত্তি 
করিয়৷ ভগবান সংক্ষেপে প্রথম উত্তর দিলেন। দ্বিতীয় ষে উত্তর আরও 
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গভীরতর জ্ঞানের উপর তাহার ভিত্তি; এই উত্তর হইতে আমাদের 
জীবনের অনেক গুহা কথা বুঝিতে পারা যায়-__ইহাই গীতা শিক্ষার 
প্রকৃত আরম্ত। বেদান্ত দর্শনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ব এবং আর্ধ্য 
সমাজের নৈতিক ভিন্তি স্বরূপ কর্তব্যাকর্তব্য, সম্মান অসম্মান সম্বন্ধে 
সামাজিক ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের প্রথম উত্তর কথিত 
হইয়াছে। অর্জুন ধর্মীধন্ম, শুভাশুভ ফল সধন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 
তাহার যুদ্ধে পরাস্ুখভাকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 
প্রকৃত কথ! এই যে অজ্জুন তাহার অজ্ঞান, অগ্তদ্ধ চিত্তের বিদ্রোহকেই 
মিথ্যা পাগ্িত্যের দ্বারা ঢাকিবার চেষ্ট। করিয়াছেন । তিনি শরীর ও 
শরীরের মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিগ্লাছেন যেন এইগুলিই চরম 
সত্য। কিন্তু জ্ঞানী বা পণ্ডিতের! কখনই এরূপ মনে করেন না। বন্ধুও 
আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে শোক প্রকৃত জ্ঞানানুমোদিত নহে । পণ্ডিতের! 
মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন ন।, কারণ তীাহার। জানেন 
যে যন্ত্রণা ও মৃত্যু আত্মার জীবনের বিভিন্ন অস্থায়ী অবস্থা মাত্র । শরীর 
নহে, আত্মাই সত্য বস্ত। এই যে রাগণের আসন্ন মৃত্যুর জন্য তিনি 
শোক করিতেছেন-_ইহারা যে পুর্বে কখন জীবন ধারণ করেন নাই তাহা 
নহে, ভবিষ্যতে যে আর কখনও জন্ম গ্রহণ করিবেন ন1, তাহাও নহে । 
কারণ যেমন এই দেহে দেহোপাধি বিশিষ্ট জীবের কৌমার, যৌবন ও 
বার্ধক্য অবস্থাগুলির প্রাপ্তি হয়, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুণ্ড সেইরূপ । 
যাহারা শান্ত ও জ্ঞানী, যাহার। ধীর, যাহারা স্থির চিত্তে সংসারের বাপার 
অবলোকন করিতে পারেন এবং ইন্দ্রির ও চিত্তের আবেগে বিচলিত ও 
মোহিত না হন, তাহারা জড় জগতের বাহক দৃশ্রে প্রতারিত হন না। 
তাহারা শরীরের শ্বীযুর, চিত্তের গোলমালে তাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানকে 
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মোহগ্রস্ত হইতে দেন না। তাহারা দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের অতীত 
' জীবনের প্রত সত্য দেখিতে পান এবং চিন্তাবেগ ও অজ্ঞান স্বভাবের 
শারীরিক বাসনা অতিক্রম করিরা মানবজীবনের প্রত ও একমাত্র 
উদ্দেশ্ত অবলম্বন করিতে পারেন । 
সেই প্রকৃত সত্য কি? সেই উচ্চতম উদ্দেশ্ত কি? তাহ! এই,__ধুগে 
যুগে মানুষ জন্ম মৃত্যুর ভিতর দির! যাইয়া অমরত্ব লাভের যোগ্য হইয়া 
উঠিতেছে। এই যোগ্যত। কিরূপে আসিবে ? কোন্‌ মনুষ্য প্রক্কৃত যোগ্য ? 
যিনি নিজেকে শুধু শরীর ও প্রাণ বলিয়াই মনে করেন না, ইন্দ্রিরের 
সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াই যিনি জাগতিক সত্যাসত্য নির্ণয় করেন না, যিনি 
নিজকে এবং সকলকেই আত্মা বলিয়া জানেন, বিনি আত্মার মধ্যেই বাস 
করিতে শিখিয়াছেন, যিনি অপরের সহিত শারীরিক জীব ভাবে নহে, 
আত্মা ভাবেই ব্যবহার করেন_-তিনি অমরত্ব লাভের প্র্কৃত যোগ্য ; 
কারণ মৃত্যুর পরও থাকাই অমরত্ব নহে-_কারণ মন লইয়া যাহার! জন্ম 
। গ্রহণ করে তাহারা সকলেই মৃত্যুর পরও থাকে। জন্ম মৃত্যুর উপরে 
উঠাই.প্রকৃত.অমূরত্ব। মনোময় দেহ ছাড়াইয়া মানুষ যখন আত্মারপৈ 
আত্মার মধ্যেই বাস করে তখনই তাহার প্রকৃত অমরত্ব লাভ হয়। যাহার 
। শোক ছুঃখের অধীন, চিত্তাবেগ ও ইন্দ্রিয়ের দাস, অনিত্য বিষয় সমূহের 
; স্পর্শ লইয়্াই যাহার! ব্যস্ত তাহার! অমরত্ব লাভের যোগ্য হইতে পারে 
টু না। যতদিন এই সকলকে জয় করিতে পার! না যাইতেছে, ততদিন 
“ ইহাদিগকে সহ করিতেই হইবে_-শেষে এমন একদিন আসিবে যখন 
ইহারা মুক্ত পুরুষকে আর ব্যথ! দিতে পারিবে না। যে অনন্ত শাস্ত আত্মা 
খুপ্তভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছেন, তিনি যেমন জ্ঞান, সমতা৷ ও 


' শীস্তির সহিত সংসারের সমস্ত ঘটনা! গ্রহণ করেন_ মুক্ত পুরুষও তেমনই 
| ঙ 
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শান্তভাবে সংসারের স্থখ ছুঃখ গ্রহণ করিতে পারিবেন। অজ্ঞুনের মত 
দুঃখ ও ভয়ে বিচলিত হওয়া, তাহাদের দ্বারা কর্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়।, 
আত্মরুপা এবং অসহাবোধে ছুঃখ দ্বারা অভিভূত হওয়া, অবশ্ঠস্তাবী তুচ্ছ 
শারীরিক মৃত্যুর সম্মুখে শিহরিয়। উঠা ইহ। অনার্যোচিত অজ্ঞান। যে 
আর্ধ্য শান্ত শক্তির সহিত অমরত্বে উঠিতে চাহিবে-__-এপথ তাহার নহে। 
মৃত্যু বলির। কিছুই নাই। কারণ শরীরই মরে, কিন্ত শরীর মানব 
নহে । যাহা নিত্য বস্ত তাহ! কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না-_তবে তাহা 
ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইতে পারে, শুধু আকারের পরিবর্তন হইতে 
পারে। তেমনই যাহ। অনিত্য তাহার কোন সন্থ। থাকিতে পারে না। 
এই সং ও অসতের তফাৎ উপলব্ধি হইলে বৃঝ| যার যে আম্ম। নিখিল 
জগত ব্যাপির়। রহিয়াছে-_কেহই এই অব্যর আত্মার বিনাশ সাধন করিতে 
পারে না। দেহের বিনাশ আছে, কিন্ত ধীহার এই দেহ, যিনি এই 
দেহকে ব্যবহার করেন, সেই আল্ম। অনন্ত, অপ্রেমের, নিত্য, অবিনাশী। 
যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 'অপর নূতন বস্ব পরিধান করে, 
সেইরূপ আত্ম! জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়। অন্য নৃতন দেহ ধারণ করে__ইহাতে 
শোক করিবার কি আছে ? পশ্চাৎপদ হইবার ব! শিহরিয়৷ উঠিবার কি 
আছে? ইহা জন্মায় না, মরেও না। ইহ! এরূপ বস্ত্র নহে যে, উৎপন্ন 
হইয়া লোপ পাইয়া আর কখনও ফিরিয়। আসিবে ন।। ইহ। অজ, শাশ্বত, 
পুরাণ-_শরীরের বিনাশ হইলেও ইহা! হত হয় না। অমর আত্মার বিনাশ 
সাধন করিতে কে পারে? শস্ব সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, 
'অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না, 
বাধু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহা স্থাণু, অচল, সর্বব্যাপী, 
সনাতন। ইহা! শরীরাদির স্যার ব্যক্ত নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়ের গোচর 


সপ্তম অধ্যার ৮৩ 


নহে--ভবে ইহা সকল বাক্ত বস্ত অপেক্ষা বড়। চিন্তার দ্বারা ইহাকে 
ধর। যার না--তবে ইহা! সকল মন অপেক্ষা বড়। প্রাণ ও ইন্দরিয়ের 
গ্ঠার ইহার বিকার হর না, পরিবর্তন হয় ন।_-ইহা1 দেহ, মন, প্রাণের 
পরিবর্তনের অভীত--তবে ইহ। সেই শত্ত্য বস্ত, এই নকল যাহাকে 
প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে । 

যদিই ইহ। সত্য হয় যে আমাদের সন্ব। তত মহান্‌ নহে, তত বিরাট 
নহে, যদি মনে করা যার যে আল্ম। নিত্য দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করে ও 
দেহের সহিত মরে-__তথাপি জীবের মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে। 
কারণ আস্মার স্বপ্রকাশের জন্ত জন্ম মৃত্যু অধ্শ্ন্তাবী। জন্মের পুর্ব্বে যে 
আত্ম। থাকে না, তাহ! নহে। জন্মের পুর্বে আত্মা এরূপ অবস্থার থাকে 
যাহা আমাদের জড়েন্দিয়ের অগোচর, অব্যক্ত-_এই অব্যক্ত অবস্থা হইতে 
ব্যক্ত হওয়া, ইন্দ্রিয়ের গোচর হওয়াই আত্মার জন্ম। মৃতুকালে আত্ম। 
আবার সেই 'অবাক্তাবস্থায় ফিরিয়। যার, এই অবস্থা হইতে আবার তাহা 
ব্যক্ত হয়, বাহোন্দ্িরের গোচর হয়। রোগেই মৃত্যু হউক আর যুদ্ধেই মৃত্যু 
হউক-দৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের জড় ইন্জিয় মনের যে শোক তাহা নিতান্ত 
অজ্ঞান, দ্ারবিক আর্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যখন মুত 
ব্যক্তির জন্য শোক করি তখন অজ্ঞানের বশে এমন লোকের জন্ত শোক 
করি যাহাদের জগ্ত শোক করিবার কোন কারণই নাই-_কারণ তাহাদের 
অস্তিত্ব লোপ পাইয্না যান্ধ না, তাহাদিগকে কোন ভীষণ যন্ত্রণাদীরক 
অবস্থার পরিবর্তন সহ করিতে হয় না, বরং মৃত্যুর পরেও তাহারা থাকে 
এবং জীবিতাবস্থার অপেক্ষা কম স্থুখে থাকে না। 

কিন্ত বস্ততঃ আমাদের সত্ব। খুবই মহান্। সকলেই সেই আত্ম, 
'এক ব্রঙ্গ_বাহাকে কেহ কেহ আশ্চর্যের সম্ভার বোধ করেন, কেহ 
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আশ্র্য্যবৎ বলেন বা আশ্চর্ধ্যবৎ শ্রবণ করেন। কারণ তিনি আমাদের 
জ্ঞানের অতীত-_আমাদের সকল জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞানীদের নিকট তত্বকথা 
শ্রবণ সত্বেঞ সেই পরব্রহ্ধকে এ পধ্যন্ত কোন মানব মনই স্বরূপতঃ 
জানিতে পারে নাই। ইনিই জগতের আবরণের আড়ালে লুক্কারিত 
রহিয়াছেন, ইনিই শরীরের প্রভু-এমস্ত জীবন ইহারই ছায়া মাত্র। 
আত্মার শারীরিক মুগ্তি গ্রহণ এবং মৃত্যুর ঘারা এই অবস্থ| পরিত্যাগ--এ 
সকল তীাহারই একটি সামান্ত লীল।। যখন আমর! নিজদিগকে এই 
ভাবে জানিব তখন নিজদ্িগকে হস্ত। বা হত বলার কোন অর্থ ই থাকিবে 
না। মানব-মাত্মা জন্ম ও মৃত্যুন্ূপ অবস্থান্তরের ভিতর দিয় অগ্রসর 
ছিইতেছে। মাঝে মাঝে পরলোকে বিশ্রাম করিতেছে, আবার ইহলোকের 
[িখ ছুঃখ, বুদ্ধ দন্ছ, জয় পরাক্রকে উন্নতিরই সহায় করিয়া ক্রমশঃ 


ক 


£অমরন্তের দিকেই অগ্রসর হুইতেছে__ইহ| সেই পরক্রক্গেরই লীল।, তাহারই 


রা 


ভিব্যক্তি। ইহাই একমাত্র প্রকৃত সত্য, জীবনে আমাদিগকে এই 
সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে, এই পরম সত্যের আলোকেই আমাদের 
জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। 

তাই গুরু বলিলেন__হে ভারত, এই বৃথা শোক ও ক্ৈব্য পরিহার 
করিয়া যুদ্ধ কর। কিন্ত যুদ্ধ করিবার কথ| কেমন করিয়া মাসিল? 
আমর। যদি এই উচ্চ, মহান্‌ জ্ঞান হৃদয়্ম করিতে পারি, মন ও আত্মার 
কঠোর সংযমের দ্বারা চিত্তের আবেগ ও ইন্জিয়ের প্রতারণার উপরে 
উঠিয়া প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি-_তাহ। হইলে অবশ্ত আমর! 
শোক ও মোহ হইতে যুক্ত হইতে পারি। তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর 
এবং মৃত ব্যক্তির জন্য শোক দূর হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা 
বুঝিতে পারি যে যাহার্দিগকে আমরা মৃত বলি তাহার৷ বাস্তবিক মরে নাই 
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'এবং তাহাদের জন্ত শোক করিবার কিছু নাই কারণ তাহারা কেবল 
ইহলোকই ছাড়িয়া গিয়াছে । উক্ত জ্ঞানের অধিকারী হইলে আমর। 
জীবনের ভীষণ ছন্দে অবিচলিত থাকিতে পারি এবং দেহের মৃত্যুকে 
তুচ্ছ বলির! বুঝিতে পারি । জীবনের সমস্ত ঘটনাই মেই এক প্রদ্ষেরই 
অভিব্যক্তি এবং সেই এক ব্রঙ্গের সহিত আমাদের একত্ব অনুভব 
করিবারই উপার মাত্র বলিয়া! উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া 
'অর্জঁনকে বুদ্ধ করিতে, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ড করিতে বলা হইল 
কেন? ইভার উত্তর এই যে অর্জুনকে যে পথে চলিতে হইবে তাহাতে 
এই যুদ্ধ কার্ম্য সম্পাদন করাই আবশ্যক । তাহার স্বধর্ম, তাহার সামাজিক 
কর্তব্য পালন করিতে তাহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে । এই সংসার জড়- 
জগতে ব্রদ্দেরই 'আত্মপ্রকাশ_ ইহা শুধু আভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশেরই 
বাপার নহে, এখানে জীবনের বাহিক ঘটনাগুলিকে ও উক্ত ক্রমবিকাশের 
সভার বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে । এই জন্ঠ পরম্পরকে সাহায্যও 
করিতে হইবে; আবার পরম্পরের সহিত বুদ্ধও করিতে হইবে । এখানে 
নিশ্চিন্ধ মনে শান্তির সহিত, সহজ সুখ ও সোয়াস্তির ভিতর দিয়া কেহই 
অগ্রপর হইতে পারে না-_এখানে একটি পদ অগ্রসর হইতে হইলেও বীরের 
মত চেষ্টা করিতে হয়, বাঁধা বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যাহার 
আভ্যন্তরীণ ও বাহক উভয়বিধ দ্বন্দেই প্রবৃত্ত হয়--এমন কি বাহক ছন্দের 
চরম স্বরূপ যুদ্ধ কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়__তাহারাই ক্ষত্রিয়, তাহারাই বীরপুরুষ 
বুদ্ধ, বল, উচ্চন্ৃরয় তা, সাহস তাহাদের স্বভাব? স্তায়ের রক্ষা এবং যুদ্ধে 
অপরাজ্মুখতা, নিশ্চিত মরণ জানিয়াও পলায়ন না করাই তাহাদের ধর্ম, 
তাহাদের কর্তব্য। কারণ এই সংসারে ধর্মের সহিত অধর্থের, স্ায়ের 
সহিত অন্যায়ের, আততারী ও অত্যাচারীর সহিত রক্ষাকর্তার দ্বন্দ 
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অনবরতই চলিতেছে এবং এই ছন্দ পরিণামে যখন বাহ্‌ যুদ্ধে আসিয়া 
দাড়ায় তখন ঘিনি ধর্মপক্ষের নায়ক হইয়! ধর্মের ধরজ। ধরিয়া দাড়া ইয়াছেন 
সাহার ভীষণ ও কঠোর কর্তব্যের সম্মুথে কম্পিত হওয়া চলিবেই না। 
যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অনুচর ও সঙ্গীগণকে পরিত্যাগ করা» নিজপক্ষের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করা, যুদ্ধের ভীষণত। ও নৃশংসতার ভন্য ক্ষু্র দৌর্বলা, 
কার্পণ্যের বশে ধর্ম ও ন্যায়ের ধবজা ধুল্যবল্ষ্িত হইতে দেও, আততায়ীর 
রক্তমাথ। পদে দলিত হইতে দেওয়া কিছুতেই চলিবে না। যুদ্ধ পরিত্যাগ 
নহে, যুদ্ধ করাই তাহার ধর্ম, তাহার কর্তব্য । হত্যা করিলে নহে, হত্যা 
না করিলেই এখানে পাপ হইবে। 

অজ্জুন ছুঃখ করিতেছিলেন যে মানুষ যাহার জন্য, যে সকল 
উদ্দেশ্তে জীবন ধারণ করে, আব্মীর স্বজনের মৃত্যুতে সে সকল ব্যর্থ 
হইবে, তাহার জীবন বাস্তবিক শূন্য হইয়া বাইবে। ভগবান ক্ষণিকের 
জন্য আর এক দিক দিয়! এই ছুঃখের উত্তর দিলেন। ক্ষত্রিয় জীবনের 
প্রকৃত উদ্দেম্ত কি, প্রকৃত সুখ কি? নিজের ও পরিবারবর্গের সুখ 
স্বচ্ছন্দতা নহে, আত্্রীয়বন্ধু সহ "আরাম ও শান্তিম্খমর় জীবনযাপন 
নহে_ ক্ষত্রিয় জীবনের প্রধান সুখ হইতেছে কোন মহৎ উদদেহ 
সাধনের নিমিত্ত জীবন দেওয়া 'অথবা যুদ্ধ জয় করিয়া বীরের নুকুট অর্জন 
কর! এবং বীরোচিত গৌরবের সহিতূ, জীবন যাপন করা। ধর্ম যুদ্ধ 
অপেক্ষা ক্ষভিয়ের আর কিছুতেই শ্রেয়ঃ নাই, স্বর্গের যুক্ত দ্বার স্বরূপ 
এইরূপ যুদ্ধ আপন! হইতেই যে ঘকল ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হয় 
তাহারাই সুখী । যগ্ঠপি তুমি এই ধর্মুদ্ধ না কর, তাহা হইলে তোমার 
কর্তব্য, স্বধর্ম্ম ও কীন্ডি ত্যাগ কর! হইবে এবং তোমার পাপ সঞ্চয় কর! 
হুইবে। এইরপ যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইলে যাহার! তোমার সম্মান, 
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করিতেন ও তোমার বীরত্বের ভূরসী প্রশংসা করিতেন, তীহারা সকলে 
তোমাকে কাপুরুষ বলিয়! ঘ্বণ। ও উপহাস করিবেন ।” ক্ষত্রিয় জীবনে 
ইহা অপেক্ষা বড় ছুঃখ আর কিছু নাই-_ইহা৷ অপেক্ষা মৃত্যুও অনেক 
শ্রেয়ঃ। যুদ্ধ, সাহস, শক্তি, প্রভুত্ব, বীরের গৌরব, সম্মুখ যুদ্ধে মরিয়া 
স্বর্গলাভ__ইহাই ক্ষল্রিয়ের আদর্ণ। এই আদর্শকে ক্ষুণ্ন করা, এই 
গৌরবকে কলঙ্কিত কর|, বীরশ্রেষ্ঠের জীবনে এরূপ কাপুরুষতা৷ ও 
দুর্বলতার দৃষ্টান্ত দ্রেখান এবং এইরূপ মানুষের নৈতিক জীবনের আদশকে 
ছোট করা-_ইহাতে নিজের অকল্যাণ কর। হয়, জগতেরও অকল্যাণ কর! 
হয়। “যদি হত হও, স্বর্গে বাইবে, যদি জয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে-- 
অতএব, হে কুন্তিপুত্র ! যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্ঠয় হও, উঠ।» 

পুব্বে যে স্থুখছুঃখে অবিচলিত থাকার কথা, ধীরতার কথ৷ বল! 
হইরাছে এবং পরেও যে গভীরতর আধ্যাত্মিকতার কথা বলা হইবে, সেই 
দুইয়ের তুলনায় ভগবানের এই বীরোচিত অভিভাষণ খুব নিমস্তরের 
বলিষাই মনে হয়। কারণ পরের শ্লোকেই ভগবান অজ্জুনকে আদেশ 
করিলেন-_ 

হুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ । 
ততো৷ যুদ্ধার যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাঙ্গ্যসি 1২1৩৮ 

নখ ছুঃখ, লাভালাভ এবং জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়! যুদ্ধার্থে 
উদ্যুক্ত হও, তাহ! হইলে পাপ গ্রাপ্ত হইবে না।” ইহাই গীতার প্রত 
শিক্ষা । কিন্তু ভারতের ধর্মশীন্ত্ব সকল সময়েই অধিকারী ভেদ 
স্বীকার করিরাছে-_মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে 
হুইলে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ কার্ধ্যতঃ আবশ্বক | 
ক্ষত্রিয়ের আদর্শ, চারিবর্ণের আদর্শ--ভগবান ইহার সামাজিক দিকটাই 
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এইখানে বুঝাইয়াছেন__ইহার ভিতরে যে গৃঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে 
তাহা পরে দেখাইবেন। ভগবান বলিলেন, যদি তুমি সুখ ছুঃখের হিসাব 
করিয়া, কর্মের ফলাফল হিসাব করিরাই কর্ম করিতে চাও তাহা হইলে 
মোটের উপর তোমার প্রতি ইহাই আমার উত্তর-__মরিলে স্বর্গে যাইবে 
ইত্যাদি । 'আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে উচ্চজ্ঞান 
কোন্‌ পথ দেখায় । এখন তোমাকে বুঝাইলাম ঘে ভোমার সামাজিক 
কর্তব্য, তোমার বর্ণের নৈতিক আদর্শ তোমাকে কি পথ দেখায়__ 
স্বধন্দ্মপি চাবেক্ষ্য । তুমি যে দিক দিয়াই আলোচন। কর, ফল একই 
হইবে। কিন্ত, যদি তোমার সামাজিক কর্তবো, ভোমার বর্ণের ধরে 
তুমি তৃপ্ত না হও, যদি তোমার মনে হর বে ইভা ভোমাকে ছঃখে ফেলিবে, 
পাপে ফেলিবে তাহা হইলে তুমি আরও উচ্চ আদর্শ অবলম্বন কর, 
নিয়ে নামিও না। তোনার ভিতর হইতে সমস্ত অহুমিকা দূর করিয়। 
দাও, সুখ দুঃখ তুচ্ছ কর, লাভ অলাভ ও সমস্ত পািব ফলাফল তুচ্ছ কর। 
তোমাকে কোন্‌ পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, ভগবানের আদেশে কোন্‌ 
কার্য সম্পাদন করিতে হইবে শুধু তাহাই দেখ--নৈবং পাপমবাগ্সামি” 
তাহ! হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না। এইনূপে অর্জুনের ঢঃখের যুক্তি, 
হত্যা-বিমুখতার যুক্তি, পাপবোধের যুক্তি, তাহার কর্মের 'অশ্চভ ফলের 
যুক্তি--সকল ঘৃক্তিরই তৎকালীন আধ্যজাতিব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও নৈতিক 
আদর্শ অনুসারেই উত্তর দেওয়া হইল । 

ইহাই ক্ষল্রিয়ের ধর্ম । এই ধন বলে-__“ভগবানকে জান, নিজেকে 
জান, মানুষকে সাহায্য কর। ধর্মকে ম্ভারকে রক্ষা কর, ভয় ও 
দুর্বলতা পরিহার করিয়া! 'অবিচলিত ভাবে সংসারে তোমার যুদ্ধের কার্ধ্য 
সম্পন্ন কর। তুমিই সেই অনস্থ 'অবিনাশী মাতম, তোমার আত্মা 
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"অমরত্ব লাভের পথেই সংসারে আসিয়াছে; জীবন মৃত্যু কিছু নয়, দুঃখ, 
বেদনা, যন্ত্র! কিছু নয়, কারণ এই মকলকে জর করিতে হইবে, ইহাদের 
উপরে উঠিতে হইবে। ভোঁমার নিজের সুখ, নিজের লাভের দিকে 
তাকাই৪ না, কিন্ত, উপর দিকে এবং চারিদিকে চাহি দেখ__উপরে 
এ যে উদ্জল চুঢ়ার দিকে তুমি উঠিতেছ এদিকে দৃষ্টি রাখ, তোমার 
চারিদিকে এই ঘৃদ্ধ ও পরীক্ষার ক্ষেত্র, সংঘারের দিকে চাহিয়া দেখ কেমন 
যেখানে শুভ অগ্থভ, উন্নতি অবনতি পরস্পরের সহিত নিম্মম ভাবে দন্ব 
করিতেছে । মানুষ তোমাকে সাহায্যের জন্য ডাকিতেছে__বলিতেছে 
তুমি তাহাদের শক্তিমান পুরুষ, তুমি তাহাদের সহায়, অভএব, তাহা" 
দিগকে সাহায্য কর, দুদ্ধ কর। যদি জগতের উন্নতির জন্তাই ধ্বংসকার্ধ্য 
আবশ্যক হয় তবে ধ্বংস কর-_কিন্তু বাহাদিগকে ধ্বংস করিবে তাহাদিগকে 
ঘুণ! করিও না, যাহার] ধ্বংস হইবে তাহাদের জন্ত শোক করিও না। 
সকল স্থানেই সেই এক সত্য বন্তকে জানিও-_জানিও সকল্‌ আত্মাই 
অমর এবং এই দেহ শুধু ধূলা। শান্তি, শক্তি, সমতার সহিত তোমার 
কার্ধ্য কর। যুদ্ধ কর, বীরের মত পতিত হও কিম্বা বীরের মত জয়লাভ 
কর। কারণ, ভগবান এবং তোমার গ্রক্কৃতি তোমাকে এই কার্ধ্যই 
সম্পাদন করিতে দিয়াছেন” 


অষ্টম অধ্যায় 
সাহখ্য ও মোঁগ 


ভগবান অর্জুনের সমস্তার এই প্রথম সংক্ষিপ্ত উত্তর সারিয়! প্রথমেই 
খ্য ও যোগের গ্রভেদ করিলেন--. 


এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিধোগে তাং শৃণু। 
বৃদ্ধা যুক্ত বয়া পার্থ কর্ণবন্ধং গ্রহাস্তসি ॥২৩৯ 


-৭সাংখ্যে তোমাকে এই জ্ঞান কথিত হইয়াছে। এখন যোগে এই 
জ্ঞান কিরূপ তাহা শ্রবণ কর। হে পার্থ, এই জ্ঞান সহকারে যদি তুমি, 
যোগে থাক তাহা হইলে তুমি কর্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে ।” 

যে পরমার্থদর্শন গীতা শাস্ত্রের প্রকৃত প্রতিপাগ্ধ এই গ্লোকোক্ত 
গ্রভেদে তাহার মূলহ্থত্র নিহত রহিাছে এবং গীতার্থ বুঝিতে হইলে 

এইরূপ গ্রভেদ একান্ত প্রয়োজন । 

গীত। মূলতঃ বৈদান্তিক গ্রন্থ। বেদান্ত জ্ঞান সম্বন্ধে যে তিনটি গ্রন্থ 
প্রামাণ্য বলিয়া পরিচিত, গীত। তাহার মধ্যে একটি। সত্যের উপর 
গ্রীতা শিক্ষার ভিত্তি হইলেও-_গীত আপ্তবাক্য নহে, অর্থাং খষিগণের 
যোগমৃষ্টিতে অত্য বেরপ প্রতিভাত-গীতায় তাহা ঠিক সাক্ষাংভাবে 
ব্যক্ত হয় নাই, গীতার শিক্ষা বিচার, বুদ্ধ, তর্ক, যুক্তির ভিতর দিয়া 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথাপি, গীতার উপর লোকের এরপ শ্রদ্ধা যে 
ইহা প্রায় ত্রয়োদশ উপনিষদ বলিয়। গণ্য হয়। তবে গীতার বৈদাস্তিক 


অষ্টম অধ্যান্ ৯১. 


ভাবগুলি সর্বত্র বিশেষভাবে সাংখ্য ও যোগের ভাবে রপ্রিত এবং এইরূপ 
সমন্বয়ই দর্শনশীন্ত্র হিসাবে গীতার বিশেষত্ব বাস্তবিক পক্ষে গীতায় 
গ্রধানতঃ যোগেরই ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং কেবল 
এই ব্যবহারিক প্রণালী বুঝাইবার নিমিত্তই তত্বকথার অবতারণা কর! 
হইয়াছে। গীতা শুধুই বৈদান্তিক জ্ঞান প্রচার করে নাই, কিন্তু, একদিকে 
যেমন জ্ঞানেই সমস্ত কন্মের পরিসমাপ্তি করিয়াছে এবং ভ্তিকেই কর্দের 
সার ও প্রাণ বলিরাছে তেমনি কর্্মকেই আবার জ্ঞান ও ভক্তির ভিন্তি 
করিয়াছে । আবার গীতার যোগ সাংখ্যের বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, সাংখ্য হইতেই ইহার আরম্ভ এবং বরাবর ইহার অনেকটা! মত 
ও পদ্ধতি সাংখ্যেরই অনুরূপ । তথাপি ইহা সাংখ্যকে অনেক দূর 
অতিক্রম করিয়। গিয়াছে ; শাংখ্যের কোন কোন মূল কথা অস্বীকার 
করিয়াছে এবং এইরূপে সাংখ্যের নিয়ন্তরের বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের সহিত 
উচ্চ ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের সমন্বয় করিয়াছে । 
তাহ হইলে, গ্বীতায় যে সাংখ্য ও যৌগের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি 
কি? আমরা এখন সাংখ্য বলিতে ইশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা এবং 
যোগ বলিতে পাতগ্রলির যোগ হুত্র বুঝি--কিন্তু গীতার সাংখ্য ও যোগ 
যে ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কারিকায় 
সাংখ্যমত যেরূপ বণিত হইয়াছে--অন্ততঃ সাধারণতঃ আমরা যেরূপ বুঝি, 
গীতার সাংখ্য সেরূপ নহে__কারণ গীতা কোথাও মুহুর্তের জন্যও সৃষ্টির 
মূল তত্বম্বরূপ বহু পুরুষ স্বীকার করে না। প্রচলিত সাংখ্যের সম্পূর্ণভাবে, 
বিপক্ষে গীতা জোরের সহিত্ত বলিয়াছে যে আত্মা এবং পুরুষ এক, সেই 
একই ঈশ্বর ও পুরুষোত্তম, এবং ঈশ্বরই এই জগতের আদি কারণ, 
আধুনিক ভাষায় তফাৎ করিতে গেলে- প্রচলিত সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী ; 


৯২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


কিন্তু, গীতার সাংখা ঈশ্বরবাদ ( 07015) ), সর্বেশ্বলবাদ (1000017া2 ) 
এবং একত্ববাদের ( 2501)191)) ) সুক্ষ সমন্বয় সাধন করিয়াছে । 
গীতার যে ষে'গের কথা আছে তাহাও পাতঞ্জলির যোগ প্রণালী নহে । 
কারণ, পাতগ্রলিতে খাটি রাজযোগেরই প্রণালী বিবৃত হইগলাছে__এই 
প্রণালীতে আভান্তরীণ বৃত্তি সমূহকে সংবহ করিবার বাধাধর| পদ্ধতি মাছে, 
ইহাতে স্থনিন্দিষ্ট সীমাবদ্ধ উপায় সমূহের দ্বারা ক্রমশঃ চিন্তকে শান্ত করিয়। 
সমাধির অবস্থায় তুলিতে হয়; তাহাতে এহিক ও চিরন্তন উভরবিধ ফললাভ 
হয়। ট্রহিক ফল-_জীবের জান শক্তি বিশে ভাঁবেবদ্িত হয়। চিরন্তন 
ফল-_ভগবানের সহিত মিলন। কিন্ধু গীতার যোগ উদার, নানামুখী, 
উহা! বাধাধরা নিয়ম প্রণালীর ভিতর সীমাবদ্ধ নহে; উহার মধ্যে নান 
বিষদ্ের সমাবেশ আছে এবং ভাহাদ্রও পরম্পরের মধ্যে স্বাভাবিক 
সামগ্তন্ত রক্ষিত হইয়াছে ; রাজবোগ ইঠার একটি সামান্য 'অপ্রধান অংশ 
মাত্র । গীতার বোগে রাজবোগের মত কাট্টাহাট। বৈজ্ঞানিক স্থরব্ভাগ 
নাই__উহ] আম্মার সহজ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ প্রণালী । কি ভাবে 
,আমরা কর্ম করিব এই সম্বন্ধে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করিয়া-_সমস্ত 
আধারের রূপান্তর সাধন করিতে হইবে _জাধারের প্রত্যেক অঙ্গকে 
পুরাতন প্রারুত সত্তা ও সংস্কার (প্রক্ৃতিব নীচের ভ্তরের খেল। ব| প্রাকৃত 
জীবন ) হইতে মুক্ত করিয়| অভিনব দিব্য পর্ত্দে গড়িয়া তুগিতে হইবে ; 
'অপরা প্রকৃতি ছাড়াইয়া উঠিয়া পর! ক্কতির মধ্যে প্রতিঠিত হইতে হইবে 
- ইহাই গীতার যোগের লক্ষ্য । শতএব,পাতঞ্জলিতে যে যৌগিক অবস্থার 
কথা বলা হইয়াছে-_গীতার সমাধি তাহ আপেক্ষ। স্বতন্ত্র। পাতঞ্রলির 
মতে শুধু প্রথমাবস্থাতে চিন্তশুদ্ধির জন্ত এবং একাগ্রত। লাভের জন্যই 
কর্ধের গ্রয়োজনীরতা । কিন, গীত। কর্দকেই যোগের বিশেষ লক্ষণ 


অষ্টম অধ্যায় ৯৩, 


পর্য্যন্ত বলিয়াছে। পাতঞ্জলির মতে কর্ম শুধু যোগের উপক্রমণিকা-_- 
গীতার মতে কর্ম যোগের স্থারী ভিন্তি। রাজযোগান্থুসারে উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ 
হইলে কর্ম্কে বস্ততঃ পরিত্যাগই করিতে হয় অন্ততঃ শ্রীঘ্ইই যোগের 
উপায় স্বরূপ কর্মের কোন প্রয়োজ্নীয়তাই থাকে না1। শীতার মতে 
কর্খুই সর্বোচ্চ অবস্থার উঠিবার একটি উপার এবং আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তি 
হইবার পরও কর্ম থাকে। 
এতটুকু বলা দরকার, কারণ সুপরিচিত কথাগুলি প্রচলিত পারিভাবিক 
অর্থে ব্যবহার না! করিয়া, ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলে ভাবার্থ বুঝিতে 
গোলমাল হওয়া সন্তব। তবে, প্রচলিত সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মধ্যে যাহ! 
কিছু উদার, সার্বজনীন, খার্বভৌমিক সত্য আছে গীতার তাহ! স্বীকৃত 
হইয়াছে_ঘদিও গীতা শুধু ইহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। উপনিষদের 
বৈদান্তিক সমন্বরে এবং পরবর্তী পুরাণে আমরা যে উদার বৈদাস্তিক 
সাংখ্যমতের পরিচয় পাই, গীতার সাংখ্য তাহাই। প্রধানতঃ অন্তরুখী 
সাধনার দ্বার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটাইয়৷ আত্মার দর্শন ও ভগবানের 
সহিত মিলনের ষে সাধন! তাহাই গীতার যোগ-_রাঁজযোগ গীতার এই উদার 
সাধনার একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র । গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে সাংখ্য 
ও যোগ দুইটি বিভিন্ন, সামঞ্জস্তহীন, পরম্পর বিরোধী মতবাদ নহে__ 
তাহাদের মূল নীতি ও লক্ষ্য এক। শুধু তাহাদের পদ্ধতি ও আরম্ত 
বিভিন্ন । সাংখ্যও এক প্রকার যোগ-_তবে ইহার আরন্ত জ্ঞানে; অর্থাৎ 
ংখ্য মতে বুদ্ধির দ্বার! স্থষ্টিতত্ব সমূহ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়া আরম্ভ 
করিতে হয় এবং সত্যকে দর্শন করিয়া, লাভ করিয়! উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। 
; অপর দিকে, যোগের আর্ত কর্ম, মূলতঃ ইহা কর্্মযোগ। তবে গীতার 
সমগ্র শিক্ষা হইতে এবং পরে কর্ম শব্ের যেরপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহ! 


৯৪ শ্রীনরবিন্দের গীতা 


হইতে বেশ বুঝা যায় যে কর্ম শব্দটা খুব বিস্তৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 
আমার ভিতরে ও বাহিরে যে সকল ক্রিরা হইতেছে সে সমস্ত সর্বকর্থ্ের 
ঈশ্বরকে নিঃস্বার্থভাবে যজ্ঞরূপে উতমর্গ করা, ষজ্ঞ ও তপস্তা সকলের 
ভোক্তা ও প্রভু স্বরূপ ভগবানের নিকট সমর্পণ করা__ইহাই যৌগ । জ্ঞানের 
বারা যে সত্য দেখা যার তাহার সাধ্ধন করাই যোগ--এবং এই জ্ঞানের 
দ্বারা যাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। জান। বার তাহার প্রতি জ্ঞানসন্তৃত ভক্তি 
ও শান্ত বা 'আবেগপূর্ণ আত্মসমর্পণই এঁ মাধনের পরিচালক শক্তি । 

কিন্তু, সাংখ্যের সত্য কি? তন্বমুহের বিশ্লেষণ ও সংখ্য। করিয়াছে 
বুলিয়া, এই দর্শনের নাম সাংখ্য দর্শন হইয়াছে। সাধারণতঃ আমর! 
জগৎকে যেরূপ দেখি তাহ! নানা তত্বের সংযোগের ফল- সাংখ্য এই তত্ব- 
গুলি বিশ্লেষণ করিয়। স্বতন্ত্র ভাবে দেখাইয়াছে এবং তাহাদের গণন। 
করিয়াছে । সাংখ্য বিশ্লেষণ করিয়াছে বটে কিন্তু সমন্বর করিতে মোটেই 
চেষ্টা করে নাই। মূলতঃ সাংখ্য দ্বৈতবাদী। বৈদান্থিকদের মধ্যে ধাহার। 
নিজদিগকে দ্বৈতবাদী বলেন, সেরপ বিশিষ্ট দৈতবাদ সাংখ্যের মত নহে। 
সাংখ্যের মত সম্পূর্ণভাবে দ্বৈত অর্থাৎ সাংখ্য স্থ্টির মূলে একটি নহে, সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ছুইটা তত্ব স্বীকার করে__শিক্ষির পুরুষ এবং ক্রিয়াখীল। প্রকৃতি । 
তাহাদের সংযোগেই জগতের উতৎপভি। পুরুবই আন্ম।;) আত্মা বলিতে 
সাধারণতঃ যাহ। বুঝার পুরুষ তাহা নহে- পুরুৰ শুদ্ধ চৈতন্তময়) অচল, 
অবিকারী, স্বপ্রকাশ। শক্তি এবং তাহার ক্রিয়াই প্রকৃতি। পুরুষ 
কিছুই করে না-_শুধু শক্তি এবং তাহার ক্রির! পুরুষে প্রতিফলিত হয় 
প্রক্কৃতি বস্ততঃ জড় অচেতন হইলেও পুরুষে প্রতিফলিত হওয়ায় প্রকৃতিকে 
চেতন বলির! মনে হর। এইরপে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, জন্ম জীবন ও মৃত্যু, 
চৈতন্য ও 'অটচভন্ঠ, ইন্জিয়লন্ধ জ্ঞান, বুদ্ধিলন্ধ জ্ঞান ও অজ্ঞান, কর্ম ও 
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অকর্্ম, সুখ ও ছুঃখ এই সকল ব্যাপারের উদ্তুব হয় এবং প্রকৃতির প্রভাবের 
অধীন পুরুষ এই সকলকে তাহার নিজের বলিয়! ধরে কিন্তু বাস্তবিক এই 
সকল মোটেই পুরুষের নহে, এই সব শুধু প্রক্ৃতিরই ক্রিয়া । 

কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী-- প্রকৃতির শক্তি মূলতঃ তিন প্রকার । সত্ব : 
জ্ঞানের বীজ-_ইহা! স্থিতি করে; রজঃ: তেজ ও কর্মের বীজ-_ ইহা! সৃষ্টি 
করে; তমঃ: জড়তা ও অজ্ঞানের বীজ এবং সত্ব ও রজের বিরোধী-_সব্্‌ 
ও রজঃ যাহ! স্থ্টি ও স্থিতি করে, তমঃ তাহ! লয় সাধন করে। যখন 
প্রকৃতির এই তিনটী গুণ সমান বলে বনী হইয়া সাম্যাবস্থায় থাকে-_-তখন 
সব স্থি--তখন কোন গতি, ক্রিঘা বা স্থষ্টি থাকে না) অতএব তখন 
অবিকারী জ্যোতিম্মনর চেতন আত্মায় প্রতিফলিত হইবার কিছু থাকে ন|। 
কিন্তু যখন এই সাম্যাবস্থ। হইতে বিচাাতি ঘটে, তখন তিনটা গুণ 'অসমান 
হইয়া পরম্পরের সহিত বিরোধ করে এবং তখন অনববত সৃষ্টি, স্থিতি ও 
লয়ের ব্যাপার চলিতে থাকে- বিশ্বজগতের অভিব্যক্তি হয়। এই সকল 
ব্যাপারে পুরুষেব সনাতন স্বর্ূপকে টাকিয়া রাখে । যতদিন পুরুষ ইহা 
চায় এবং নিজকে গ্রাক্কতির গুণসম্পন্ন দেখে ততদিনই এইরূপ বিচ্যুতি 
থাকে, এই সকল ব্যাপার চলিতে থাকে। কিন্তু যখনই পুরুষ আর এ 
সবে সম্মতি দের না-_তখনই গুণত্রয় সাম্যাবস্থা লাভ করে, তখনই আত্ম 
তাহার সনাতন, অপরিণামী, অচল অবস্থায় ফিরিরা আসে, আত্মার মুক্তি 
হয়। এইরপে প্রকৃতির খেল! প্রতিবিদ্বিত করা এবং সন্মতি দেওরা ব| 
না দেওয়া__শুধু এইটুকুই পুরুষের ক্ষমত বলিয়৷ মনে হয়। সাংখ্যের 
পুরুষ শুধু প্রতিফলনের জন্য দেখিতে পারে এবং অনুমতি দিতে পারে-_ 
গীতার ভাষায় সাক্ষী ও অনুমস্তা__কিন্ত ঈশ্বররূপে কর্ম করে না। এমন 
কি পুরুষের যে অনুমতি দেওয়া বা অনুমতি প্রত্যাহার করা তাহাও ঠিক 
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পুরুষের কার্ধ্য নহে-_ প্রকৃতিই করাইর়। দেয়। বাহ্‌ বা আভ্যন্তরীণ কোন 
কর্ম পুরুষের নাই-_তাহার কার্যকরী ইচ্ছা নাই, কাধ্যকরী বুদ্ধি নাই। 
অতএব শুধু পুরুষ একা এই জগতের কারণ হইতে পারে না-দ্বিতীয় 
কারণ দেখান আবশ্তক। জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দের আধার আত্ম৷ একা! 
এই জগতের কর্তা নহে__আস্ম। ও প্রক্কতি, নিক্ষিয় চৈতন্ত এবং ক্রিয়াশাল। 
শক্তি এই যুগ্ম কারণ হইতেই জগতের উৎপত্তি । সাংখ্য এই ভাবেই 
জগতের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছে । 

কিন্তু তাহা হইলে আমর! বে চিন্ত! করিতেছি, বিচার করিতেছি বলিয়। 
বুঝিতে পারি, সঙ্কল্প করিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি এসব কোথা হইতে, 
হয়? এগুলি ত আমাদের জীবনের কম অংশ নহে । সাধারণতঃ আমর! 
মনে করি এগুলি প্রক্কতির নহে, এগুলি পুরুষের | সাংখ্যমতান্ুসারে এই 
বিচার বুদ্ধি ও ইচ্ছ। খ্পুর্ণভাবে জড়প্রক্কৃতিরই অংশ-_এগুপি আত্মার ও৭ 
নহে। সাংখ্য যে চতুধিংশতি তন্বের দ্বার। জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছে- 
এগুলি তাহার মধ্যে একটি তত্ব-বুদ্ধি। ত্রিগুণমরী প্রক্কতিই জগতের 
মূল উপাদান। ্থষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে । স্থষ্টিকালে 
অব্যক্ত প্ররুতি হইতে ক্রমান্বয়ে জড়জগতের উপাদানস্বরূপ পঞ্চ মহাভৃতের 
আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চ স্থুলভঁত প্রাচীন শাস্ত্রে আকাশ, বাষু, অগ্নি, অপ 
ও পৃথিবী এই সকল নামে অভিহিত । তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে 
যে বর্তমানকালে জড়বিজ্ঞান উপাদান (6101)6709 ) বলিতে বাহ। বুঝে, 
এই পঞ্চভৃত সেরূপ উপাদান নহে-_ইহারা জড়শক্তির পাঁচটি সুম্ধ্র অবস্থা 
এই স্থুল জড়জগতে ইহারা কোথাও খাঁটি অবস্থার নাই। জগতের সমস্ত 
পদার্থ ই এই পাঁচটি সক্ষম অবস্থ। বা উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত । আবার 
পাচটির প্রত্যেকটিই জড়শক্তির, একটি নুক্স গুণের আধার, শব, স্পর্শ, 
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রূপ, রস গন্ধ । মন এই পাঁচ প্রকারেই বাহিক জগতের বস্তু সকলকে 
গ্রহণ করে। অতএব, মূল প্রক্কতি হইতেই আবিভূর্ত এই পঞ্চ মহাভূত 
এবং পীচটি ইন্দি়গ্রাহ অবস্থা-_এইগুলি হইতেই বাহ্দৃস্ত জগৎ উদ্ভূত 
হইয়াছে। 

অন্ত ত্রয়োদশটি তত্ব লইয়া অন্তর্ভগৎ গঠিত-_বুদ্ধি বা মহত, 
অহঙ্কার, মন এবং ইনার অধীনে দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয পঞ্চ 
কর্মেক্মির। মন আদি ইন্দ্রির-_মনই বাহ্বস্তসমূহ প্রত্যক্ষ করে, মনই 
তাহাদের উপর কার্ধ্য করে । কারণ, মনের অন্তরুখী ও বহিমুখী ছুই রকম 
ক্রিয়াই রহিয়াছে । মন প্রত্যক্ষের দ্বারা বাহ স্পর্শ গ্রহণ করিয়া জগৎ 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং বাহা জগতের উপর ক্রিরার জন্ত শরীর যন্ত্রকে 
পরিচালিত করে। কিন্ত, মন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দিয়ের সাহায্যে 
প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের বিশেষ করে- চক্ষু, কর্ণ, নীসিকা, জিহ্ব1, ত্বক যথাক্রমে 
রূপ, শব্ধ, গন্ধ, রস ও স্পর্শকে গ্রহণ করে। মন সেইরূপ বাক্‌, পাণি, 
পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাচটি কর্েনত্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রয়োজনীয় শারীরিক 
ক্রিয়ার বিশেষ করে । প্রকৃতির যে শক্তি বিচার করে, ভেদ ও সামগুস্ত 
নির্ণয় করে তাহারই নাম নুুছ্ক__ইহা। একাধারে বোধশক্তি ও ইচ্ছা- 
শক্তি । বুদ্ধির যে তত্র দ্বারা পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক বলিয়া 
ধরিয়া লয়, প্রকৃতির কার্যযাবলীকে নিজের কার্য্যাবলী বলিয়া মনে করে 
তাহারই নাম অহঙ্কার | কিন্তু, এই সকল ( মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ) আভ্যস্ত- 
রিক তত্ব (3701১1006৮০ 1)77011)168) নিজেরা জড়, অচেতন--বাহিক 
জগতের কার্য্যাবলী যেরূপ অচেতন প্রাকৃতিক শক্তির অন্তর্গত, ইহারাও 
ঠিক সেইরূপ। বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা (এই ছুইকেই সাংখ্যে বুদ্ধি বল! 
হইয়াছে ) কেমন করিয়া জড় অচেতনের ক্রিয়া হইতে পারে, নিজেরা জড় 
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হইতে পারে ইহা বুঝিতে যদি আমাদের কষ্ট হয় তাহা হইলে আমাদের 
শ্মরণ করা কর্তব্য যে বর্তমান বিজ্ঞীনও (9067009 ) এইরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছে । এমন কি পরমাণুর (£6০18 ) জড়ক্রিরাতে যে শক্তি 
রহিয়াছে তাহাকেও অচেতন ইচ্ছাশক্তি বল! বাইতে পারে এবং 
প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত ঘটনার এঁ সর্বব্যাপী ইচ্ছা! অচেতনভাবেই বুদ্ধির 
কাধ্য করিতেছে । জড় জগতের সকল কার্যে যে ভেদাভেদ নির্ণর অচেতন 
ভাবে চলিতেছে-_সেই ক্রিয়া এবং বাঁহাকে আমর] মানসিক বুদ্ধির ক্রিয়া 
বলি তাহা মূলতঃ একই জিনিষ । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে যে সচেতন মন অচেতন জড়ের ক্রিরারই পরিণাম ফল। কিন্তু 
জড় অচেতন কেমন করিরা চেতনের মত হর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা ব্যাখ্যা 
করিতে পারে নাই, সাংখ্য তাহ। ব্যাখ্য। করিয়াছে । পুরুষের ভিতর 
প্রকৃতি প্রতিবিষ্বিত হওয়াতেই এরূপ হইয়। থাকে, আত্মর চৈতন্য জড়- 
প্রকৃতির ক্রিরার উপর আরোপিত হয়। এইরূপে সাক্ষীন্বরূপ পুরুষ 
নিজেকে ভুলির! বায়--প্রক্কতির চিন্ত|, অনুভূতি ও ইচ্ছা, পুরুষের নিজের 
বলিয়! ভ্রম হয় । কিন্তু, বন্ততঃ এই সব চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ক্রয়! 
প্রকৃতি এবং তাহার তিন গুণের দ্বারাই সংঘটিত হর-_মোটেই পুরুষের 
দ্বারা নহে। এই ভ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভই প্রক্কৃতি এবং তাহার কার্য 
হইতে পুরুবের মুক্তি লাভের প্রথম সোপান। 

সংসারে অবস্ত অনেক জিনিষ রহিরাছে সাংখ্য যাহ। আদৌ ব্যাখ্যা 
করে নাই অথবা সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্য। করে নাই। কিন্ত, আমর! 
যদি স্থষ্টিতত্বের এমন যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্য। চাই যাহ! 'অধলম্বন করিয়া 
বিশ্বপ্রকৃতির বন্ধন হইতে আত্ম মুক্তি লাভ করিতে পারে (এরপ মুক্তিই 
প্রাচীন দর্শন শান্ত্মমূহের প্রধান উদ্দেশ্ত ) তাহ। হইলে সাংখ্য যে ব্যাখ্যা 
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দিয়াছে এবং মুক্তির যে পথ দেখাইর! দিরাছে তাহা অন্য কিছু হইতে 
কম সমীচীন বলির! মনে হর ন।। সাংখ্যের যেট। আমরা সহস! বুঝিয়। 
উঠিতে পারি ন। সেট! হইতেছে ইহার বহুপুরুষবাদ। মনে হর এক 
পুরুষ এবং এক প্রকৃতি ধরিলেই স্থষ্টিতব ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। 
কিন্তু সাংখ্য বন্ধতন্্ যেন্ধপ বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করির। দেখিয়াছে তাহাতে 
বহুপুরুষমত ন! 'আনিলে আর উপার ছিল না। প্রথমতঃ বাস্তবিক 
আমরা দেখি যে জগতে অনেক সচেতন জীব রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই 
জগংকে আপন আপন ধার! অনুসারে অবলোকন করে-_অন্তর্জগৎ 
ও বহির্জগৎ অন্তলোকের নিকট যেরূপ তাহার নিকট সেরূপ নহে-_ 
প্রত্যেকেই জগৎকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যক্ষ করে, জগতের উপর স্বতন্ত্র 
ভাবে কাণ্য করে। পুরুষ বদি একটি মাত্র হইত তাহ! হইলে 
এই স্বাতন্ত্য ও প্রড্দে থাকিত না--সকলেই জগংকে একভাবে দেখিত, 
সকলেরই নিকট অন্ূুরগৎ ও বহির্জগৎ একই রূপে প্রতিভাত হইত। 
সকলে এক জগৎই প্রত্যক্ষ করিতেছে-_কারণ, প্রকৃতি এবং প্রকৃতির 
যে সকল তন্ব লইয়া অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ গঠিত সেগুলি সকলের পক্ষে 
সমনি। কিন্তু জগতকে লোকে যেরূপ দেখে, জগৎ সম্বন্ধে লোকের যেরূপ 
ধারণা, জগতের প্রতি লোকের যেরূপ ভাব--লোকের অনুভূতি ও কর্ম 
'আসংখ্য রকমের ৷ (“যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইত, তবে একজন 
সুখী হইলে সকলে সুখী হইত, একজন ছুঃখী হইলে সকলে ছুঃখী হইত, 
একজনের মোহ হইলে সকলের মোহ হইত । যখন এরূপ হয় না, তখন 
বহুপুরুষ সিদ্ধ হইতেছে” তন্ব্সমাসবৃত্তি) এই সকল ভেদ ও বিভিন্নত। 
অবলোকনকারীর, প্রাক্কৃতিক কাধ্যাবলীর নহে, কারণ প্রকৃতি এক । বহু 
পুরুষ, বহু সাক্ষী ব! দ্রষ্টা ন। মানিলে এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ব্যাখ্য। 
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করা অসম্তব। বলিতে পার! যার বটে জীবের অহং জ্ঞানই প্রত্যেককে 
প্রত্যেকের সহিত বিভিন্ন করিতেছে কিন্তু অহঙ্কার প্রর্কতির সাধারণ তন্ 
এবং ইহা বিভিন্ন হইবার কোন কারণ নাই। কারণ শুধু অহঙ্কার পুরুষের 
কেবল এই ভ্রম করাইয়। দেয় বে সে প্রক্কাতির সহিত এক অভিন্ন । যদি 
পুরুষ একমাত্র হর তাহ হইলে সকল জীবই এক হইবে। তাহাদের 
বাহক আকার প্রকার যতই বিভিন্ন হউক অহংজ্ঞানে সকলেই সমান 
হইবে, আত্মার দৃষ্টিতে, আত্মার বাহজ্ঞানে কোন প্রঙ্দে থাকবে না। 
প্রক্কতির মব্যে বতই বৈচিত্র্য থাকুক, পুধষ যদি এক হয়ঃ সাঙ্গী বদি এক 


হয় তাহা হইলে জগৎ সন্বন্ধে ধারণাও একবপ হইবে। যে প্রাচীন 
বৈদান্তিক জ্ঞান হইতে সাংখ্যের উতপন্তি তাহা হইতে বিট্যুত হওয়ায় 


নে 


খাটি সাংখ্য বহুপুরুষ স্বীকার করিতে স্তারতঃ (1592192 ) বাধ্য ॥ 
এক পুরুষ এবং এক প্রকৃতির সঙ্গ হইতে জগতের স্থষ্টি স্থিতি লর বুঝান, 
যাইতে পারে কিন্ত জগতে জীবের মধ্যে এত প্রঙ্দে কিরূপে হয় 
তাহ। বুঝান যার না। 

বহুপুরুষ স্বীকার ন৷ করার আরও একটি বিষম বাধা! আছে । অন্যান্ঠ 
দর্শনের স্টার সাঁংখ্য দর্শনেরও উদ্দেগ্ঠ মুক্তি । আমর। পুব্বেই বলিয়াছি 
বে প্রকৃতি পুরুষের আনন্দের জন্ত যে কপ ক্রিয়। কবিতেছে পুরুষ যখন 
তাহ। হইতে তাহার অনুমতি প্রত্যাহার করিয্। লয় তখনই মোক্ষ লাভ. 
হয়; কিন্তু, বস্ততঃ ইহা কথ! বলিবার একট। ধার। মাত্র। প্ররুতপক্ষে 
পুরুষ নিক্ষির-_অন্ুমতি দেওয়| ব প্রত্যাহার কর! কার্য কখনও পুরুষের 
হইতে পারে না__ইহ! নিশ্চয় প্রক্কৃতিরই ক্রিয়।। বিবেচন! করিলেই বুঝা 
যায় যে এই অনুমতি দেওয়। বা প্রত্যাহার করা বুদ্ধিরই ক্রিয়!। 
বুদ্ধির সাহায্যেই মন প্রত্যক্ষ করে, বুদ্ধি প্রক্কতির ক্রিয়ার মধ্যে ভেদ ও 
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সামগ্শন্ত বিচার করে, বুদ্ধি অহস্কারের সাহায্যে দ্রষ্টাকে প্রকৃতির 
প্রত্যক্ষ ও কার্যের সহিত এক করিয়া দেয়। ভেদ বিচার করিতে করিতে 
নুছিজ এমন অবস্থায় উপস্থিত হর যখন সে বুঝিতে পারে বে পুরুষ ও 
প্রকৃতির একত্ব ভ্রম । শেষে বুদ্ধি পুরুষ ও প্রকুতিতে প্রভেদ করে এবং 
বুঝিতে পারে ঘে জগতের সমস্ত ব্যাপারই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি 
মাত্র। তখন বুদ্ধি (৮ 0700 17611109708 ৪00. *1]1) যে মিথার 
অবলম্বন হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করে-__তখন পুরুৰ বন্ধনমুক্ত হয় এবং 
মন যে জাগতিক লীলার রন পার তাহার সহিত পুরুষ আর নিজেকে যোগ 
করে না। পরিণামফল এই হইবে যে প্রকৃতি পুরুষের ভিতন্ন নিজকে 
প্রতিফলিত করিবার শক্তি হারাইরা ফেলিবে; কারণ, অহঙ্কারের ক্রিরা 
নষ্ট হইর| যাইবে এবং বুদ্ধি উদাসীন হইরা আর প্রকৃতির কার্যের 
অনুমতির সহাঁর হইবে না; কাজেই, তাহার গুণত্রপ্ সাম্যাবস্থায় পড়িতে 
বাধ্য হইবে, জাগতিক লীলা বন্ধ হইবে, পুরুষ তাহার অচল শান্তিতে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু, যদি শুধু একটি পুরুষই থাকিত এবং এইরূপে 
বুদ্ধি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারি! উদাসীন হুইয়। পড়িত তাহ! হইলে সমস্ত 
জগৎও শেষ হইত। আমর! দেখিতেছি যে এরূপ কিছুই হয় না। 
(কোটি কোটি লোকের মধ্যে কবেকজন মাত্র মুক্তি লাভ করেন বা মুক্ত 
পথের পথিক হ'ন--তাহাতে অবশিষ্টদের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না, 
এবং এইরূপ প্রত্যাখ্যানে বিশ্বপীলার যে শেষ হইবার কথা তাহা দূরে 
থাকুক তাহাদের সহিত লীল! করিতে বিশ্বপ্রকৃতির এতটুকুও অসুবিধা 
হয় না। বহু স্বতন্ত্র পুরুষ মানির! না লইলে ইহা! ব্যাখ্যা করা যায় না। 
বৈদান্তিক অদ্বৈত মতানুসারে ইহার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্য। হইতেছে 
মায়াবাদ; কিন্ত, এই মতানুসারে সমস্তই স্বপ্ন-বন্ধন ও মুক্তি দুইহ 
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মিথ্যা, মায়ার ভ্রম, বস্ততঃ, কেহই মুক্ত হয় না, কেহই বদ্ধ হর না । সাখ্য 
জগৎকে এইরূপে সম্পূর্ণ মিথ্যা ধলিয়! উড়াইয় দিতে চার ন।-_তাই সাংখ্য 
বেদান্তের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করে না। এখানেও আমরা দেখিতেছি 
যে সাংখ্য যেরপ স্থষ্টিতত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছে তাহাতে বহুপুরুব স্বীকার ন| 
করিয়া! আর তাহার উপার নাই। 
ংখ্যের এই বিশ্লেষণ লইরাই গীতার আরম্ত, এমন কি গীতা ষে 
ভাবে যোগের বর্ণন। করিয়াছে ভাহাতে মনে হয় গীতা প্রায় অন্পূর্ণভাবেই 
ইহা! স্বীকার করিয়াছে। প্রকৃতি, তাহার তিনগুণ এবং চতুবিংশতি তন্ত 
গীতা স্বীকার করিয়াছে । সমস্ত ক্রিরাই প্রকৃতির- পুরুষ নিক্ফিয়, গীত। 
ইহাও মানিয়। লইয়াছে। গীত। স্বীকার করিরাছে যে জগতে বহু চেতন 
জীব আছে; অহঙ্কারের নাশ, বুদ্ধির ভেদ ক্রিরা এবং প্রকৃতির গুণত্রয়ের 
অতীত হওয়াই যে মুক্তির উপার তাহ। গীতা স্বীকার করিয়াছে । অর্জুনকে 
প্রথম হইতেই যে যোগ অভ্যাস করিতে বল। হইয়াছে তাহ। হইতেছে 
বুদ্ধিযোগ। কিন্তু একটি বিষয়ে গুরুতর তফাৎ রহিয়াছে-_গীতার 
মতে পুরুষ এক, পুরুষ বহু নহে । কারণ গীতা যে লিখিয়াছে আত্ম! 
মুক্ত, চেতন, অচল, সনাতন, অক্ষর-_তাহ! শুধু একটি কথা ছাড়া 
সাংখ্যের সনাতন, নিষ্রিয়, অচল, অক্ষর পুরুষের বৈদান্তিক বর্ণনা । 
কিন্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ তফাৎ এই থে গ্পুক্রুল্ম বহু নভে, পুরুষ এক । সাংখ্য 
বহু পুরুষ স্বীকার করিয়া! যে সকল সমস্তার সমাধান করিয়াছে_ইহাতে 
আবার সেই সকল সমস্ত! উঠে এবং তাহাদের আর একটা অম্পূর্ণ বিভিন্ন 
সমাধান প্রয়োজন হয়। গীতা বৈদাস্তিক সাংখ্যের সহিত বৈদাস্তিক 
যোগ মিলাইয়া সে সমাধান করিয়াছে । 
পুরুষ সম্বন্ধে ধারণাতেই প্রথম নূতনত্ব। পুরুষের সুখের জন্ত 
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প্রকৃতি কাধ্য করে; কিন্ত, এই সুখ নির্ধারিত হয় কেমন করিয়া ? 
খাটি সাংখ্যের মতে নিক্ষির সাক্ষীর উদাসীন অনুমতির দ্বারাই ইহা 
নির্ধারিত হয়। সাক্ষী উদাসীন ভাবেই অহঙ্কার ও বুদ্ধির ক্রিয়া 
সায় দেয়, আবার সেইরূপ উদাসীন ভাবেই অহঙ্কার হইতে বুদ্ধির 
প্রত্যাহারেও সায় দেয়। সে দেখে, অনুমতি দেয় এবং প্রতিফলনের 
দ্বার প্রকৃতির কার্য ধরিয়া থাকে- সাক্ষী, অনুমস্তা, ভর্তী কিন্তু 
আর অধিক কিছু নহে। কিন্তু, গীতার পুরুষ প্রকৃতির অধিপতিও 
বটে__সে ঈশ্বর । বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতির ক্রিরা হইলেও ইচ্ছার 
উৎপত্তি ও শক্তি চেতুন আত্মা হইতেই--তিনিই প্রকৃতির প্রভু । 
ইচ্ছার বুদ্ধির কার্ধ্য প্রকৃতির হইলেও- পুরুষই এই বুদ্ধির উৎপত্তি- 
স্থান_ পুরুষই সক্রিয় ভাবে এই বুদ্ধির আলোক জোগাইয়া দেন। 
তিনি- শুধু সাক্ষী নহেন, তিনি জ্ঞাত ও ঈশ্বর--তিনি জ্ঞান ও 
ইচ্ছাশক্তির অধিপতি । তিনিই প্রক্কতির ক্রিয়ার চরম কারণ, প্রকৃতির 
কার্য হইতে সংহরণেরও তিনি চরম কারণ। সাংখ্যের বিশ্লেষণ 
অনুসারে পুরুষ এবং প্রক্কৃতি ছুই বিভিন্ন--উভয়ের সংযোগে এই জগৎ 
উদ্ভূত হইয়াছে, গীতার সমন্বয়কারী সাংখ্য অনুসারে পুরুষ তাহার 
প্রকৃতির সহায়ে এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। এখন আমরা স্পষ্ট 
বুঝিলাম যে গীত। প্রাচীন সাংখ্যের সন্ধীর্ঘতা৷ হইতে কতদুর অগ্রসর 
হইয়াছে। 

কিন্ত, তাহ! হইলে গীতা যে অক্ষর, অচল, চিরমুক্ত এক আত্মার কথ 
বলিয়াছে সে সন্বন্ধে কি? সে আত্মা অবিকার্্য, অজ, অব্যক্ত, ব্রহ্ম. 
অথচ তিনিই এই সকল ব্যাপিয়! আছেন, যেন সর্বমিদং ততম্‌। তাহা 
হইলে বুঝিতে হুইবে যে ইহার সত্বার মধ্যেই ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে; তিনি 
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অচল হইলেও তিনিই সমস্ত কর্ম ও গতির কারণ ও অধীশ্বর । কিন্তু 
ইহা কেমন করিয়া হয়? জগতে যে বহু জীব রহিয়াছে তাহারই বা কি ? 
তাহাদিগকে ত ঈশ্বর বলির! মনে হয় না-_বরং বিশেষ ভাবে তাহারা 
ঈশ্বর নয়, অনীশ-_কারণ, তাহারা গ্ণত্ররের অধীন, অহঙ্কারের, 
ভ্রমের অধীন । গীতা যে বলিতেছে তাহারা সকলেই এক আত্মা, তাহ। 
হইলে এই বন্ধন, এই অধীনত। ও ভ্রম কেমন করিয়। ভসিল-_পুরুষকে 
সপূ্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন না বলিলে কেমন করিয়। ইহার ব্যাখ্য। 
হইতে পারে? আর এই বহুত্বই বা কোথ। হইতে? এক শরীর ও 
মনের ভিতর এক আত্ম। মুক্তিলাভ করিতেছে অথচ সেই এক আত্মাই 
অন্ত শরীর মনের ভিতর মুক্তিলাভ করিতেছে না, নিজেকে বদ্ধ বলিয়া 
ভ্রম করিতেছে ইহাই বা কেমন করিয়। হয়? এই সকল প্রশ্নের একটা! 
উত্তর না দিলে চলে না। 
গীতা পরে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিশ্লেষণ কবিরা এই সকল 
প্রশ্নের সমাধান করিরাছে, তবে সেখানে এমন সব নূতন তথ্যের 
অবতারণা করা হইয়াছে যাহা বৈদান্তিক যোগের অন্তভূক্ত-_ প্রচলিত 
সাংখ্যের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। গীত! তিনটি পুরুষের 
কথা অথবা! পুরুষের তিনটি অবস্থার কথ বলিয়াছে। উপনিষদ সাংখ্যতত্ব 
বর্ণনা করিবার সময় কোথাও কোথাও কেবল দুইটি পুরুষের কথা 
বলিরাছে বলিয়া মনে হয়। উপনিষদের এক গ্লোকে আছে-_এক ত্রিবর্ণের 
অজ। আছে, ত্রিগুণময়ী স্ত্রীধন্মী প্রকৃতি; ইহা সকল সমরেই স্ষ্টি 
করিতেছে; ছুইটি অজ পুরুষ আছে, ইহাদের মধ্যে একজন প্রকৃতিকে 
ধরিয়া ভোগ করিতেছে, আর একজন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া 
লইয়! ছাঁড়িয়। দিয়াছে । আর এক শ্লোকে তাহাদিগকে এক বৃক্ষোপরি 
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দুইটী পক্ষী বলির! বর্ণনা! করা হইয়াছে, উভয়ে একত্র বন্ধ চিরসঙ্গী। 
তাহাদের মধ্যে একজন বৃক্ষের ফল খাইতেছে- প্রক্ৃতিস্থ পুরুষ প্রক্কৃতির 
লীল! উপভোগ করিতেছে ; অপরটি খাইতেছে ন। কিন্তু তাহার সঙ্গীকে 
দেখিতেছে--সে নীরব দ্রষ্টা, ভোগের মধ্যে লিপ্ত নহে। প্রথমটা যখন 
দ্বিতীয়কে দেখে এবং বুঝিতে পারে ঘে সকল মহত্ব তাহারই তখন সে 
ছুঃখ হইতে মুক্ত হর। উক্ত দুইটি শ্লোকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন, কিন্তু, ইহাদের 
মধ্যে একটি সাধারণ অর্থ নিহিত রহিয়াছে । দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি 
চিরকাল নীরব, দুক্ত আল্মা অথবা পুরুষ যাহার দ্বার৷ এই সমগ্র জগৎ 
ব্যাপ্ত হইয়। রহিরাছে-__তিনি তৎকর্তৃক ব্যাপ্ত এই জগৎকে দেখিতেছেন 
কিন্ত, তাহাতে লিপ্ত হইতেছে না) অপরটি প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ পুরুষ । 
প্রথম শ্লোকটি হইতে বুঝা যায় যে ছুইটি পুরুষই এক-_একই চেতন 
জীবের দুইটি ভিন্ন অবস্থা-_বদ্ধ অবস্থ| ও মুক্ত অবস্থা__কারণ, শ্লোকোক্ত 
অজ পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে নামির়। তাহাকে উপভোগ করিয়াছেন এবং 
তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়৷ দিরাছেন। দ্বিতীয় গ্লেরকটি হইতে যাহা! 
বুঝা যায়__প্রথম শ্লোকে তাহা পাওয়া! যাঁয় না) দ্বিতীয় গ্লোকটি বুঝায় 
যে একই আত্মার উচ্চ ও নীচ ছুই অবস্থা-_উচ্চ অবস্থায় ইহা! চিরকাল 
মুক্ত, নিক্িয, নিপিপ্ত ;_কিন্তু, নিয় অবস্থায় ইহা প্রকতির মধ্যে বন্ছু 
জীবরূপে অবতীর্ণ হয় এবং বিশেষ বিশেষ জীবে প্ররুতির লীলায় বিরক্ত 
হইয় সেই উচ্চ অবস্থায় ফিরিয়া যায়। একই সচেতন আত্মার এইরূপ 
দ্বৈত অবস্থা কল্পনা করিলে সমাধানের একটা পথ হয় বটে, কিন্তু এক কি 
করিয়! বহু হয় তাহা! বুঝা যায় না। 

উপনিষদের অন্ঠান্ত শ্লোকের মর্ম গ্রহণ করিয়া গীতা এই ছুইটির 
উপর আর একটি যোগ করিয়াছে__তাহা৷ হইতেছে পুরুষোত্তম, সর্বশ্রেষ্ 
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পুরুষ- নিখিল বিশ্ব তাহারই মহিমা। তাহা হইলে তিনটি হইল-_ক্ষর, 
অক্ষর, উত্তম। ক্ষর হইতেছে সচল, পরিণামী-ক্ষর স্বভাব (স্ব-বরহ্ধ, 
ভাব-উৎপত্তি; ব্রহ্মই অংশরূপে যে জীব হন তাহাকেই স্বভাব বলে )__ 
আত্মার সেই বহুভৃত, বহু জীবরূপে যে পরিণাম তাহাকেই ক্ষর বলা 
হইয়াছে । এই পুরুষ বহু, এখানে পুরুষ ভগবানের বহুরূপ। এই পুরুষ 
প্রক্কৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে_ ইহা! প্রক্কৃতিস্থ পুরুষ । অক্ষর হইতেছে অচল, 
অপরিণামী-_নীরব নিক্ষির পুরুষ__ইহা ভগবানের একরপ, প্রকৃতির 
সাক্ষী কিন্ত, ইহ! প্রকৃতির কার্ষ্যে বদ্ধ নহে) ইহ নিক্ষিয্ন পুরুষ--প্রকৃতি 
এবং তাহার কার্য্য হইতে এই পুরুষ ঘুক্ত। পরমেশ্বর, পরমব্রহ্ম, পরম- 
পুরুষই উত্তম__উল্লিখিত পরিণামী বনুত্ব এবং অপরিণামী একত্ব এই ছুইই 
উত্তমের। তীহার প্রকৃতির, তাহার শক্তির বিরাট ক্রিয়ার বলে তাহার 
ইচ্ছা ও প্রভাবের বশেই তিনি নিজেকে সংসারে ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার 
আরও মহান্‌ নীরবত! ও অচলতার দ্বারা তিনি * নিজেকে স্বতন্ত্র, নিলিপ্ত 
রাখিয়াছেন ; তথাপি তিনি পুরুযোত্তমরূপে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রতা এবং 
গ্রকৃতিতে লিপ্ততা এই ছুইয়েরই উপরে । পুরুষোভ্তম সম্বন্ধে এইরূপ 
ধারণ উপনিষদে প্রায়ই সুচিত হইলেও__গীতাতেই ইহ! প্রথমে স্পষ্টভাবে 
বণিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ভারতীয় ধর্ম চিন্তার উপর এই 
ধারণা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । যে সর্ধোত্তম ভক্তিযোগ 
অদ্বৈতবাদের কঠিন নিগড় ছাড়াইয়া যাইতে চায় ইহাই (অর্থাৎ 
পুরুযোত্তম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই ) তাহার ভিত্তি। ভক্তিরসাত্মক 
পুরাণসমূহের মূলে এই পুরুষোত্তমবাঁদ নিহিত রহিয়াছে। 


* পুরুষ... অক্ষরাঁৎ*.*পরাৎপরঃ--যিও অক্ষর পরম পুরুষ তথাপি তাহা! অপেক্ষা 
উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছে, উপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে। 


অষ্টম অধ্যায় ১৩৭. 


গীতা শুধু সাংখ্যকৃত প্রকৃতির বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকিতে সন্তষ্ট নহে-_ 
কারণ এই বিশ্লেষণে অহঙ্কারের স্থান আছে বটে কিন্তু বহু (710161)9) 
পুরুষের স্থান নাই। সাংখ্যে বহুপুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, প্রকৃতির 
অন্তর্গত নহে। গীতা সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে বলে যে ঈশ্বর স্বীন প্রকৃতির 
দ্বারা জীব ভইয়াছেন। কিন্তু ইহা কেমন করিয়া! হইতে পারে ? বিশ্ব 
প্রকৃতির মধ্যে ত মোট চতুবিংশতিটি তত্ব রহিয়াছে? গীতায় ভগবান 
যাহ উত্তর দিয়াছেন তাহার সারমন্্দ এই-_*হা, সাংখ্য যেরূপ বর্ণন। 
করিয়াছে ত্রিগুণমরী বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্ত (8]87670) কার্ধ্যাবলী ঠিকই 
সেইরূপ বটে; সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির ষে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে তাহাও 
ঠিক এবং বন্ধনমুক্তি ও প্রত্যাহারের জন্য কাধ্যতঃ এই সাংখ্যজ্ঞানের 
বিশেষ উপযোগিত। আছে । কিন্তু ইহা শুধু নিম্ন অপরা প্রকৃতি__ইহা! 
ত্রিগুণময়ী, অচেতন, দৃশ্ত । ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতি আছে-_ইহা পরা, 
চেতন, দৈবী প্রকৃতি এবং এই পর! প্রকৃতিই জীব (1701%1009] 
৪০0] ) হুইয়াছে। নিম্ন প্রকতিতে প্রত্যেকেই অহং ভাবে প্রতিভাত, 
উচ্চ প্রকৃতিতে তিনি এক পুরুষ । অন্য কথায় বহুত্ব সেই একেরই 
আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অন্তর্গত। আমিই এই জীবাস্মা, স্থষ্টিতে ইহা! 
আমার আংশিক প্রকাশ, মমৈবাংশ-_-আমার সমস্ত শক্তি ইহাতে আছে। 
ইহা উপদ্রষ্টী, অনুমস্তা, ভর্তা, জ্ঞাতা, ঈশ্বর । ইহ! নিম্ন প্রকৃতিতে 
অবতীর্ণ হইয়া! নিজেকে কর্ধের দ্বারা বদ্ধ মনে করে এবং এইরূপে 
নিয়স্তরের জীবন উপভোগ করে। ইহা! প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে এবং 
নিজেকে সমস্ত কর্ম হইতে মুক্ত নিষ্কিয় পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে। 
ইহা৷ গুণত্ররের উপর উঠিতে পারে এবং কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও 
ইহার কর্ম থাকিতে পারে-_আমিও এইরূপই করিয়া থাকি। ইহা! 


১০৮ শ্রীমরবিন্দের গীতা 


পুরুষোন্তমকে ভক্তি করিরা এবং তীহার সহিত যুক্ত হইয়! তাহার দৈবী 
প্রকৃতি উপভোগ করিতে পারে । 

ইহাই গীতার বিশ্লেবণ। ইহ। শুধু বাহিক বিশ্বপীলায় সীমাবদ্ধ নহে, 
ইহা বিজ্ঞানমরী প্রকৃতির ( 901)91007)১০108 ৮7০ ) উত্তম রহস্তের 
ভিতর প্রবেশ করির। বেদান্ত, সাংখা এবং যোগ-_্ঞাম, কর্, ভক্তি এই 
তিনের সমন্বয়ে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। শুধু খাঁটি মাংখোর মতে কর্ম 
ও মোঞ্ষ পরম্পরবিরোধী এবং ইহাদের বোগ অসম্ভব । খাঁটি অদ্বৈতবাদ 
অনুসারে বরাবর যে'গের অঙ্গরূপে কর্ম থাকিতে পারে না এবং পূর্ণ জ্ঞান, 
মোক্ষ ও মিলনের পর ভক্তি থাকিতে পারে না। গীতার সাংখ্যজ্ঞান 
এবং গীতার যোগ প্রণালী এই সকপ বাঁধ। অতিক্রম করিয়াছে । 

সাধারণের ধারণ। এই থে সাংখ্যদের ও যোগীদের প্রণালীদ্বয় বিভিন্ন, 
এমন কি পরম্পর বিরোধী । ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের কাঠামোর 
মধ্যে এই ছুই দৃশ্ঠতঃ বিরোধী প্রণালী ব। নিষ্ঠার সমন্বয় করাই গীতার 
প্রথম ছয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্ত । সাংখ্যকেই আরম্ত ও ভিত্তি করা হইয়াছে; 
কিন্ত প্রথম হইতেই ইহ। যোগের ভাবে অন্ধ প্রাণিত এবং ক্রমশঃ যোগের 
ভাব ও প্রণালীর উপরই অধিক ঝৌঁক দেওয়। হইয়াছে । তৎকালে 
লোকের মনে এই ছুই প্রণালীর মধ্যে কার্যতঃ ষে প্রভেদে ছিল তাহা 
এই--সাংখ্যের পথ জ্ঞানের পথ, বুদ্ধিযোগের পথ; যোগের পথ কর্মের 
পথ, কর্মান্ুগামী বুদ্ধির রূপান্তরের পথ। এই প্রভেদ হইতেই আর 
একটি দ্বিতীর প্রভেদ আপন। হইতে আইসে__সাংখ্য লোককে সম্পূর্ণ 
নিক্ষিয়তা ও কন্মত্যাগের দিকে, সন্যাসের দিকে লইয়। যায়; যোগের 
মতে ভিতরে বাসন! পরিত্যাগ করিতে হইবে, কর্মের আভ্যন্তরীণ তব্বের 
সংশোধন করিতে হইবে__কর্্মকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে-_-দেবজীবন 


অষ্টম অধ্যায় ১৩৯, 


লাভ ও যুভ্তিলাভকেই কর্মের উদ্দেন্ত করিতে হইবে-_তাহা হইলেই 
যোগের মতে যথেষ্ট হইবে । অথচ, দুই প্রণালীরই উদ্দেশ্তু, লক্ষ্য এক-_ 
পুনর্জন্ম ও সংসার অতিক্রম করা এবং জীবাত্মার সহিত পরমের মিলন । 
অন্ততঃ পক্ষে গীত! এইরূপ প্রভেদই বুঝাইয়াছে। 
এই দ্বিবিধ বিরোধী নিষ্ঠার সমন্বয় কি করির! সম্ভব তাহা বুঝিতে 
অর্জুনের কষ্ট হইবার কারণ এই যে তৎকালে সাধারণতঃ এই দুইটির মধ্যে 
বিশেষ তফাৎ করা হইত । ভগবান কর্ম ও বুদ্ধিবোগের সমন্বর লইঘ়াই 
আরম্ভ করিলেন। তিনি বণিলেন বে বুদ্ধিকবোগ অপেক্ষা কেবল কর্ম 
ত্যন্ত অপক্ক্- দুরেণহাবরংকন্্ম । বুদ্ধিঘোগ ও জ্ঞানের দ্বার। মান্তযকে 

সাধারণ মনোভাব এবং বাসন। হইতে যুক্ত করিয়া সকল বাসনাশূন্য 
ব্রাহ্মীন্থিতির পবিত্রত। ও সমত্বের যধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে-_তবেই 
কর্ম গ্রাহ হইবে। কন্ম মুক্তির উপায়, তবে সে কর্ম এরপ জ্ঞানের দ্বার 
শুদ্ধ হওয়া চাই। অঙ্জুন তৎকালপ্রচলিত শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত । 
ভগবান বৈদান্তিক আাংখার উপযোগী তত্বসমূহের উপর বিশেষ ঝৌক 
দিতে লাগিলেন_ ইন্দ্রিয়জয়, মনৌগত সর্ববিধ বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ 
করিয়া আত্মারাম হুইয়া, নীচ প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিরা উচ্চ 
প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই সকল কথাই বিশেষভাবে বলিতে 
লাগিলেন__যোগের কথা অতি সামান্যভাবেই বলিলেন। তাই অজ্জুনের 
বিষম সংশয় উপস্থিত হইল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মত। বুদ্ধর্জনার্দন । 

তৎ কিং কর্মমণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ 

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োইহমাপ্র,রাম্‌ ॥ ৩। ৯১২ 


১১০ শ্ীনরবিন্দের গীতা 


__ণছে জনার্দন, হে কেশব, যদি কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ইহাই 
তোমার অভিমত, তবে কেন হিংসাত্মক কর্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ ? 
কখনও কন্ম প্রশংসা কখনও জ্ঞান প্রশংস। এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার 
বুদ্ধিকে কেন মোহিত করিতেছ ; এই ছুইটার বেটি ভাল তাহা নিশ্চয় 
করির। বল, যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি ।” 

উত্তরে কৃ বলিলেন যে জ্ঞান ও সন্যাস সাংখ্যের পথ, কর্্দ যোগের 


পথ। 


লোকেহস্মিন্‌ ছিবিধ! নিষ্ঠ। পুরা প্রোক্ত। ময়ানঘ | 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কন্মবোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩৩ 
কিন্ত, কন্মরবোগের সাধন ব্যতীত প্রকৃত সন্ধান অসম্ভব--ভগবানের 
উদ্দেশ্তে যজ্জঞরূপে কন্ম করিতে হইবে, লাভালাভ জর়পরাজয় সমান জ্ঞান 
কবিরা ফলাকাঙ্ষ্া শূন্য হইয়া কর্ম করিতে হইবে, প্রকৃতিই কর্ম্ম করিতেছে 
আম্স। কিছুই করিতেছে না, ইহ! উপলব্ধি করিতে হইবে--তাহা। ন। হইলে 
প্রকৃত সন্ন্যাস সম্ভব হইবে না। কিন্তু, পরক্ষণেই ভগবান বপিলেন যে-_- 
জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানেই সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি, জ্ঞ।নন্ূপ অগ্নি সমুদয় 
কর্মাকে ভম্মীভূত করির়। থাকে; অতএব, ষে ব্যক্তি আম্মজ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন যোগের দ্বারাই তাহার কর্ম সংন্তস্ত হয় এবং এতাদৃশ 
আত্মবান্‌ ব্যক্তিকে কন্ম সকল আবদ্ধ করিতে পারে ন|। 
যোগসংন্তস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশনম্‌। 
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধুস্তি ধনঞ্জর ॥ 818৯ 
আবার 'অঙ্জুনের গোলমাল লাগিল। বাসনাহীন কন্ম হইতেছে যোগের 
মূল কথা) এবং কর্ম্নসন্যাস ব| ত্যাগ হইতেছে সাংখ্যের মূল কথা। এই 
ঢুইটিকেই পাশাপাণি রাখা হইরাছে যেন তাহারা একই সাধনার অঙ্গ, 
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কিন্তু, উভরের মধ্যে কোন সামগ্রস্ত বুঝিতে পারা যাইতেছে ন|। ভগবান 
ইত্তিপূর্ব্বে যে সামঞ্ন্ত করিক়াছেন তাহ! এই যে বাস্িক কর্মশৃন্ঠতার 
মধ্যেও বুঝিতে হইবে যে কন চলিতেছে; আবার আত্ম! যেখানে নিজকে 
কর্মী ভাবার ভ্রম বুঝিতে পারে এবং সকল কর্ম যক্ঞেশ্বরে অর্ণণ করে 
সেখানে বাহিক কর্মপরারণাতেও প্রকৃত নৈষ্বন্য দেখিতে হইবে। কিন্ত, 
অঙ্জুনের কর্ম প্রবণ ব্যবহারিক বুদ্ধি এই সুক্ষ প্রভেদ বুঝিতে পারিল না, 
এই হোলীর মত কথার মর গ্রহণ করিতে পারিল না-_তাই তিনি 
আবার জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। 
যচ্ছের এতয়োরেকং তন্মে ব্রুহি স্ুনিশ্চিতম্‌ ॥ ৫1১ 
হে কৃষ্ণ, কর্ম নকলের সংন্তাস উপদেশ দিয়! আবার কর্মযোগ 
উপদেশ দিতেছ; এতছুভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়; নিশ্চয় 
করিয়া সেই একটি উপদেশ দাও ।” 
ভগবান ইহার যে উত্তর দিলেন তাহ। বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ 

তাহাতে প্রভেদটি খুব স্প করিয়াই দেখান হইয়াছে এবং উভয়ের সম্পূর্ণ 
সামগ্বম্ত সাধিত ন| হইলেও, কোন্‌ পথে সামগ্স্ত হইবে তাহাও দেখা ন 
হইয়াছে । ভগবান বলিলেন__ 

সংন্তাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সক রাবুভৌ ! 

তরোস্ত কর্মসংন্তাসাৎ কর্ম যোগে! বিশিষ্যতে ॥ ৫২ 

জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সংন্তাসী যে। ন ছ্বেষ্টি না কাঁজ্ষতি | 

নিন্বন্দে। হি মহাবাহে। সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫1৩ 

মাংখ্যযোগো পৃথগ্বালাঃ প্রবদস্তি ন পঞ্ডিতাঃ | 

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৫18 


১১২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তূযোগৈরপি গম্যতে | 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠতি ॥ ৫1৫ 

-প্সন্াস ( কর্মত্যাগ ) ও কর্মযোগ ( কন্মানুষ্ঠান) উভয়েই মোক্ষপ্রদ ; 
কিন্ত এতছুভয়ের মধ্যে কর্মসন্যাম অপেন্গ। কঙ্দরযোগ উৎকৃষ্টতর । ষিনি 
দ্বেষ করেন না বা আকাক্্। করেন ন। তাহাকে নিত্য সন্যাসী ( কন্মানুষ্ঠান 
কালেও সন্্যামী ) জানিও। যেহেতু রাগদ্দেবাদি-দন্দশন্ত ব্যক্তি অনারাসে 
সংসার বন্ধন হইতে মুভিলাত করেন। অভ্ঞেরাই সাংখ্য ও যোগকে 
পৃথক বলে, জ্ঞানীর বলেন না; সম্যকরূপে একটির অনুষ্ঠান করিলে 
উভয়েরই ফল পাওর। যাও” কারণ, সম্যকভাবে পালন করিলে প্রত্যেকটির 
ভিতরেই অপরটি অঙ্গভাবে রহিয়াছে । পল্ঞাননিষ্ঠ সন্যাসিগণ যে স্থান 
লাভ করেন, যোগিগণও তাহাই প্রাপ্ত হন; ধিনি সাংখ্য ও ঘোগকে এক 
দেখেন তিনিই সম্যক দর্শন করেন। কিন্তু, কর্্মযোগ ব্যতীত সন্যাসলাভ 
কষ্টকর; যোগযুক্ত ঘুনি অচিরাং ব্রদ্ধকে প্রাপ্ত হন; তাহার আত্ম। 
সর্বভূতের (অর্থাৎ সংসারে যাহ। কিছু হইয়াছে তাহার ) আন্ম। হর) এবং 
ঈদৃশ ব্যক্তি কর্ম করিরাও কর্মবদ্ধ হন ন|1” তিনি জানেন যে কর্ম সকল 
তাহার নহে, প্রকৃতির এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি মুক্ত হন; তিনি 
কর্ম সন্যান করিরাছেন, কোন কর্ম করেন না, যদিও তাহার ভিতর দিরা 
কর্ম হয়। তিনি ব্র্গতত- ব্রহ্ম হন, তিনি দেখেন যে সেই এক স্বয়ন্তু 
বস্তই সর্ধভূত হইয়াছেন এবং তিনিও তাহাদের মত একজন হইয়াছেন । 
তিনি বুঝেন যে তাহাদের সকলের কার্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিতর দিয়] 
বিশ্ব প্রকৃতিরই কাধ্য এবং তাহারও কর্খসকল সেই বিশ্বক্রিয়ার 
অশংমাত্র ৷ 

ইহাই গীতাশিক্ষার সব নহে; কারণ এ পর্য্যন্ত শুধু অক্ষর পুরুষ,_ 
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অক্ষর ব্রন্মের কথা এবং প্রকৃতির কথা হইয়াছে; বল! হইয়াছে যে এই 
ছুই হইতেই জগৎ। কিন্তু এ পর্যযস্ত ঈশ্বরের কথা, পুরুষোত্তমের কথ! 
ভাল স্পষ্ট করি বলা হয় নাই। এ পর্যন্ত শুধু জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ই 
কর। হুইযাছে-_কিন্ত, সামান্ত সন্কেত ভিন্ন ভক্তির কথা আরম্ত কর! হয় 
নাই। ভক্তিই পরম তত্ব এবং পরবর্তী ভাগে ভক্তিই গীতার মধ্যে বিশেষ 
স্থান অধিকার করিয়াছে । এ পর্য্যন্ত শুধু এক নিক্ষিয পুরুষ এবং নিয়তর 
প্রকৃতির কথাই বলা হইয়াছে, এখনও তিন পুরুষ এবং ছুই প্রকৃতির 
গ্রভেদ কর। হয় নাই। সত্য বোধ যে ঈশ্বরের কথা বল| হুইর়াছে-_কিন্তু 
আত্ম। ও প্রকৃতির সহিত তাহার স্পষ্ট করিয়া! দেওয়া হয় নাই। এই 
সকল অতি প্রয়োজনীর তত্বের সম্যক অবতারণ| না করিয়া যতদূর সমন্বয় 
কর। যায় গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে শুধু ততদুরই করা হইয়াছে। যখন 
অতঃপর এই সকল তত্বের অবতারণ৷ কর! হইবে তখন এই প্রাথমিক 
সমন্বয়গুলিকে উঠাইয়া না দিলেও অনেক সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত, 
করিতেই হইবে। 


নবম অধ্যায় 
সাঁহখ্যগ যোগ ও বেদাভ্ত 


কৃষ্ণ বলিলেন যে মোক্ষপরতা দ্বিবিধ-_সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ দ্বারা 
এবং যোগিদিগের কর্্মযোগ দ্বারা নিষ্ট। ( মোক্ষপরতা ) হয়। এই ষে 
সাংখ্যের সহিত জ্ঞানবোগকে এবং যোগের সহিত কর্মমার্গকে এক করা 
হইল ইহা! বড় মজার জিনিষ। কারণ ইহা হইতে বেশ বুঝা যার ষে 
তৎকালে যে দার্শনিক ধারণ। ও চিন্তা সকল প্রচলিত ছিল এখন 
তাহাদের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । বেদান্ত মতের ক্রমবিকাশই 
এই পরিবঞ্ভনের কারণ। গীতা রচনার পর হইতেই এই বৈদীন্তিক প্রভাব 
আরন্ত হইয়াছিল বলিয়! মনে হয় এবং গীতা রচনার পর মোক্ষলাভের 
অন্তান্ত বৈদিক ব্যবহারিক প্রণালী এক রকম উঠ্িরা যায়। গীতার ভাষ 
হইতে বুঝা যার যে তৎকালে বাহার। জ্ঞানমার্গ অবলঘ্বন করিতেন তাহারা 
সাধারণতঃ* সাংখ্য প্রণালীই গ্রহণ করিতেন । পরবন্থীকালে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধভাবের দ্বারা সাংখ্যের জ্ঞান প্রণানীর প্রভাব 
নিশ্চয় খর্ধ হইয়। পড়ে। সাংখ্যের গ্ভায়ই অনীশ্বরবাদী ও বহুবাদী 
বৌদ্ধমত বিশ্বশক্তির কার্য্যাবলীর অনিত্যতার উপর ঝৌক দিয়াছিল। 
কিন্তু, বৌদ্ধমতে এই বিশ্বশক্তিকে প্রক্কৃতি না বলিয়! কর্ম বলা হইয়াছে, 


* পুরাণ ও তন্থমূহ সা'খ্যভাবে পরিপূর্ণ, যদিও নেলি বৈদাস্তিক ভাবেরই অধীনে 
এবং অন্তান্যভাবের সহিত মিশ্রিত। 


নবম অধ্যায় ১১৫ 


কারণ বৌদ্ধরা বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের নিক্ষির পুরুষ স্বীকার করে না; 
তাহাদের মতে বুদ্ধি বখন বিশ্বক্রিয়ার এই অনিত্যত। বুঝিতে পারে তখনই 
মুক্তি হয়। যখন আবার বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ত হইল 
তখন আর সেই পুরাতন সাংখ্যমতের পুনপ্রতিষ্ঠ। না হইয়া শঙ্কর কর্তৃক 
প্রচারিত বেদান্তমতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিপ। শঙ্কর বৌদ্ধদের অনিত্যতার 
স্থানে বেদীস্ত অনুমোদিত ভ্রম, মায়ার প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং বৌদ্ধদের 
শূন্যবাদ, নির্ববাণবাদের স্থানে অনির্দেত্ঠ ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠ! করিলেন। এই 
সকল দার্শনিক তথ্বের (ব্রহ্ম, মায়, মোক্ষ ) উপর ভিত্তি করিয়! শঙ্কর 
'যে সাধন প্রণালী নিদ্দেশ করিয়াছেন, সংসার মিথ্যা বলিয়া সংসার 
ত্যাগের যে উপদেশ দিয়াছেন, বর্তমানে আমরা জ্ঞানযোগ বলিতে 
সাধাবণতঃ সেইটাই বুঝিয়া থাকি । কিন্তু, যখন গীতা রচিত হয় তখনও 
মায়াবাদ বেদান্তদর্শনের মূল কথা বলিয়া গণ্য হয় নাই এবং পরবর্তী কালে 
শঙ্কর এই মায়াবাদকে যেরূপ স্পষ্ট ও স্থুনির্দিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন গীত 
রচনার সময় মার! শবের অর্থ সেরূপ স্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট হয় নাই। কারণ, 
গীতাতে মারার কথ! খুব অন্পই আছে কিন্ত প্রকৃতির কথা অনেক আছে। 
মারা শব্দ গ্রকৃতি শব্দের পরিবর্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে বরং প্রকৃতির যে 
নিম্নাবস্থা--অপরা ত্রিগুণাক্সিক। প্রক্কতিকেই মায়া বলা হইয়াছে-_ 
ত্রৈগুণ্যময়ী মার়া। গীতার মতে ভ্রমাত্মিকা মায়! নহে, প্ররৃতিই এই 
বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছে । 

তবে, দার্শনিক তত্ব সম্বন্ধে ঠিক প্রভেদ যাহাই থাকুক, গীতা সাংখ্য ও 
'যোগের মধ্যে কাধ্যতঃ যেরূপ প্রভেদ করিয়াছে বর্তমানের বৈদাস্তিক 
জ্ঞানযোগ এবং বৈদান্তিক কর্মযোগ এই ছুয়ের মধ্যে প্রভেদও সেইরূপ 
'এবং কাঁধ্যতঃ এই প্রভেদের ফলও একই রকম। বৈদাস্তিক জ্ঞানযোগের 


১১৬ জ্ীঅরবিন্দের গীতা 


ন্তায় সাংখ্যও বুদ্ধির সাহায্যে মুক্তির পথে অগ্রসর হইত। বিচার বুদ্ধির 
সাহায্যে আত্মার স্বরূপজ্ঞান এবং জগৎ মিথ্য। জ্ঞান যেমন বেদাস্তের 
প্রণালী তেমনই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক, পুরুষ প্রক্কৃতি- 
ভেদের সম্যক জ্ঞান সাংখ্যেরও প্রণালী। সাংখ্য যেমন বিচারবুদ্ধির 
সাহায্যে বুঝিতে চাহিত যে আসক্তি ও অহঙ্কার বশে প্রকৃতির কাধ্যাবলী 
পুরুষের উপর আরোপিত হয় বেদাস্তও তেমনই বুদ্ধির সাহাষ্যে বুঝিতে 
চায় যে মানসিক ভ্রম হইতে উথ্খিত অহঙ্কার ও আসভ্রি বশে জাগতিক 
আভাষ ব্র্দের উপর আরোপিত হয়। বৈদান্তিক প্রণালী জন্ুনারে আত্ম। 
যখন নিজের সত্য সনাতন একব্রন্স স্বরূপে ফিরির| আসে তখন মায়ার 
শেব হয়, বিশ্বঙগীল। লোঁপ পায়; সাংখ্য ওণাণী অনুসারে আত্ম। যখন, 
তাহার নিষ্কির পুরুব স্বরূপ সত্য সনাতন অবস্থায় ফিরিয়া আসে তখন গুণ 
সকলের করিনা শান্ত হয়, বিশ্ব্রিগ| বন্ধ হয়। মায়াবাদীদের ব্রঙ্গ নীরব, 
অক্ষর, নিক্রিয়_সাংখ্যদের পুরুষও তদ্রপ। অঙএব, উভয়ের মতেই 
ংসার ও কন্ধ পরিত্যাগ করিয়। সন্যাণীর জীবন ঘাপন ভিন্ন মোক্ষলাভের 
আর অন্ত উপার নাই। কিন্তু, গীভার যোগ এবং বৈদান্তিক কর্ম্মযোগ উভয় 
মতানুসারেই কর্ম শুধু মোক্ষের সহার নহে কর্শের দ্বারাই মোক্ষলাভ 
হইতে পারে) এবং এই কথারই যুক্তিতুক্ততা গীত জোরের সহিত পুনঃ 
পুনঃ বলিয়াছে। ছুর্ভাগ্যের বিধর বৌদ্ধধন্ধ্ের * প্রবল বন্তায় গীতার এই 


পপর ০ পপ পপ ৮ পাশাপাশি তি পাশ দিস পপি পাশ ০ 


* আবার গীতাও মহাযান বৌদ্ধমতের উপর প্রভাব বিস্ত/র কঠিয়/ছিল বলির] 
মনে হয়। গীতার অনেক শ্লোক সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 
বৌদ্ধধর্ম প্রথমতঃ জ্ঞানী কর্মহীন শাস্ত সাধু-সন্র্যামীরই ধশ্ম ছিল; ক্রমে যে উহা! ধ্যানযুকত 
ভক্তি এবং জীবদেব! ও দয়ার ধর্ম হইয়! এসিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে-_ 
বোধ হয় গীতার প্রভাবেই বৌদ্ধধর্মের দেই পরিবর্তন হইয়/ছিল। 


নবম অধ্যায় ১১৭ 


শিক্ষা ভারতবর্ষে স্থান পায়.নাই। পরে কঠোর মারাবাদের তীব্রতা 
এবং সংসারত্যাগী সাঁধু-সন্ন্যাসীদের ভাবাবেগে গীতার এই কর্্মশিক্ষা লোপ 
প[ইয়াছিল। কেবল এতদিন পরে সেই শিক্ষ। এখন ভারতবাসীর মনের 
উপব প্রকৃত কল্যাণকর গ্রাভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ত্যাগ 
চাইই; কিন্ত ভিতরে বাসনা ও অহঙ্কার ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। এই ত্যাগ 
ব্যতীত বাহিক কর্ম ত্যাগ মিথাচার এবং ব্যর্থ । এই ত্যাগ যেখানে 
আছে সেখানে বাহিক কর্মত্যাগের কোন প্রদ্নো্গন নাই, তবে তাহ! 
নিষিদ্ধও নহে । জ্ঞান চাইই, মুক্তির জন্ত ইহা অপেক্ষা বড় শক্তি আর 
কিছুই নাই, তবে জ্ঞানের সহিত কক্ষেরও প্রয়োজন আছে; কর্ব ও 
ভ্ঞানের মিলনের ছারা আস্ম। শুধু কর্শুন্ঠ শান্তির অবস্থায় নহে, ভীষণ 
কর্প কোলাহলের মধোও সম্পূর্ণভাবে ব্রাঙ্গীস্থিতির মধ্যে অবস্থান করিতে 
পারে। ভক্তি সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, কিন্ত, ভক্তির সহিত কর্ম 
প্রয়োজনীর ; জ্ঞান, ভক্তি ও কর্দের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ 
এশ্বরিক অবস্থায় প্রতিঠিত হয়৮_যিনি একই কালে অনন্ত আধ্যান্সিক 
শান্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম উভরেরই অধীশ্বর সেই পুরুষোত্তমের 
মধ্যে বাস করে। ইহাই গীতার সমহুয়। 

কিন্ত, সাংখ্যানুমোদিত জ্ঞানের পথ এবং যোগানুমোদিত কর্মের পথ 
এই ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদের আমগ্রন্ত যেমন গীতাকে করিতে হইয়াছে 
তেমনিই বেদান্তের মধ্যেই এরূপ আর একটি যে বিরোধ আছে আর্য 
জ্ঞানের উদার ব্যাখ্যা করিতে গীতাকে সেই বিরোধেরও আলোচনা ও 
সমাধান করিতে হইয়াছে । এই বিরোধ হইতেছে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড 
লইয়া; এক চিন্তাধারার পরিণতি পূর্ববমীমাংস! দর্শনে, বেদবাদে, আর এক 
ধারার পরিণতি উত্তর মীমাংস। দর্শনে, ব্রন্মবাদে ; একদল লোক প্রাচীন 


১১৮ শ্রীঅরবিনের গীত। 


কাল হইতে প্রচলিত বৈদিক মন্ত্র বৈদিক যজ্ঞের উপর ঝৌক দিতেন, 
অপর দল এই সকলকে নিয়জ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করিয়৷ উপনিষদ হইতে, 
যে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়া! যাঁয় তাহারই উপর ঝৌক দিতেন। 
ধন, পুত্র, জয় প্রভৃতি সর্ববিধ এ্রহিক স্থুখ এবং পরলোকে অমরত্থ 
এই সকল লাভের উদ্দেশ্তে নিখু'ত ভাবে বৈদিক যঙ্ছাদি সম্পন্ন করা এবং 
বৈদিক যন্ত্রাদি প্রয়োগ কর।-_-বেদবাদীগণ ইহাকেই খধিগণের আবধ্যধর্ 
বলিয়া বুঝিতেন। ব্রক্ষবাদিগণ বলেন যে ইহার দ্বার। মানুষ পরমার্থের 
জন্য তৈয়ারী হইতে পারে বটে কিন্তু, ইহাই পরামার্থ নহে । একমাত্র 
্রহ্মজ্ঞানই মানুষকে অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক আনন্দের আলয় গ্ররুত 
অমরত্ব দিতে পারে--এই আনন্দ সকল প্রকার এঁহিক ভোগস্থখ এবং নিক 
স্বর্গের বু উপরে । মানুষ যখন এই ব্রহ্ষজ্ঞানের দিকে ফিরে তখনই 
তাহার পুরুষার্থ সাধনের, জীবনের প্রকৃত উদ্দে্ সাধনের আর্ত হর & 
পুরাকালে বেদের প্রকৃত অর্থ যাহাই থাকুক এই প্রভেদই বহুদিন 
হইতে চলিয়। আসিতেছিল এবং সেইজন্তই গীতাকে ইহার আলোচনা! 
করিতে হইয়াছে। 
কর্ ও জ্ঞানের সমন্বম করিতে গীভ। প্রথমেই বেদবাদকে তীব্রভাবে 

নিন্দা করিয়াছে--. 

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ | 

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দস্তীতি বাদিনং ॥ 

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্‌। 

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বরধ্যগতিং প্রতি ॥২1৪২, ৪৩ 
-্বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট (তাৎপর্ধ্য বিমূড় ) ইহ! ছিন্ন ঈশ্বর তত 
প্রাপ্য আর কিছুই নাই এইরূপ মতের পোষক, কামাত্মা, স্বর্গীভিলাী, 
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মুঢ়গণ এই যে পুম্পিত বাক্য নির্দেশ করিয়া থাকে তাহা জন্মকশ্মফলপ্রদ, 
ক্রিয়াবিশেষবাহুল্য বিশিষ্ট এবং ভোগৈশ্বর্্য প্রাপ্তির সাধনভূত |” যদিও 
এখন কার্ধ্যতঃ বেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে তথাপি ভারতবাসীরা! এখনও মনে 
করে যে বেদ অতি পবিত্র, অনতিক্রমণীয়-_-সকল ধর্শান্ত্, দর্শনশান্ত্রের 
বেদই মূল এবং প্রামাণ্য । গীতা এই বেদকেও আক্রমণ করিতে অগ্রসর 
হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। 


ত্রৈগুণ্যবিষয়। বেদ নিষ্ৈগুণ্যো ভবার্জুন। 

নি্ঘন্দে। নিত্যসত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।২1৪৫ 
--গহে অজ্জুন, গুণত্রয়ের কাধ্যই বেদের বিষয়) কিন্তু, তুমি ত্রিগুণের 
অতীত হও 1” 

যাঁবানার্থ উদপানে সর্বতঃ সংপুতোদকে | 

তাবান্‌ সর্কেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥২।৪৬ 


--সকল স্থান জলে প্লাবিত হুইয়া গেলে, উদপানে ( কৃপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র 
জলাশয়ে ) যতটুকু প্রয়োজন, পরমার্থতত্বজ্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সমস্ত বেদেও 
ততটুকু প্রয়োজন।” প্সর্বেষু বেদেষু”-_সমস্ত বেদ বলিতে উপনিষদ 
পর্যন্ত বুঝাইয়াছে বলিয়! মনে হয়-_-কারণ পরে ব্যাপক শ্রুতি শব ব্যবহৃত 
হইয়াছে; যিনি পরমার্থ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তীহার নিকট সমস্ত বেদই 
নিপ্রয়োজন । বরং বেদগুলি বাধাম্বরূপ। কারণ, তাহাদের ভিতরে ভিন্ন 
ভিন্ন বাক্যের মধ্যে যে বিরোধ রহিয়াছে এবং তাহাদের যে নানাবিধ 
বিরোধী ভাষ্য ও ব্যাখ্য| হইয়াছে তাহাতে বুদ্ধি বিপধ্যস্ত হুইয়! উঠে; 
ভিতরে জ্ঞানের আলোক না৷ থাকিলে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না, যোগে 
নিবিষ্ট হইতে পারে না। 
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যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি ৷ 
তদ1 গন্তাসি নির্ধেদং শ্রোতব্যস্ত শ্রুতস্ত চ ॥ 
শ্রতিবিপ্রতিপন্ন। তে যদ] স্থাস্ততি নিশ্চলা । 
সমাধা বচলা বুদ্ধিত্তদ1 যৌগমবাগ্সাসি ॥২।৫২, ৫৩ 
--প্যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন হূর্গ পরিত্যাগ করিবে, তখন 
তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত শাস্ত্র সন্বন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিবে । শ্রুতি 
শ্রবণে তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন পরমেশ্বরে নিশ্চলা ও অভ্যাসপটুতা 
বশতঃ স্থিরা থাকিবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে ।” বেদের প্রতি এই 
সকল আক্রমণ সাধারণ ধর্মভাবের এত বিরুদ্ধ যে উক্ত শ্লোকগুলের বিকৃত 
অর্থ করিবার অনেক চেষ্ট। হইয়াছে । কিন্তু উক্ত শ্রোকগুলের অর্থ স্পষ্ট 
এবং প্রথম হইতে জ্ঞানকে বল। হইয়াছে যে উহ। বেদ ও উপনিষদের 
উপরে- শব্ত্রহ্দাতিবর্ততে | 
যাহা হউক এই বিষয়টি আমাদিগকে ভাল করির! বুঝিতে হইবে, 
কারণ গীতার ন্তায় সার্ববভৌমিক, সমন্ব্কারী শাস্ত্র আর্য সভ্যতার এই 
সকল বিশিষ্ট অংশকে কখন ৪ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার ব| অগ্রাহা করিতে 
পারে না । যোগদর্শনানুসারে কর্মের দ্বার! মুক্তি এবং সাংখ্যদর্শনানুসারে 
জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি এই উভর মতের সমন্বপ্ন গীতাকে করিতে হইবে। 
জ্ঞানের সহিত কর্মকে মিশাইতে ভইবে । আবার পুরুষ ও প্ররুতি সম্বন্ধে 
খ্য ও যোগের মত এক) বেদান্ত কিস উপনিষদের পুরুষ, দেব, ঈশ্বর, 
এই সকল তন্বকে এক অক্ষর ব্রঙহ্গতত্বে পরিণত করিয়াছে ; ইহাদের 
সমন্বয় গীতাকে করিতে হইবে; যোগমতাঙ্্যার়ী ঈশ্বর তবেরও স্থান 
করিতে হইবে। ইহার সহিত গীতার নিজস্ব তত্ব_-তিন পুরুষ ও 
পুরুযোত্তমের কথাও বলিতে হইবে । এই পুরুবোন্ম তত্বের কোন প্রমাণ 
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উপনিষদের মধ্যে সহজে পাঁওয়| যায় না, যদিও এই ভাবধারা সেখানে 
আছে। বরং মনে হয় এই তত্ব শ্রুতির বিরোধী কারণ শ্রুতি কেবল ছুইটি 
পুরুষ স্বীকার করিয়াছে । আবার জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় করিতে হইলে 
শুধু সাংখ্য এবং যোগের মধ্যে বিরৌধ ধরিলেই চলিবে না, বেদাস্তের 
মধ্যেই কর্ম ও জ্ঞানের যে বিরোধ রহিয়াছে তাহা সাংখ্য ও যোগের 
বিরোধ হইতে স্বতন্ব এবং সেই বিরোধেরও একটা হিসাব লওয়৷ 
প্রয়োজন । বেদ এবং উপনিধদকে প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া এত বিরুদ্ধ 
দর্শন ও মতের স্যার হইয়াছে তাহাতে গীত! যে বলিরাছে শ্রুতি মানুষের 
বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়! দেয়-_ক্রুতিবিপ্রতিপনা-_ইহাতে বিস্মিত হইবার 
কিছুই নাই। ভারতের পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা এখনও শান্ত্রবাক্যের অর্থ 
লইয়! কত ঝগড়া করিতেছে এবং কত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছে। 
এটা মোটেই আশ্চর্ধ্যের কথা নয় যে বুদ্ধি বিরক্ত হইঘ্ন' ছাড়িয়া দিবে, 
গন্তাসি নির্কেদম্‌ নূতন পুরাতন, শ্রোতব্যন্ত শ্রুতত্ত চ, কোন শাস্ত্র বাক্যই 
আর শুনিতে চাহিবে না এবং নিজের মধ্যে যাইয়৷ গভীর, আভ্যন্তরীণ 
প্রত্যক্ষের আলোকে সত্য আবিষ্কার করিতে চাহিবে। 

গ্রথম ছয় অধ্যায়ে গীতা কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ের, সাংখ্য, যোগ ও 
'ব্দাস্তের সমন্বরের প্রশস্ত ভিত্তি স্থাপন করিরাছে। কিন্ত, প্রথমেই গীতা 
দেখিয়াছে যে বৈদাস্তিকদের ভাষায় কর্ন শব্দের এক বিশেষ অর্থ আছে; 
তীহার৷ কর্ম শব্দে বৈদিক যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান সমূহ বুঝিয়া থাকেন। বড় 
জোর গুশ্স্ত্র অনুযায়ী সংসারধর্্পালন ও এঁ সকল যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান 
কর্মের অন্তভূতি বলিয়া ধরিয়াছেন। ক্রিরাবিশেষবনল বিধি সঙ্গত এই 
সকল ধন্ানুষ্ঠানকেই বৈদান্তিকেরা কর্ম বলিয়াছেন। কিন্তু, যোগশাস্ত্রে 
কর্মশবের অর্থ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যাপক । গীতা এই ব্যাপক 
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অর্থের উপরই বিশেষ ঝৌক দিয়াছে; ধর্মকর্ম্ের ভিতর আমাদিগকে 
সর্বকম্মীদি, সকল কর্ম্মই ধরিতে হইবে। তথাপি গীতা! বৌদ্ধধর্মের ন্যায় 
ষজ্ঞকে একেবারে উড়াইর। দেয় নাই, বরং যজ্ঞের ধারণাকে উন্নীত ও 
প্রশস্ত করিয়াছে। বাস্তবিক গীতার বক্তব্যের মর্ম এই__যজ্ঞ যে জীবনের 
সর্বপ্রধান অংশ শুধু তাহাই নহে, সমগ্র জীবনকেই যজ্ঞরূপে দেখিতে 
হইবে; তবে অজ্তানীর! উচ্চজ্ঞান ব্যতীতই ইহা সম্পাদন করে এবং যাহারা 
বিশেষ অজ্ঞানী তাহার! যেরূপ করা উচিত সেরূপে ন। করিয়া অবিধিপুর্ববক 
ইহা! করির। থাকে । যজ্ঞ না হইলে জীবন ঢলিতে পারে ন।) স্থষ্টিকর্তা 
প্রজ! স্থষ্টি করিবার সময় বজ্ঞকে তাহাদের চির সঙ্গী করিয়া দিয়াছেন, 
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্থষ্টা। কিন্তু, বেদবাদীদের যে যজ্ঞ তাহ! ফল-কামন। 
প্রত; ভোগৈশ্বর্্ই সে যজ্ঞের লক্ষ্য ও স্বর্গের অধিকতর ভোগই 
সেখানে শ্রেষ্ঠ গতি এবং অমৃতত্ব বলিয়া বিবেচিত। এরূপ বজ্ঞ প্রণালী 
কখনও গীতা! কর্তৃক অনুমোদিত হুইতে পারে না; কারণ কামনা 
পরিত্যাগই গীতার প্রথম কথা-__মাত্মার শত্র স্বরূপ এই কামনাকে বর্জন 
করিতে হইবে, বিনাশ করিতে হইবে এই কথ! লইয়াই গীতা শিক্ষার 
আরম্ভ। গীত! বলে ন। যে বৈদিক যজ্ঞ প্রণালী নিরর্থক; গীত] স্বীকার 
করে যে এইরূপ যস্তানুষ্ঠানের ফলে লোকে এখানে ও স্বর্গে স্থখভোগ 
করিতে পারে । ভগবান বলিষাছেন, অহংহি সর্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ. 
প্রভুরেবচ, লোকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেগ্তে যে যজ্ঞ করে আমিই 
সেই দেবতারূপে সমুদয় যক্ঞার্পণ গ্রহণ করি এবং তাদন্ুযায়ী ফল আমিই 
প্রদান করি। কিন্ত, প্ররুত পথ ইহ! নহে; স্বর্গস্খভোগও মানুষের 
পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ নে, মোক্ষ নহে। অজ্ঞানীরাই দেবতার পূজ। করে, 
তাহার! জানে ন৷ যে এই সকল দেবমুর্ঠিতে জ্ঞানে তাহার। কাহার পূজ। 


নবম অধ্যায় ১২৩, 


করিতেছে; কারণ, তাহারা না জানিয়াও সেই এক ইশ্বর, সেই এক 
দেবেরই আরাধনা করে এবং তিনিই সকল পুজা গ্রহণ করেন। সেই 
ঈশ্বরকেই ষজ্ঞ অর্পণ করিতে হইবে; জীবনের সমস্ত কার্ধ্য খন ভক্তির 
সহিত বাসন৷ শুন্য হইয়! তাহারই উদ্দেশে সর্ধজনহিতের জন্য করা যায় 
তাহাই প্রকৃত যজ্ঞ । বেদবাদ এই সত্যকে ঢাকিয়! দেয় এবং ক্রিয়াবিশেষ- 
বাহুল্যের দ্বারা মানুষকে ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ রাখিতে চায়, সেই 
জন্তই বেদবাদের এত তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে এবং রুট়ভাবেই 
বেদবাদকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে ) কিন্তু ইহার যে মূল কথা তাহ! নষ্ট 
করা হয় নাই; ইহাকে পরিবন্তিত ও উন্নীত করিয়া আধ্যাঝ্বিক জীবনের, 
মোক্ষ লাভ প্রণালীর একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ করিয়া তোল! 
হইয়াছে। 

বৈদীস্তিকদের ভাষায় জ্ঞান শব্ধ যে অর্থে ব্যবহৃত তাহা! লইয়। এত 
গোলমাল নাই। গীতা প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে বেদাস্তের জ্ঞানই গ্রহণ 
করিয়াছে এবং প্রথম ছয় অধ্যায়ে সাংখ্যদের শীস্ত অক্ষর কিন্তু বহু পুরুষের 
পরিবর্তে বৈদান্তিকদের একমেবাদ্ধিতীয় বিশ্বব্যাপী শ|ন্ত অক্ষর ব্রন্মের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । এই ছয় অধ্যায়ে গীতা বরাবরই স্বীকার করিয়াছে 
যে ব্রহ্ষজ্ঞান মোক্ষলাভের জন্ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং ব্রহ্নজ্ঞান 
ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব, যদিও গীতা৷ বরাবরই বলিয়াছে যে নিফাম 
কর্ম জ্ঞানেরই একটি মূল উপাদান। সেই রকমই গীত! স্বীকার করিয়াছে 
যে অক্ষর নি ব্রন্মের অনন্ত সমতার মধ্যে অহং তত্বের নির্বাণ মোক্ষের 
জন্ত একাস্ত প্রয়োজনীয়; সাংখ্যমতে প্রকৃতির কার্যের সহিত সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়া নিক্িয় অক্ষর পুরুষের স্বরূপে প্রত্যাবর্তন এবং এই 
নির্বাগকে গীত। কার্যাতঃ একই করিয়া! দিয়াছে। কোন কোন উপনিষচ 


১২৪ শ্রীঅরবিন্দের গীতা! 


€ বিশেষ করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ) সাংখ্যের সহিত বেদান্তের ভাষাকে 
মিশাইয়া যেমন এক করিয়াছে, গীতাতেও তাহা করা হইয়াছে। কিন্ত 
তথাপি বৈদান্তিক মতের একটা দোষ আছে তাহা! অতিক্রম করিতেই 
হইবে। আমরা আনা করিতে পারি যে তখনও বেদাস্ত পরবর্তী 
বৈষ্ণবযুগের স্ায় ঈশ্বরবাদের ( 0161877 ) বিকাশ করে নাই, যদিও ইহার 
বীজ উপনিষদের মধ্যেই নিহিত ছিল। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে 
গৌড়া বেদান্তথের ভিত্তি ছিল সর্ধেশ্বরবাদ এবং তাভার চূড়া ছিল 
অদ্বৈতবাদ 1 ইহ! একমেবাদ্বিতীরম্‌ ব্রন্ধকেই জানিত, ব্্ধা, বিষ, 
মহেশ্বর প্রন্নতি দেবগণকে ব্রঙ্গ বলিয়াই জানিত। কিন্তু সেই পরত্রহ্মই 
যে এক ঈশ্বর, পুরুষ, দেব এই ধারণার ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছিল ; খাঁটি 
্রহ্মবাদে এই সকল শব ব্রন্গের নি্নতর অবস্থাতেই প্রধুক্গা হইতে পারিত। 
গীত৷ যে এই সকল শব্দ এবং 'হর্থকে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহিয়াছে শুধু তাহাই নে, গীত। আরও একপদ অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে। 
সাংখ্যের সহিত বেদান্তের সম্পূর্ণ সমন্বর করিতে হইলে বলিতে হইবে ষে 
পরমাবস্থার ব্রহ্মই পুরুষ এবং পুরুষের স্্পর! প্রকৃতিই ত্রঙ্গের মায়া; 
এবং সাংখ্য ও বেদাস্তের সহিত যোগের সম্পূর্ণ সমন্বয় করিতে হইলে 
বলিতে হইবে বে নিম্াবস্থার নহে, পরমাবস্থায় ব্রহ্মই ঈশ্বর । কিন্ত, গীতা! 
ঈশ্বরকে, পুরুষোত্তমকে শান্ত অক্ষর ব্রন্মেরও উপর স্থান দিতে অগ্রসর, 
নিগুণ ব্রন্মে অহং তত্বের লয় পুরুষোন্তমের সহিত চরম মিলনের একটি 
প্রধান প্রাথমিক প্রক্রিয়া মাত্র । কারণ পুরুষোত্তমই পরত্রঙ্দ। অতএব 

* ঈশ্বর এবং জগতে যাহ! কিছু আছে সে সবই এক-_-এই মতই সর্বে্বরবাদ 


(09700061577); অদৈতবাদ (11010151)) বলে যে একমাত্র ভগবান বা ব্রক্ষই 
সত্য, আর এই জগৎ মিথ্যা, অথব জগৎ বরন্ষেরই আংশিক বিকাশ । 


নবম অধ্যায় ১২৫ 


গীতা বেদ ও উপনিষদের প্রচলিত শিক্ষীকে অতিক্রম করিয়া নিজে 
তাহাদের মধ্য হইতে যে শিক্ষ। উদ্ধার করিয়াছে তাহাই বিবৃত করিয়াছে ॥ 
বৈদান্তিকের। সাধারণতঃ বেদ ও উপনিষদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে 
গীতার সহিত তাহার মিল না হইতে পারে *। বাস্তবিক শাস্ত্রবাক্যের 
এরূপ স্বাধীন সমন্বয়কারী ব্যাখ্য। ন! করিলে তৎকালে প্রচলিত অসংখ্য 
মতবাদের ও বৈদিক প্রণালীর মধ্যে সামগ্রস্ত সাধন কিছুতেই সম্ভব 
হইত না। 

পরবর্তী অধ্যারসমূহে গীতা বেদ এবং উপনিষদকে খুব উচ্ছস্থান 
দির়াছে। বেদ ও উপনিষদ ভাগবং শাস্ত্র, ভগবানের বাণী। স্বয়ং 
ভগবানই বেদের জ্ঞাত এবং বেদান্তের প্রণেত_ বোবিৎ বেদান্তরৎ। 
সকল বেদে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়-_সর্ব্বেবেদৈরহমেব বেগ; | 
এই ভাষা হইতে বুঝ! যায় যে বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞানের গ্রন্থ_-এই সকল 
শাস্ত্র নাম উপযুক্তই হইয়াছে । পুরুবোত্তম ক্ষর ও অক্ষরের অতীত 
তাহার উচ্চ অবস্থ। হইতে নিজেকে জগতে এবং বেদে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। 
তথাপি বেদের শব্দার্থ লইয়া! অনেক গোলমাল হয়--যাহারা কথার উপর 
অত্যধিক বৌঁক দেয় তাহার! প্ররুত গৃঢ় অর্থের সন্ধান পার না। খ্রীষ্ট 
ধর্মের গরচারক এই কথাই বলিয়াছিলেন যে শবে সর্বনাশ, অর্থেই বক্ষা-- 


রা প্র পারপস্পসপা। 


* বাস্তবিক পুরুযোস্তমের ধারণ! গীতার পূর্বণে উপনিষদের মধ্যেই শুচিত হইয়াছিল 
তবে, সেখানে ইহ! বিহ্িপ্ত ভাবে ছিল। গীতার স্যয় উপনিষদেও বার বার বল! হইয়াছে 
যে সেই পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষের মধ্যেই নিডণ ও গুণী ব্রন্মের বিরোধ রহিয়াছে। এই 
ছুইটি আমাদের নিকট বিরোধী মনে হইলেও পরম ব্রহ্ম শুধু গুণীও নছেন, শুধু নিও ণও- 
নহেন, ত1হার ভিতর দুইই রহিয়াছে। 


১২৬ শ্রীঅরবিন্দের গীত 


079 166660 0160 87040619009 81106 0780 895৪৪* এবং 
ধন্ম শাস্ত্রের উপযোগিতারও একট। সীম আছে। হৃদয়ের মধ্যে যে ঈশ্বর 
রহিয়াছেন তিনিই সকল জ্ঞানের প্রকৃত উৎস-_ 


সর্ধস্ত চাহং হৃদি সন্নিঝিষ্টে! 
মত্তঃ স্থৃতিজ্ঞানম্__” ১৫1১৫ 


--“আমি সর্ব প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি এবং আম। হইতেই স্থ্তি 
ও জ্ঞান।” 

শাস্ত্র সেই অন্থরস্থিত বেদের সেই স্বপ্রকাশ সত্যের বাক্সের রূপ মাত্র-- 
ইহা শব্ত্রহ্ম। বেদে কথিত হইয়াছে যে শ্র্দয় হইতে, যেখানে সত্যের 
আবাপ সেই গুস্স্থান হুইতে মন্ত্রের উৎপত্তি, সদনাৎ খতন্ত, গুহাম্‌। 
উৎপ্তিস্থান এইরূপ বলিরাই ইহার সার্থকত।; তথাপি শব্দ অপেক্ষা 
সনাতন সত্য বড়। এবং কোন ধন্মশাস্ত্র সন্বন্ধেই এ কথা বলা যায় ন। ষে 
তাহাই সম্পূর্ণ এবং যথেষ্ট এবং তাহা ছাড়। আর কোন সঠ্যই গ্রাহ্থ হইতে 
পারে না (বেদ সম্বন্ধে বেদবাদীদের এই রূপই অভডিমত-_নান্যদস্তীতি- 
বাদিনঃ)। জগতে বত ধর্মশান্ত্ব আছে তাহাদের দ্বার। প্রকৃত উপকার 
লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে এইভাবেই দেখিতে হইবে । জগতে 
যত ধর্মগ্রন্থ আছে ব1 ছিল__বাইবেল, কোরাণ, চানদেখান গ্রন্থ, বেদ, 
উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, শাস্ত্র, গীতা, খবিদের, প্ডিতদের, অবতারদের বাণী 
ও উপদেশবাক্য--সব ধরিলেও বলিতে পার ন। যে আর কিছুই নাই, 
তোমার বুদ্ধি সেখানে যে সত্যের সন্ধান পার ন। তাহ! সত্য নহে 
কারণ তোমার বুদ্ধি সেখানে তাহা পাইতেছে না| । যাহাদের চিন্তা 
সাম্প্রদারিক, সস্থীর্ণ, তাহারাই এরূপ ভুল করিবে-_-যাহাদের ভগবৎ 


নবম অধ্যায় ১২৭ 


অনুভূতি হইয়াছে, যাহাদের মন মুক্ত এবং আলোকমম্পন্ন তাহার! 
সত্যের সন্ধান করিতে এরূপ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হন না।। 
থে সত্য হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ হইয়াছে অথবা যাহা 
হদরস্থিত সর্ব জ্ঞানের ঈশ্বর, সনাতন বেদবিদের নিকট হুইতে 
শুন। গিয়াছে তাহা শ্রুতই হউক, আর অশ্রুতই হউক-_তাহাই প্রককত 
সত্য। 


দশম অধ্যায় 
নুহ্ি ম্োগ 


শেষ ছুইটা প্রবন্ধে আমি একটু অবান্তর ভাবেই দার্শনিক মতবাদের 
আলোচনা করিরাছি। সে আলোচনা মোটেই গভীর বা যথেষ্ট নহে । গীতার 
যে বিশেষ পদ্ধতি তাহ। বুঝানই উক্ত আলোচনার উদ্দেগ্রা। গীতা প্রথমে 
একটি আংশিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং তাহার গৃঢ়তম অর্থ সম্বন্ধ 
ধযতভাবে ছুই একটি ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছে । তাহার পর গীতা ফিরিয়া 
আসিয়া এইই ইঙ্গিতগুলির প্রকৃত অর্থ বাহির করিরাছে এবং ক্রমে তাহার 
শেষ মহান্‌ বক্তব্যে উঠিয়াছে। এই শেষ কথাই শ্রেষ্ঠ রহস্ত, গীতা 
মোটেই ইহ| ব্যাখ্য। করে নাই, জীবনে অনুভব করিতে ছাড়ির। দিরাছে। 
পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাধকগণ প্রেম, আত্মসমর্পণ ও উল্লাসের মহান্‌ 
তরঙ্গের মধ্যে ইহা জীবনে অনুভব করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । সমন্বয়ের 
দিকে সকল সময়েই গীতার দৃষ্টি এবং গীতার সকল কথাই সেই শেষ মহান্‌ 
সিদ্ধান্তের আয়োজন মাত্র । 
ভগবান অজ্জুনকে বলিলেন, জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তোমায় বলিলাম, এখন 
কর্মযোৌগ বিষয়ে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। (২৩৯) তুমি তোমার 
কর্মের ফল ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছ, তুমি অন্তরূপ ফল কামন! করিতেছ 
এবং সেই ফলের সন্তাবনা ন! দেখিয়া তুমি কর্মপথ পরিত্যাগ করিতে 
উদ্যত হইয়াছ। কর্ম এবং কর্মের ফল সম্বন্ধে এরূপ ধারণা--ফল 


দশম অধ্যায় ১২৯ 


কামনাতেই কর্ম করিতে হয়, কর্ম শুধু বাসনা তৃপ্তিরই উপার এরূপ ভাব 
অজ্ঞানীদের বন্ধনের কারণ। এরূপ অজ্ঞানীরা জানে না যে কর্ম কি» 
কর্মের প্রকৃত উতপ কোথার, কর্মের প্রকৃত ধারা কি এবং মহৎ 
উপযোগিত। কি। আমি যে যোগের কথ। বলিতেছি তাহার ঘার। তুমি 
সমস্ত কর্মনবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে _কর্দবন্ধং প্রহাস্তসি । তুমি অনেক 
জিনিষকেই ভন্ন কৰিতেহ__সুনি পাপকে ভয় করিতেছ, ছুঃখকে ভয় 
করিতেছ, নরক ও শ্াস্তিকে ভয় করিতেছ, ভগবানকে ভয় করিতেছ, 
ইহুকালকে ভর করিতেছ, পরকালকে ভয় করিতেছ, তুমি নিজে নিজেকেই 
ভয় করিতেছ। তুমি ক্ষপ্রির হই, জগতের শ্রেষ্ঠ বীর হইরা ভয় পাইতেছ 
না কিসে? কিন্ত, যে মহান্ডির মানব সকলকে আক্রমণ করে তাহাই 
এই-_পাপের ভর, ইহকালে পরকাণে ছুঃখের ভয়, যে সংসারের প্রকৃত 
স্বরূপ মন্বন্ধে তাহার! অজ্ঞ সেই সংসারের ভর, যে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ 
তাহার। দেখে নাই এবং বাহার বিশ্বপীলাঁর গুড় রহস্ত তাহারা বুঝে না সেই 
ভগবানের ভয় । আমি যে যোগের কথ! বলিতেছি তাহা তোমাকে এই 
মহাভর হইতে পরিত্রাণ করিবে এবং ইহার অতি স্বপ্নমাত্রাও তোমাকে 
মুক্তি আনির। দিবে_ স্বক্সমপ্যস্ত ধর্মন্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। একবার 
তুমি এই পথে যাত্র। করিলেই বুঝিবে বে একটি পদক্ষেপও বৃথা! যায না; 
প্রত্যেক সামান্ত ঘটনাতেই কিছু লাভ হইবে; তুমি দেখিবে যে এমন 
কোন বাধাই নাই যাহা! তোমার অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে পারে। 
ভগবান এই যে এত বড় চরম প্রতিজ্ঞ। করিলেন--বে সকল ভয়গ্রস্ত 
ইতস্ততঃকারী মানুৰ জীবনে পদে পদে বাধা পাইতেছে, ঠকিতেছে 
তাহার। সহস। ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না; ভগবানের এই 
প্রতিজ্ঞার পুর্ণ অর্থও আমরা হাদয়ঙ্গম করিতে পারি না ষদি না গীতার 
৪১ 


১৩০ ূ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


বাণীর এই প্রথম কথাগুলির সঙ্গে আমর। সেই শেষ কথাগুলিও ম্মরণ 
করি-_ 
সর্বধন্ান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো। মোক্ষরিষ্যামি ম! শুচ2 ১৮1৬৬ 

-_প্ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্যের সকল বিধিনিষেধ পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র : 
আমাকে আশ্রর কর, আমিই তোমাকে সর্কবিধ পাপ ও অশ্তুভ হইতে 
মুক্ত করিব, শোক করিও না।” 

কিন্ত মানুষের প্রতি ভগবানের এই গভীর মন্ম্পর্শী বাণী প্রথমেই 
বল! হয় নাই। পথের জন্য যতটুকু 'মালোর প্রয়োজন প্রথমে শুধু 
ততটুকুই দেওরা হইরাছে। এই আলো আত্মার উপর নহে, বুদ্ধির 
উপরেই ফেল। হইয়াছে । ভগবান প্রথমে মানুষের সুহৃদ ও প্রণয়ীন্ূপে 
কথ] বলিলেন না--গুরু ও পথপ্রদর্শকরূপেই এমন কথ। বলিলেন যেন 
তাহার প্রকৃত আত্ম! সন্বন্ধে, সংসারের প্রকৃত স্বরূপ মন্বন্ধে এবং 
তাহার কার্য্যের প্রকৃত উৎদ ও মূল সম্বন্ধে তাহার 'অজ্ঞানত। দূর 
হইয়া যার। কারণ, মানুষ অজ্ঞানের সহিত, ভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত এবং 
সেই জন্ঠই ভ্রান্ত ইচ্ছারও সহিত কার্ধ্য করে বলিয়। মানুষ তাহার 
কার্্ের দ্বারা বন্ধ হয় অথব। বদ্ধ হইয়াছে বলিয়। মনে হয়ঃ নতুবা 
মুক্ত আত্মার নিকট কর্ম বন্ধন হয় না। এই ভ্রান্ত বুদ্ধির জন্যই 
মানুষের আশ! ও আশঙ্কা, এক্রাধ, শোক এবং ক্ষণস্থায়ী হর্য হয় 
নতুবা সম্পূর্ণ শান্তি ও মুক্তির সহিত কর্ম করা সন্ভব। অতএব 
অর্জুনকে প্রথমেই বুদ্ধিষোগের পরামর্শ দেওয়া হইল। অন্রান্ত বুদ্ধির 
সহিত, এবং সেই জন্যই অন্রান্ত ইচ্ছার সহিত, তদেকচিন্ত হইয়া, 
সর্বভূতে এক আত্ম জানিয়৷ আত্মার শাস্ত সমতা হইতে কার্ধ্য করা, 


দশম অধ্যায় ৯৩১ 


অজ্ঞান মনের অসংখ্য কামনার বশে ইতন্ততঃ ছুটাছুটি ন| করা-_ইহাই 
বুদ্ধিযোগ । 

গীত বলে মানুষের ছুই প্রকার বুদ্ধি আছে। প্রথম প্রকার বুদ্ধি 
শান্ত, ব্যবস্থিত, এক, সম, কেবল মাত্র সত্যই ইহার লক্ষ্য । এঁক্য ইহার 
লক্ষণ, স্থির একাগ্রত। ইহার স্বরূপ । দ্বিতীয় প্রকারের বুদ্ধিতে কোন 
একাগ্র ইচ্ছ। নাই, কোন নিশ্চরাম্মিকত। নাই--জীবনে যত প্রকার 
কামন৷ আছে তাহার দ্বারাই উহ ইতস্ততঃ চালিত হর। 

ব্যবসারাম্মিক! বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন 
বহুশাখা হানন্তাশ্চ বুদ্ধর়োইব্যবসারিনাম্‌ ॥২।৪১ 

বুদ্ধি শব্দটি যে ব্যবহার কর! হইয়াছে ইহার সঠিক অর্থ হইতেছে 
মনের বোধ শক্তি_কিন্ত, গীতার ইহা! ব্যাপক দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। মনের যে ক্রিয়ার ধারা আমর! বিচার করি এবং নির্ধারণ 
করি যে আমাদের চিন্তা কিরূপ হইবে এবং আমাদের কর্ম কিরূপ 
হইবে__সেই সমগ্র ক্রিরাকেই গীতাতে বুদ্ধি বল! হইয়াছে; চিন্তা 
( 9.০987৪), বুদ্ধি (106911169006 ), বিচার (150870977), প্রত্যক্ষ 
নির্বাচন (10:9001%৪ 070109 ) এবং লক্ষ্যন্থির (8107) এই সমস্তকেই " 
বুদ্ধিক্রিয়ার অন্তভূতি করা হইয়াছে; কারণ, শুধু জ্ঞানলাভ ব্যাপারে 
মনের নিশ্চয়াস্বিকতাই একনিষ্টা বুদ্ধির লক্ষণ নহে কিন্তু, কর্থের লক্ষ্য 
নির্ধীরণ এবং সেই নির্ধীরণেই অবিচলিত থাকা, ব্যবসায়, বিশেষ করিয়া 
ইহাই একনিষ্ঠা বুদ্ধির লক্ষণ; অন্ঠদিকে চিন্তার বিক্ষিপ্ততা বিক্ষিপ্ত 
বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ নহে-_যাহাদের লক্ষ্যের স্থিরতা নাই, “লক্ষ্যশূন্য লক্ষ 
বাসনার” পশ্চাতে যাহারা ঘুরিয়! বেড়ায় বিশেষ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিই 
বিক্ষিপ্ত। অতএব, ইচ্ছা (আ]]) এবং জ্ঞান (10901805৩) এই 


১৩২ শ্রীঅরবিন্ের গীতা 


হুইটিই বুদ্ধির* ক্রিয়া। ব্যবসায়নাত্মিকা একনিষ্ঠ বুদ্ধি-_-আত্মার আলোকে 
নিবদ্ধ, ইহা আভ্যন্তরীণ আত্মজ্ঞানে কেন্দ্রীভূত । ,অন্তদিকে অব্যবসামীদের 
অনন্ত ও বহুশাখাযুক্ত রা একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ সেটিকেই 
ভুলিয়া! চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনের বশ হর, বাহা জীবনের কর্ম এবং কর্দফলে 
*“শৃতখানে ধায়, শত স্বার্থের মাঝখানে" । ভগবান বলিয়াছেন_- 
দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্দিষোগাদ ধনগ্র 
বুদ্ধৌ শরণমনিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ 1১1৪৯ 

-প্হে ধনগ্জয়, বুদ্ধিবোগ অপেক্ষা কর্ম অত্যন্থ অপকৃইট, অভএব, 
বুদিযোগ আশ্ররর কর; যাহার! কন্্ফলের চিন্তা কবে, ফলের উদ্দেস্টে 
কাধ্য করে তাহারা অতি নিকৃষ্ট ও হতভাগ্য ব্যন্ডি 1” 

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে থে জাংখ্য মনস্ত্বের বে পারম্পর্ধ্য 
নির্দেশ করিয়াছে, গীতা তাহ। স্বীকার করিয়াছে । একদিকে পুরুষ শান্ত 
আম্ম।, নিক্ষির, অক্ষর, এক, তাহার বিকাশ নাই; অন্ত দিকে প্রকৃতি 
সচেতন পুরুষকে ছাড়া নিক্ি্র (100৮), কিন্তু সচেতন পুরুষের সনিধি, 
মাত্রেই ক্রিয়াখলা, প্রকৃতি নিরবয়ব (100666770117060 0 ব্রিগুণময়ী, 
বিকা শনীলা, ত্য ও প্লে সমর্থ । আমাদের ভিতরে ও বাহিরে যাহা 
আমর প্রত্যক্ষ করিতেছি সে সমুদগ্স প্রকৃতি ও পুরুষের সংবোগে উৎপন্ন ॥ 
আমাদের কাছে যেটা! ভিতরের (১৪:০৫৮৮৩ ) সেইটিই প্রথমে উৎপন্ন 
হয়, কারণ আত্মচেতনাই প্রথম কারণ--অচেতন প্রান্কৃতিক শক্তি দ্বিতীয় 
করিণ এবং ইহ] প্রথমের অধীন। কিন্তু, তাহ। হইলেও আমাদের 
অন্ঃকরণের বৃত্তিসমূহ প্রক্কতিই সরবরাহ করে, পুরুষ নহে। যথাক্রমে 


* শ্রীঅরবিন্দ বুদ্ধি শব্দের ইংরাজী অনুবাদে বলিয়াছেন--17661118৩20 5111. 
স-অনুবাদক। 


দশম অধ্যার ১৩৩ 


প্রথমে আসে বুদ্ধি ও তাহার অধীন অহস্কার। ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে 
বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয় মন (997786-02100 )) যে শক্তির 
দ্বারা বিষর বৈচিত্র্য গ্রহণ কর! হয় তাহাই এই ৷ বিকাশের তৃতীয় স্তরে 
মন হইতে দশ ইন্দ্রির উৎপন হয়_-পাচটি জ্ঞানেন্ত্িয় এবং পাঁচটি 
কর্নেন্দ্ির। তাহার পর উৎপন্ন হয় প্রত্যেক জ্ঞানেন্্িয়ের শক্তি শব, 
রূপ, গন্ধ ইত্যাদি এবং ইহাদের ভিত্তি স্বরূপ পঞ্চভূত। আকাশ, 
বায়ু, অগ্নি প্রস্থতি পঞ্চভুতের বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে এই বাহ জগতের 
বস্ত সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। 

প্রাকৃতিক শক্তির এই সকল ভিন্ন ক্রম ও শক্তি সমূহ পুরুষের শুদ্ধ 
চেতনার প্রতিফলিত হইয়া! আমাদের অশুদ্ধ অন্তঃকরণের উপাদান হয়__ 
অশুদ্ধ, কারণ ইহার ক্রিয়া বাহ্জগতের প্রত্যক্ষ সমূহের উপর এবং 
তাহাদের আন্তরিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক জড় 
বুদ্ধি ও জড় মনের ক্রিয়। আত্মার চেতনায় প্রতিফলিত হইয়া চেতন বুদ্ধি 
ও চেতন মন রূপে প্রতিভাত হুর়। বাসনা, কামনা, উদ্বেগ এই মনের 
খেল! । পঞ্চজ্ঞানেন্দ্ির ও পঞ্চকর্মেন্জিয় অন্তঃকরণের সহিত বাহ্ৃজগতের 
যোগ করাইয়! দেয়। বাকী পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত ইন্দ্িয়ের বিষ 
ইহাদিগকে লইরাই বাহ্‌ জগৎ। 

্ষ্টির যে ক্রম, যে পারম্পর্ধ্য দেখাইলাম বাহৃজগতে ইহার উপ্ট। দেখা 
যার বলিরা বোধ হয়? কিন্তু যদি আমরা! স্মরণ রাখি যে বুদ্ধি নিজেই 
অচেতন প্রকৃতির জড়ক্রিরা মাত্র এবং জড় অণুতেও এরূপ অচেতন 
বোধশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি আছে-_যদি বৃক্ষলতায় আমরা সুখহ্ঃখ বোধ, 
স্মৃতি, ইচ্ছা প্রভৃতির সুচনা দেখিতে পাই, যদি দেখি যে প্রকৃতির 
«এই সকল শক্তিই অন্তান্ত জীব ও মন্ুষ্থের চৈতন্টের ক্রমবিকাশে অস্তঃকরণ 


১৩৪ শ্রীঅরবিন্দের গীত৷ 


হইয়াছে তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে বর্তমান বিজ্ঞান জড়- 
জগতের পর্যবেক্ষণের ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে সাংখ্য 
প্রণালীর সহিত তাহার বথেষ্ট মিল রহিয়াছে । আত্ম যখন প্রকৃতি হইতে 
পুরুষের অবস্থায় ফিরিয়া যায় তখন প্রক্কৃতির পুর্ব্ব অভিব্যক্তির উষ্ট। ক্রম 
অবলম্বন করিতে হয়। উপনিষদে আত্মশক্তির ক্রমবিকাশের এইরূপ 
ক্রমই দেখান হইয়াছে এবং গীতা এ বিষয়ে উপনিষদকেই অনুসরণ 
করিয়াছে, প্রার উপনিষদের বাক্যই অবলম্বন করিয়াছে । 

ইন্ড্িয়াণি পরাণ্যাহুরিক্রিরেভ্যঃ পরং মনঃ | 

মনসন্ত পরা বুদ্ধিধ্যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ 1915২ 
--*ইন্র্রিয়গণ তাহাদের বিবয় অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, মন ইন্রিরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা! যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই তিনি”--সই 
চৈতন্তময় আত্মা, পুরুষ। তাই, গীতা বলিয়াছে বে এই পুরুবকে, 
আমাদের অন্তর্জীবনের এই শেঠ কারণকে বুদ্ধির ছার! বুঝিতে হইবে» 
জানিতে হইবে; তাহাতেই আমাদের ইচ্ছ। স্টন্ত করিতে হইবে। 

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ। সংস্তভ্যাত্মানমাত্মন]। 

জহি শত্রং মহাঁবাহো কামনূপং ছুরাসদম্‌ ॥৩19৩ 
এইরূপে আমাদের নীচের প্ররুতিম্থ আত্মাকে শ্েষট, প্রন্কত, চেতন আত্মার 
দার! স্থির ও শাস্ত করিয়া আমর। আমাদের শান্তি এবং আত্মস্তমের 
দদ্বর্য, অশান্ত সাব্যস্ত শত্রু কামকে বিনাশ করিতে পারি । 

বুদ্ধির ক্রিয়া ছুই প্রকার হইতে পারে । বুদ্ধি নিয়ে ্রৈগুণ্যমরী 

প্রকৃতির খেলার দিকে অথব! উদ্ধ চৈতন্যময় শান্ত আত্মার পবিত্র স্থায়ী 
শাস্তির দিকে যাইতে পারে । প্রথম গতি বহির্মুখী। প্রথম ক্ষেত্রে মানুষ 
ইন্দিয় বিষয়ের অধীন হয়, বাহম্পর্শ লইয়াই থাকে । এই জীবন কামনার 


দশম অধ্যায় ১৩৫ 


জীবন। কারণ, ইন্দড্িয়গণ তাহাদের বিষয়ের দ্বার! উত্তেজিত হইয়] অশাস্তি 
সষ্টি করে এমন কি অনেক সময় অত্যুগ্র উপত্রবের স্থষ্টি করে, এ সকল 
বিষয়কে লাভ ও ভোগ করিবার জন্য বাহিরের দিকে প্রবল ঝৌক উৎপন্ন 
করে এবং তাহারা মনকে হরণ করিরা লর, বাযুর্ণাবমিবাস্তসি-_-“যেমন 
বায়ু নৌকাকে সমুদ্রে বিশৃঙ্খল ভাবে ভ্রমণ করার” ; ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ 
উপদ্রবে মন বাসনা, আবেগ, উদ্বেগ, তীত্র লালসার অধীন হইয়। পড়ে 
এবং এই কামাধীন মন বুদ্ধিকেও টানিয়।৷ লয়-_তখন বুদ্ধি শীস্ত বিচার- 
শক্তি ও বিবেক হারাইয়৷ ফেলে-__সংযম হারাইয়! ফেলে। বুদ্ধির এইরূপ 
নিক্নগতির ফলে আত্মা! প্রকৃতির গুণত্রয়ের চিরদ্বন্দের অধীন হইয়া পড়ে 
অজ্ঞান, মিথ্যা ইন্দ্রিয়পরারণ জীবন, শোক ছুঃখের অধীনত, আসক্তি, 
কাম, ক্রোধ__এই সকল নিম্নগামিনি বুদ্ধির পরিণাম, ইহাই সাধারণ 
অজ্ঞানী অসংযমী মানুষের ছুঃখময় জীবন। বেদবাদীদের ন্যায় যাহার! 
ইন্দ্রিয়ভোগকেই কর্মের লক্ষ্য করে এবং ইন্দরিয়তৃপ্তিকেই আত্মার শ্রেয়ঃ 
বলিয়া মনে করে তাহারা মানুষকে ভ্রান্ত পথ দেখায়। বাহ্বিষয়ের 
অধীনত ছাড়াইয়া অন্তরের ভিতর যে আত্মারাম তাহাই আমাদের প্রকৃত 
লক্ষ্য এবং শাস্তি ও মুক্তির উচ্চ উদার অবস্থা । 

অতএব, বুদ্ধির যে উর্ধ অন্তরমী গতি তাহাই আমাদিগকে দৃঢ়সঙ্কল্পের 
সহিত, স্থিরনিশ্চর়ত। ও অধ্যবসায়ের ( ব্যবসায় ) সহিত অবলম্বন করিতে 
হইবে; বুদ্ধিকে দৃঢ়ভাবে পুরুষের শীস্ত আত্মজ্ঞানে লাগাইয়৷ রাখিতে 
হইবে। প্রথমে যে আমাদিগকে কামন! ছাড়িতে চেষ্টা করিতেই হইবে 
তাহা বেশ বুঝা যায়, কারণ ইহাই সমস্ত অশুভ ও দুঃখের সমগ্র মূল) এবং 
কামন। ছাড়িতে হইলে কামনার কারণেরও শেষ করিতে হইবে-_ইন্দ্িয়গণ 
যে বাহ্‌বস্ত ধরিতে ও ভোগ করিতে ছুটিয়া যায় তাহা বন্ধ করিতে হুইবে। 


১৩৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


ইন্দ্িয়গণ যখন বাহিরের দিকে ছুটিতে চাঁয় তখন তাহাদিগকে ফিরাইতে 
হইবে, তাহাদের ভোগ্য বিষয় হইতে তাহাদিগকে সরাইয়৷ আনিতে হইবে 
-_কচ্ছপ যেমন স্বীয় করচরণাদি অঙ্গ বাহির হইতে সঙ্কুচিত করিয়! দেহ- 
মধ্যে রাখে তেমনই ইন্্রিরগণকে তাহাদের মুলে রাখিতে হইবে, মনে 
বিলীন করিতে হুইবে, মনকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিকে আত্মাতে এবং 
'আত্মজ্ঞানে বিলীন করিতে হইবে, প্রকৃতির কাধ্য দেখা হইবে কিন্তু 
তাহার অধীন হওর!| চলিবে না__-বাহৃজগৎ যাহ! দিতে পারে এমন কোন 
বস্ত কামনা কর! চলিবে না। 

পাছে বুঝিতে ভুল হয় তাই পরক্ষণেই কৃষ্ণ নির্দেশ করিলেন ষে 
তিনি বাহ কঠোরতা, ইন্দিরগ্রাহা বস্তুর শারীরিক প্রত্যাখ্যান শিক্ষা দেন 
নাই। সাংখ্যের! যে সন্াস শিক্ষ। দেয় অথব। উপবাস, শরীরের পীড়ন 
প্রভৃতির দ্বারা কঠোর তপস্থিগণ যে তপন্তা করেন তাহ! ভগবানের 
উপদেশ নহে ; ভগবান ষে প্রত্যাহার ও সংবমের শিক্ষ। দিয়াছেন তাহ! 
অন্তরূপ, তাহা৷ আন্তরিক প্রত্যাহার-_কামন। পরিত্যাগ । দেহী মাত্মার 
ষে দেহ তাহার সাধারণ ক্রিয়ার জন্ত ষাধারণতঃ আহারের আবশ্বুক। 
আহার পরিত্যাগ করিলে ইন্রিরভোগ্য বস্তর সহিত বাহ্‌ সংস্পর্শ দূর হয় 
বটে-_কিন্তু, বে আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধের জন্য এই সংস্পর্শ অনিষ্জনক সেই 
সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় না। বিষয়ে ইন্দিদ্নের যে সুখ, রস, তাহ! থাকিয়। 
যায়__রাগ ও দ্বেষ থাকিয়| যায় কারণ এই দুইটিই রসের দুইট| দিক 
মাত্র; কিন্ত রাগ দ্বেষ শুন্ঠ হইয়া বিষর গ্রহণ করিবার যে সামর্থা তাহাই 
লাভ করিতে হইবে। নত্ুুব!, বিষয়ের নিবৃত্তি হইবে বটে কিন্তু মনের 
নিবৃত্তি হইবে না) কিন্তু, ইন্ত্রির সকল মনেরই ভিতরের জিনিষ এবং 
ভিতরে রসের শেষই আত্মজয়ের প্ররুত চিহ্ন। কিন্ত, ইহ! কিরূপে সম্ভব 


দশম অধ্যায় ১৩৭ 


“যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইবে অথচ কামন! থাকিবে না, 
রাগ দ্বেষ থাকিবে না? ইহা! সম্ভব__পরং দৃষ্টা) পর, আত্মা, পুরুষের 
দর্শন লাভ করিয়! এবং বুদ্ধিবৌগের দ্বারা সমস্ত মনপ্রাণ লইয়া তাহার 
সহিত মিলিত হইরা! অথবা এক হুইর। তাহার মধ্যে বাস করিয়া ইহা 
সম্ভব হয়। কারণ নেই এক আত্ম। শান্তিময়, আত্মানন্দেই সন্তুষ্ট; 
'আমরা যদি একবার সেই পরম বস্তুকে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাই 
'এবং আমাদের মন ও বুদ্ধি তাহাতে নিবিষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে 
ইন্রিয়ভোগ্য বিষরে যে রাগ দ্বেষ তাহার পরিবর্তে আমরা দবন্বশূন্ত সেই 
আতম্মানন্দ লাভ করিব । ইহাই মুক্তির প্রকৃত পন্থা । 

আত্মণং্যম, আত্মজয় যে সহঙ্গ নহে সে বিবয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
সকল বুদ্ধিমান মনুষ্যই জানে বে তাহাদিগকে কোন রকম আত্মসং্যম 
করিতেই হইবে এবং ইন্দ্রিয়মং্ঘম করিতে যত উপদেশ দেওয়া হয় এত 
'বোধ হয় আর কোন বিষয়েই দেওয়! হয় না; কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ 
উপদেশ নিতান্ত অসম্পূর্ণ ভাবে দেওর! হয় এবং নিতাস্ত অসম্পূর্ণ এবং 
সস্কীর্ণ ভাবে পালিত হয়। এমন কি যে সকল জ্ঞানী, বিবেকী পুরুষ 
সম্পূর্ণ আত্মজয়ের জঙ্ প্রকৃত ভাবেই চেষ্ট যদ্ব করেন ইন্ত্রিয়গণ 
তাহাদের মনকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে-_ 

যততো হপি কৌন্তে় পুরুষন্ত বিপশ্চিতঃ | 
ইন্জিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥২৬০ 

ইহার কারণ এই যেমন স্বভাবতঃই ইন্সিরগণের অনুগামী হয়? মন 
ইন্দ্রের বিষয়গুলিতে রস পায়, সে গুলিতে নিবিষ্ট হয় এবং সে গুলিকে 
বুদ্ধির একান্ত চিন্তার বিষয় এবং ইচ্ছার তীব্র আকর্ষণের বিষয় করিয়! 
তুলে। এইরপে আসক্তির উদয় হয়, আসক্তি হইতে কামন হয় 


১৩৮ শ্রীঅরবিনের গীতা 


এই কামনার তৃপ্তি না হইলে ছুঃখ হয়, বাধ! পাইলে ক্রোধ হয়? 
ক্রোধ হইতে আত্মার মোহ উপস্থিত হয়-_বুদ্ধি তখন শান্ত, সাক্ষী 
আত্মাকে দেখিতে এবং তাহাতে নিবিষ্ট হইতে ভুলিয়া যায়-- প্রকৃত 
আত্মার স্বৃতি লোপ পায় এবং এইরূপ লোপের ছারা বুদ্ধিও মোহগ্রস্ত 
হয়, এমন কি বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ, কিছুকালের জন্য ইহা আর 
আমাদের আত্স্থতিতে থাকে না- দুঃখ ক্রোধাদির আতিশব্যে ইহা 
অদৃশ্ত হয়; আমরা আত্মা ও বুদ্ধির পরিবর্তে ক্রোধ, শোক, ছুঃখাদ্ময় 
হইয়! উঠি। 

ধ্যায়তে৷ বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গভ্তেবপজীয়তে। 

সঙ্গাৎ সংজগায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ 

ক্রোধাদ্ুবৃতি সম্মোহঃ সন্মোহাত স্থৃতিবিভ্রমঃ | 

স্মতিভ্রংশাদ বুদ্ধনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্তি [২৬২৬৩ 
অতএব, ইহা কিছুতেই ঘটিতে দেওয়। চলিবে না| এবং সমস্ত ইন্দ্রিরগণকে 
সম্পূর্ণভাবে বশে আনিতে হইবে কারণ ইন্রিঘগণকে বশে আনিয়াই প্রজ্ঞা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

তানি সর্ধাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 

বশে হি যস্তেব্দ্িয়াণি তশ্ত গ্রস্ঞা প্রতিটিতা ॥২৬১ 

শুধু বুদ্ধির দ্বারা, মানসিক সংঘমের দ্বারা ইক্ছিয়গণকে সম্পূর্ণভাবে 

বশীতৃত করা! সস্তব নহে, ইহার জন্য চাই কোন উচ্চতর সম্ভার সহিত 
যোগ ; এমন কোন বস্তুর সহিত যোগের প্রয্জ়োজন যাহাতে শাস্তি 
ও আতম্মসংযম স্বভাবতঃই রহিয়াছে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানে 
সমর্পণ করিলে, রুষ্ণ বলিয়াছেন, "আমাতে” সমর্পণ করিলে তবেই 
এই যোগ সাফল্য লাভ করিতে পারে; কারণ মুক্তিদাতা আমাদের: 


দশম অধ্যায় ১৩৯ 


ভিতরেই রহিয়াছেন, তবে আমাদের মন, বুদ্ধি বা! ইচ্ছা তাহা৷ নহে-_ 
এগুলি তাহার যন্ত্র মাত্র। ইনি সেই ঈশ্বর, সর্বতোভাবে ধাহার শরণ 
লইবার কথ| গীতার শেষে বলা হইরাছে। এবং ইহার জন্য প্রথমে 
তাহাকেই আমাদের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাহার 
সহিত আত্মার স্পর্শ রাখিতে হইবে। প্যুক্ত আসীত মৎপরঃ”» এই 
বাক্যের ইহাই প্রকৃত অর্থ; কিন্তু, গীতার যেমন ধরণ, এখানে শুধু 'এই 
অর্থের সঙ্কেতমাত্র কর! হইয়াছে । বে সর্বোত্তম রহস্ত পরে ব্যক্ত কর! 
হইবে তাহার সারটুকু বীজরূপে এই তিনটি কথার ভিতর রহিয়াছে_- 
যুক্ত আসীত মৎপরঃ | 

যদি এইরূপ করা হয় তাহ! হইলে ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণভাবে অন্তরাত্মার 
বশীভূত করিয়া বিষয় সমুহের মধ্যে বিচরণ করা৷ যায়__তাহাদের স্পর্শ 
গ্রহণ কর! যায়, তাহাদের উপর কার্ধ্য করা যায়--সেই সকল বিষয়ের 
ও তাহাদের প্রতি রাগ্দ্েষের অধীন হইতে হয় না,_এঁ অন্তরাম্মা আবার 
পরমাত্মার, পুরুষের অধীন হয়। তখন বিষয় সমূহের প্রতিক্রিয়া হইতে 
মুক্ত ইন্্িয়গণ রাগদ্ধেষের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে, কামনা বাসনার 
বন্ব হইতে মুক্ত হইবে এবং মানুষ সুখময় শাস্তি ও আত্মগ্রসাদ লাভ 
করিবে । 

প্রসাদে সর্ধহঃখানাং হানিরস্তোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো হ্যাশ্ত বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥২।৬৫ 

এই আত্মপ্রসাদই আত্মার প্ররুত সুখের মূল) এইরূপ শান্ত প্রসন্ন 
আত্মাকে কোন ছুঃখই স্পর্শ করিতে পারে না; দুঃখের অবসান হয়। 
এইরূপ আত্মজ্ঞানে, আত্মপ্রসাদে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির শাস্ত, বাসনাশৃন, 
শোকশ্ন্ট স্থিরতাকেই গীতাতে সমাধি বলা হইয়াছে। 


১৪০ শ্ীমরবিন্দের গীত। 


সমাধিস্থ লোকের লক্ষণ ইহ। নহে যে তাহার বাহ বিষয়ের জ্ঞান 
লোপ পাইবে, তাহার শরীর ও মনের জ্ঞানও লোপ পাইবে এমন কি 
তাহার শরীর দগ্ধ করিলেও তাহার জ্ঞান হইবে না; সাধারণতঃ সমাধি 
বলিতে এই অবস্থায়ই বুধার__কিন্ত ইহ! সমাধির প্রধান চিহু নহে, ইহা 
শুধু এক বিশেষ গভীর অবস্থ, সমাধি হইলেই বে এইরূপ অবস্থা হইবে 
তাহা নহে। সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ এই থে তাহার ভিতর হইতে 
সমস্ত কামন। দূর হয়, তাহার! মনে প্রবেশ করিতে পারে না; ষে 
আন্তরিক অবস্থ। হইতে এইরূপ মুক্তিব উৎপত্তি_ শুভাশ্তভ, সুখ ছুঃখ, 
বিপদ সম্পদে অবিচলিত মন সহ আম্মার মস্মাতেই বে তৃপ্তি তাহাই 
প্রকৃত সমাধি। সমাধিস্থ ব্যক্তি বাহিরে কার্য করিলেও তাহার ভাব 
অন্থনুখী) বাহিরের বস্তর দিকে ঘখন ঠিনি তাকাইয়! থাকেন তখনও 
আত্মাতেই তিনি নিবদ্ধ থাকেন; যখন সাধারণের চক্ষুতে তাহাকে 
দেখার বে তিনি সাংসারিক বাহা ব্যাপারে ব্যন্ত, তখন সম্পূর্ণ ভাবে 
ভগবানের দিকেই ঠাহার পক্ষ্য থাকে। সাধারণ মানুষের শ্ভারই অর্জুন 
জানিতে চাখিলেন যে এই মহান্‌ সমাধির এমন বাহিক লক্ষণ কি মাছে 
বাহার দ্বার! এই অবস্থ। চিনিতে পারা যার :-- 

স্থিভপ্রজ্ঞন্ত ক| ভাঘ| সমাধিস্থস্ত কেশব | 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাবেহ কিমামীত ব্রজেত কিম্‌ 0২1৫৪ 

হে কেশব, সমাধিতে অবস্থিত স্থিত প্রজ্জের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ 
ব্যক্তিকি বলেন? কিবপ থাকেন? কিরূপ চলেন ?” 

কিন্ত এরূপ কোন লক্ষণ দেওয়! যায় ন। এবং গুরু তাহা! দিবার 
চে্াও করিলেন না) কারণ, এরূপ অবস্থার একমাত্র নিদর্শন 
আভ্যন্তরীণ। যে আত্ম। মুক্িলাভ করিয়াছে তাহার মহান্‌ ভাব সমতা] 
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এবং যে সব সহজ লক্ষণ দেখিয়া! এই সমতার অবস্থা বুঝ! যায় সে সবও. 
আস্তরিক (১01১)0061%০ )। 

দুঃখেঘনুদিগ্রমনাঃ সুখেযু বিগতক্পৃহৎ 

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীঘুণন্রচ্যতে ॥২1৫৬ 

ছুখ উপস্থিত হইলে অক্ষুব্চিন্ত, সুখে নিম্পৃহ এবং আসক্তি ভয় ও 

ক্রোধ শুন্য যে মুনি তিনি হ্ুগ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হুন। তাহাতে 
প্রকৃতির ত্রিগুণের ক্রি! নাই, ঘন্দ নাই_তিনি তাহার প্রকৃত সত্তার 
প্রতিষ্ঠিত, তাহার পাওয়া থাক। কিছু নাই, তিনি আত্মাকে পাইয়াছেন__ 

তৈগুণ্যবিষয়া বেদ| নিন্ধৈগুণ্যে। ভবার্জুন। 

নির্ঘন্দো নিত্যসত্বস্থো নিধ্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ 1২1৪৫ 
একবার যদি আমরা জাহ্মাকে পাই তখন সকল বস্তই আমাদের পাওয়! 
হয়। 

অথচ তিনি কর্ম হইতে বিরত হুন না। এই খানেই গীতার 

মৌলিকত্ব ও শক্তি যে এইরূপ সমাধির কথা৷ বলিয়া এবং মুক্ত আত্মার 
নিকট প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়ার শৃন্ঠতার কথ। বলিয়াও গীত কর্ম সমর্থন 
করিয়াছে, কর করিবার আদেশ দিয়াছে । যে সকল দর্শন শাস্ত্র শুধু 
কঠোর তপস্তা ও নীরবতাঁর প্রশংসা করিরা লোককে কর্মহীন করিয়! 
তুলে গীতা তাহাদের সেই দোষ এইরূপে সংশোধন করিয়াছে) আজ 
আমর! দেখিতে পাঁই যে এই সকল দর্শনমত এই দোষ এড়াইবার চেষ্টা 
করিতেছে। 

কর্মণ্যেবাধিকীরস্তে ম! ফলেষু কদাচন। 

মা কর্ম্মফলহেতুভূর্মী তে সঙ্গোহ স্বর্ণ ॥২1৪৭ 
-প্তোমীর কর্মে অধিকার, কিন্তু কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে 
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নহে, কর্মের ফলের জন্যই যেন কর্ম করিও না, কর্ম না করিতেও যেন 
তোমার প্রবৃত্তি না হয়।” অতএব বেদবাদীর কামনার সহিত যে 
কাণ্য করে সেরূপ কার্ধ্য এখানে অনুমোদিত হয় নাই; যে সকল 
রজোগুণসম্পন্ন অস্থির লোক কর্মে তৃপ্তি পায়, সর্বদা কর্ম করিবার জন্য 
যাহাদের মন ব্যাকুল তাহাদের মত কর্ম করিতেও গীতা এখানে উপদেশ 
দেয় নাই। 

যোগস্থঃ কুরু কন্মাণি সঙ্গং ত্যন্তী। ধনঞ্জয়। 

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমে। ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ২1৪৮ 
--“বোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক সিদ্ধি ব অসিদ্ধির দিকে 
মনোনিবেশ না করিরা তুমি কর্খের অনুষ্ঠান কর। চিস্তের এই সমতারই 
নাম যোগ ।” প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কোন্টা অপেক্ষার্ুত ভাল বা মন্দ, 
তাহু। বিচার করিয়া! কাধ্য করিতে হইলে, পাপের ভর থাকিলে, পুণ্যের 
দিকে কঠিন চেষ্টা করিতে হইলে কাজ করা দায় হইয়। উঠে। কিন্ত, 
বে যুক্ত পুরুষ তাহার বুদ্ধি ও ইচ্ছাকে ভগবানের সহিত ঘুক্ত করিয়াছেন 
তিনি এই দ্ন্দময় সংসারেই পাপ ও পুণ্য উভরই পরিত্যাগ করেন-__ 

বুদ্ধিযুক্তে! জ্হাতীহ উভে সুরুতদুষ্কুতে । 
কারণ, তিনি পাপ পুণ্যের উপরে যে নীতি তাহাতে উঠেন-_সেই নীতি 
আন্মজ্ঞানের স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্টিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এরূপ 
কামনাশৃন্ঠ কর্মের স্থিরনিশ্যরত1 ব1 সাফল্য হইতে পারে না, কোন 
বিশেষ উদ্দেশ্ত লইয়া কার্য না! করিলে সে কার্য ভাল হইবে না, 
উদ্ভাবিনী শক্তিরও সম্যক বিকাশ হইতে পারিবে ন।। কিন্তু ইহা ঠিক 
নহে; যোগস্থ হইয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা শুধু সর্ধ্বোচ্চ নহে, তাহাই 
সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসন্মত--সাংসারিক ব্যাপারেও এইরূপ কর্ম সর্বাপেক্ষা 
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“অধিক শক্তি সম্পন্ন ও কার্য্যকরী ; কারণ সর্ব কর্মের যিনি অধীশ্বর তাহার 
ইচ্ছা ও জ্ঞানের আলোকে এরূপ কর্ম আলোকিত । যোগঃ কর্ম 
কৌশলম্‌। কিন্তু, ছুঃখযন্ত্রণীময় মানব জন্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভই 
যে যোগীর লক্ষ্য বলিরা সকলে স্বীকার করেন-_সাংসারিক কর্ম করিতে 
যাইলে কি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে না? না, তাহাও 
হইবে না; ষেঞ+সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্র্বক ভগবানের 
সহিত যোগে কর্ম করেন তাহারা জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং সেই 
পরমপদ প্রাপ্ত হন-_সেখানে শোকছুঃখময় মানব জীবনের যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয় না। 
কর্মজং বৃদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা! মনীষিণঃ । 
জন্মবন্ধবিনির্মক্তাঃ পদং গচ্ছস্ত্যনাময়ম্‌ ॥২1৫১ 

তিনি যে পদ প্রাপ্ত হন তাহা হইতেছে ত্রাদ্দীস্থিতি ; তিনি বন্ধে 
“দ়ভাবে প্রতিষ্টিত হন। সংসার-বদ্ধ জীবের যে অবস্থা» যে জ্ঞান, যে 
এধমভিজ্ঞতা, যে অনুভূতি__ইহা তাহার বিপরীত । এই যে ছন্দময় জীবন 
খক্তাহাদের নিকট দিবসের স্বরূপ--এই জীবন তাহাদের জাগ্রতাবস্থা, 
টু্টাহাদের চেতনা__এই অবস্থাতেই তাহার! কাধ্য করিবার, জ্ঞান লাভ 
'র্রিবার সুযোগ পার--এই জীবন যোগীর নিকট রাত্রি স্বরূপ, আত্মার 
কষ্টকর নিদ্রা এবং অন্ধকার স্বরূপ ) আবার তাহাদের যাহ] রাত্রি, ষে 
শুনিদ্রার অবস্থায় সমস্ত জ্ঞান ও ইচ্ছ! বন্ধ হয় তাহাতে সংযমী জাগ্রত হন, 
“সৈই অবস্থাতেই তাহার প্ররুত জীবন, তাহার জ্ঞান ও শক্তির উজ্জ্বল 
এদিবস। 
যা নিশা সর্বভূতানাং তন্তাং জাগত্তি সংযমী । 
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্ততো মুনেঃ ॥২।৬৯ 
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--পসাধারণ ব্যাক্তিগণের পক্ষে যাহ] রাত্রি স্বরূপ সেই রাত্রিতে জিতেন্রিয়, 
যোগী জাগ্রত থাকেন; যাহাতে সাধারণ ব্যক্তিগণ জাগিয়। থাকে, 
স্থিতপ্রজ্ঞের তাহ! রাত্রি স্বরূপ ।”--সংসারাবদ্ধ অজ্ঞানী ব্যক্তির] কদ্দমাক্ত 
সামান্ত জলের মত--কামনার সামান্ত বেগেই বিচলিত হইয়া উঠে) 
যোগী চেতনার বিশাল দুদের স্টার-সকল সময়েই তাহা পুরিত 
হইতেছে তথাপি ভাহ জান্ডার বিরাট শ্রান্তিতে নিথর, নিশ্চল $ সমুদ্রে 
যেন জল প্রবেশ করে, তেমনই সংসারের সমস্ত কামন। তাহাতে প্রবেশ 
করে-_তথাপি কাহার কোন কামন।ই নাই এবং তিনি বিন্দু মাত্র 
বিচলিতও হ*ন না 
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি বদবহ। 
তদ্ববৎ কাম। বঃ প্রবিশন্তি সর্ষে 
সশান্তিমাপ্পোতি ন কামকামী ॥২1৭০ 

যেমন সমস্ত নদ নদীর জলে পবিপূর্ণ অতল গন্ভার সদুত্রে বর্ধার 
বারিধারাও আসিব প্রবেশ করে, সেইরূপ শব্দাদি বিবরন সকল স্থিত প্রজ্ঞ 
পুরুষে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সে মহায্ম। কখনও বি্ষো ভবুক্ত 
ন। হইয়। বরং শান্তিই লাভ করির। থাকেন। কারণ, সাধারণ ব্যক্তির! 
আমি, আমার, তোমার এই সকল ছুঃখদারক জ্ঞানে পুর্ণ কিন্তু যোগী 
ব্যক্তি সর্বত্র যে আত্মা রহিবাছে তাহার সহিত এক এবং তাহাতে 
“আমি” ব| “আমার” এরূপ ভাব নাই।--তিনি অপরের স্তারই কার্য 
করেন কিন্ত সমস্ত কাম, সমস্ত লালধা বক্ধন করিয়াছেন। তিনি পরম 
শান্তি লাভ করেন এবং বাহ্দৃস্তে বিচলিত হন না) তিনি সেই একের 
ভিতর নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব নির্বাপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই একত্র, 
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সধ্যে তিনি বাস করেন এবং মৃত্যুকালে সেই ত্রাঙ্মীস্থিতিতে থাকিয়া ব্রন্ধে 
নর্ধাণ লাভ করেন। 
এষ৷ ত্রাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি । 
স্িত্বান্তামন্তকালেহপি ব্রহ্গনির্ববাণমূচ্ছতি ॥২।৭২ 
গীতার এই থে নির্বাণের কথা বল! হইরাছে ইহা বৌদ্ধমতান্ুযায়ী 
ভাত্বলোপ সাধন নহে; ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সন্তীকে সেই এক অনন্ত 
সন্ভার বিরাট সত্যের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়াকে গীতাতে নির্বাণ বল! 
হইয়াছে। 
এইরূপে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তকে সুক্্রভাবে মিশাইরাই গীতাশিক্ষার 
প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে । ইহ! মোটেই সব নহে; কাধ্যতঃ জ্ঞান 
ও কর্দের একত্ব সাধন যে অবশ্ত প্রয়োজন তাহাই এখানে সাধিত 
ইইয়্াছে; আত্মার চরম পূর্ণতার যে তৃতীয় উপাদান--ভগবংপ্রেম ও 
ভক্তি, এপর্যন্ত কেবল তাহার সঙ্কেত মাত্র করা হইয়াছে । 


উীঅরবিন্দের গীতা। 
ভুভীল্র শবণ্। 


(শ্রমরবিন্দের 7185758 00. 0116 018 হইতে অনুবাদিত) 


অন্গবাদক--” 
অন্িলনন্সণ লাজ 


প্রকাঁশক-- 
শ্রবিভূতি ভূষণ রাঁয় 
গীতা-- প্রচার কার্য্যালয় 
১০৮1৪। ম.নাহর পুকুর রোড, কালিঘট। 
কলিকাত]। 


সোল্‌ এক্জেণ্ট 
৬১) কর্ণ এয়।লিশ হী, কলিকাতা 


টাউন আর্ট প্রেম হইতে শ্ীশরং চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছার! 
যুদ্রত। ১২১।এ আপার সারকুলার রোড কলিককাত। | 


ছুই প্রকৃতি 


গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় লইয়াই গীতা-শিক্ষার প্রথম ভাগ রচিত 
হইয়াছে | এ প্রথম ভাগটি গীতা-কথিত সাধন ও জ্ঞানের প্রাথমিক 
ভিত্তি। সেই ভাবেই গ্লীডার বাকী দ্বাদশ অধ্যায়কে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কবিশিষ্ট ছুইটি ভাগ রূপে লইয়া আলোচন। করা যাইতে পাবে। 
প্রথম ভাগেব শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া এই ছই ভাগে গীতাশিক্ষার 
বাকী অংশ পরিক্ুট করা হইস্কাছে। গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে 
দ্বাদশ অধ্যায় পর্ধ্যস্ত ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা! তাত্বিক 
বর্ণন! দেওয়া হইয়াছে; এবং সেই বর্ণনাকে ভিত্তি করিয়। জ্ঞান ও 
ভক্তির নিগৃঢ সমন্বয় করা হইয়াছে, ঠিক যেষন গীতার প্রথম ভাগে 
জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় করা হইয়াছে।--গীতার সমন্বয়ের এই অবস্থায় 
মাঝখানে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনার দ্বারা এই সমন্বয়কে 
জীবন্ত ও পরিস্ফুট করিয়া! তোলা হইফ্বাছে; এবং ইহার সহিত জীবন 
ও কর্তের সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে দেখাইয়! দেওয়া হইয়াছে । এঈরূপে 
সমস্ত শিক্ষাটীকে পুনরায় ঘুরাইয়! অঞ্জুনের গোড়াকার প্রশ্নে লইয়া 
আমা হইয়াছে ।_-বাস্তবিক অর্জুনের সেই প্রথম প্রশ্নই গীতার সমগ্র 
শিক্ষার কেন্দ্র এবং গীতা ঘুরিয। ঘুরিয়া সেই প্রশ্নটারই চূড়ান্ত মীমাংল! 
করিয়াছে । পরে জয়োদশ অধায় হইতে গীতা! পুরুষ ও প্রকৃতির 
ভেদ করিয়া গুণত্রয়ের ক্রিয়া, গুণাতীত হওয়া, নিষ্ধাম কর্ম কেমন 
জ্ঞানে পরিণত হইয়া ভক্তির সহিত মিলিত হয়--জ্ঞান, কর্ণ, ভক্তি 
এই তিন মিলিয়া এক হয় -এই সব সন্দ্ধে নিজের মত পরিষ্ছুট 


শ্রঅরবিন্দের গীতা 


করিয়াছে; এবং সেখান হইতে তাহার শিক্ষার মহান্‌ চূড়ান্ত কথায় 
উঠিয়াছে, বিশ্বপগ্রভু ভগবানে আত্মসমর্পণের গুহতম রহস্য ব্যক্ত 
করিয়াছে। 

গীতার এই দ্বিতীয় খণ্ডে কথাগুলি যেমন সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে 
বলা হইয়াছে, প্রথম খণ্ডে সেরূপ দেখা যায় না । যেসকল সংজ্ঞার 
দ্বারা মুল সত্যটি বুঝিবার স্তর পাওয়া যায়, প্রধম ছয় অধ্যায়ে সে 
সব সংজ্ঞ। দেওয়া হয় নাই; সংশয় সকল যেমন উঠিয়াছে তেমনিই 
তাহাদের সমাধান কর! হইয়াছে । সেখানে গীতার শিক্ষা্টি যেন 
একটু কষ্টে স্থষ্টে অগ্রসর হইয়াছে এবং অনেক কথ। ঘুরাইয়! ফিরাইয়া 
ৰল। হইয়াছে । অনেক এমন কথ! আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের 
সার্থকতা স্পষ্ট বুঝা যায় না ।-_-কিস্ত এই দ্বিতীয় খণ্ডে মনে হয়, আমরা 
যেন আরও পরিষ্কার ভূমি পাইয়াছি । এখানে কথাগুলি আর 
তেমন আাল্গা আল্গা নহে,--সোজাহুজি, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ভাবেই 
বলা হইয়াছে । কিন্ত, আবার এই সংক্ষিপ্ততার জন্যই এখানে 
ভুলের সম্ভাবনা বেশী; এবং যাহাতে প্রকৃত অর্থটা হারাইয়া না ফেলি 
সেজন্ত আমাদিগকে এখানে খুব সাবধানতার সহিতই অগ্রর হইতে 
হইবে । কারণ, এখানে আর আমরা বরাবর মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধির নিশ্চিত ভূমির উপরে নাই | এখানে অতুচ্চ আধ্যাত্মিক 
সতাকে, এমন কি, বিশ্বাতীত সত্যকেও এমন ভাবে বর্ণন! করা 
হইয়াছে, যেন তাহা মন-বুদ্ধির গোচর হইতে পারে | এরূপ তাত্বিক 
(009680058108] ৪6569200170) বর্ণনার মুক্ষি্ল এই যে, যাহ! বাস্তবিক 
অনস্ত, অসীম, তাহাকে সংজ্ঞার মধ্যে বাধিবার চেষ্ট। করিতে হয়, 
সসীম সাস্ত মনের গোচর করিবার চেষ্টা করিতে হয় । এরূপ চেষ্টা 
কর! দরকার হয় বটে, কিন্ত, ইহা কখনই বেশ সন্তোষজনক হইতে 


ছুই প্ররুতি ৩ 


পারে না, চরম ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। উচ্চতম আধ্যাত্মিক 
সত্যকে জীবনের মধ্য ফুটাইয়। তুলিতে পারা যায়, দর্শন করিতে পারা 
যায়; কিন্ত তাহার বর্ণনা কেবলমাত্র আংশিক ও অসম্পুর্ণই হইতে 
পারে | আধ্যাত্মিক ব্যাপারের বর্ণনা করিতে উপনিষদূ যে পদ্ধতি 
ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, এ-সব বিষয়ে কেবলমান্র তাহাই 
সমীচীন । উপনিষদ অবাধে রূপক ও উপমা ব্যবহার করিয়াছে, 
মানসিক বুদ্ধির উপযোগী সংজ্ঞা! বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া সোজাহ্জী 
প্রত্যক্ষদর্শনের ভাষ! প্রয়োগ করিয়াছে; এবং কথাগুলিকে অসীম 
ব্যঞ্জনা ও আভাষের দ্বারা সত্যের সঙ্কেত করিতে ছাড়িয়া! দিয়াছে । 
কিন্তু, গীতা এবপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে নাই ; কারণ, মনের 
শয়, বুদ্ধির সংশয় দূর করাই গীতার উদ্দেশ্ত । মনের যে অবস্থায় 
বুদ্ধির মধ্যেই ছন্দ উপস্থিত হয়, বুদ্ধি কোন দিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পানে না, অথচ আমাদের ভাব ও প্রেরণার মধ্যে বিরোধগুলির 
সমাধান করিতে সেই বুদ্ধিকেই সালিশ মানিতে হয়, সেই অবস্থার 
প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়াই গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে | বুদ্ধিকে 
এমন সত্যে লইয়া যাইতে হইবে যাহ! বুদ্ধির উপরে কিন্ত, বুদ্ধির 
নিজের পদ্ধতি, নিজের ধরণ অন্থসারেই তাহাকে চালাইতে হইবে । 
গীতা যে মীমাংসা দিয়াছে, অন্তজীবনের নিগৃঢ় আধ্যাত্মিক রহস্যের 
উপর তাহার ভিত্তি । সে তিত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধির কোন অভিজ্ঞতা 
নাই । অতএব, সেই মীমাংসার সার্থকতা সম্বন্ধে বুদ্ধিকে তুষ্ট 
করিতে হইলে, জীবনের যে সকল:সত্যকে অবলম্বন করিয়৷ এ মীমাংসা 
কর! হইয়াছে, তাহাদের একটা যুক্তিযুক্ত বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক । 

এ পর্ধযস্ত যে সকল সত্যের উল্লেখ করিয়া গীতা আপনার 
মত সম্্থন করিয়াছে, অজ্জুনের বুদ্ধির কাছে সেগুলি একবারে 


শ্ীঅরবিদ্দের গীতা 


নৃতন নহে; এবং সেগুলি কেবল গোড়ার কথা | প্রথমে, আত্মার 
£0১৪ ৪৪1) সহিত প্রকৃতিস্থ জীবের প্রভেদ করা হইছে । এই 
প্রভেদের দ্বার দেখান হইয়াছে যে, যতক্ষণ এই প্ররুতিস্থ জীব 
(001510091] 01000 10 13889) অহঙ্কারের ক্রিরার মধ্যে বদ্ধ, 
ততক্ষণ সে গুণত্রয়ের অধীন থাকিবেই / মানুষের মন-বুদ্ধির যে ক্রি 
তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণের যে ক্রিয়া, সে-সব এই গুণত্রয়ের 
সত্ব, রজঃ, তমের অস্থির খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই 
গণ্তীর মধ্যে কোনই সমাধান নাই |--প্রর্ূত সমাধান পাইতে হইলে 
এই গণ্ভী ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে ; এই ত্িগুণযয়ী প্ররুতির উপরে 
উঠিয়া! শান্ত, স্থির, অক্ষত আম্মা ব্রঙ্গে পৌছিতে হইবে; কারণ 
তখনই মানুষ সকল অনর্থের মুল অহঙ্কার ৪ বাপনার ক্রিয়া'কে 
অতিক্রম কারবে । কিন্তু, এইভাবে মান্থষ কি একেবারে নিক্ষিয়তায় 
উপনীত হইবে না ? প্রকৃতির বাহিরে ত কোথাও কশ্ম শক্তি নাই, 
কশ্মের কোনও প্রয়োজন বা প্রেরণা নাই ; কারণ, অন্দর ব্রহ্ম 
নিক্ষিয়সকল বস্ত, সকল কম্ম, সকল ঘটনার প্রতি সম ও নিরপেক্ষ । 
এইজন্যই গীতা যোগশান্ত্রোক্ত ঈশ্বরতত্বের অবতারণ! করিয়াছে,_ 
ঈশ্বর সকল কর্শের, সকল যজ্জের প্রভু ॥ গীতা এখানে স্পষ্টভাবে 
না বলিলেও ইঙ্গিত করিয়াছে যে, এই ঈশ্বর অক্ষর ব্রন্মেরও উপরে 
এবং ঈশ্বরের মধ্যই বিশ্বলীলার[নিগুঢ় রহস্য নিিত আছে । অতএব 
্রদ্ম বা আত্মার ভিতর দিয়! ঈশ্বরে উঠিতে পারিলেই কর্মের বন্ধন 
হইতে আধ্যাত্মিক মৃক্তিলাভ করা যায়, অথচ প্রকৃতির ম্ধা কর 
করাযায় | কিন্তু, এই যেপরমেম্বর দিব্যগুরুক্ূপে দিব্যসারথিরূপে 
এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি কে এবং আত্মা বা ব্রদ্মের সহিত 
এবং প্ররুতিস্থ জীবের সহিত ইহার সম্বন্ধই বাকি, তাহা এখনও 


ছুই প্রর্কতি গু. 


প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই । আর, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে কর্দের 
যে প্রেরণা আসে, তাহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির প্রেরণা হইতে ভিন্ন 
কিসে, তাহাও এখনও পরি্ফুট হয় নাই | এবং যদি উহা! ত্রিগুণময়ী 
প্রকৃতিরই প্রেরণ। ভিন্ন আর কিছু না হয় তাহা হইলে উহার 
অনুসারে কর্ম করিয়! জীব গুণত্রয়ের বন্ধন কেমন করিয়া এড়াইবে? 
তাহা হইগ্পে যে মুক্তির ভরসা দেওয়া হইতেছে, তাহা কি মিথা বা 
অসম্পূর্ণ হইবে না ? ভগবানের যেই ক্রিয়ার দিক তাহাই প্ররতি, 
শক্তি, 18079 ) তাহা হইতেই ইচ্ছা বা প্রেরণার উদ্ভব | তাহ! 
হইলে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ছাড়াও ভাহার উপরে কি আর কোনও 
প্রকৃতি আছে? অহঙ্কার, বাসন, মন, ইন্দ্রিয় বুদ্ধ, প্রাণের 
আবেগ--এই সব ব্যতীত কর্মের, ইচ্ছার, বাস্তব স্থপ্টটির কি আর 
কোন শক্তি আছে ? 

এখনও এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা রহিয়াছে । অতএব দিব্যকর্মের 
ভিত্তি হইবে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আরও পুর্ণভাবে এখন বুঝাইয়া 
দেওযা আবশ্কক । সকল কন্মের মূ্গ উৎস ভগবান সম্বদ্ধে পূর্ণ সমগ্র 
জ্ঞানই এইরূপ দিব্য-কর্মের ভিত্তি হইতে পারে | সেইজ্ঞান লাভ 
করিয়া কশ্মী ভগবানের সত্তাতেই [মুক্ত হন; কারণ, তিনি সেই মুক্ত 
আত্মাকে জানেন, যাহ! হইতে সকল কম্মের উৎপত্তি; এবং তাহার 
মুক্তিতে মুক্তি লাভ করেন | তাহ ছাড়া, এই জ্ঞান হইতে এমন 
আলোক পাওয়া চাই, যেন গীতার প্রথম ভাগের শেষে যে কথা বলা 
ইইয়াছে, তাহার সার্থকতা. বুঝিতে পারা যায় । আধ্যাত্মিক চেতন! 
ও কর্মের সকল প্রেরণার উপরে ভক্তির স্থান কেমন করিয়া হয়, এই 
জ্ঞানের মধ্যেই তাহার সমর্থন পাওয়া যাইবে। এইজ্ঞান হুইবে সেই 
পরমেশ্বরের, সেই সর্বভূতমহেস্বরের, যাহার নিকটে জীব পুর্ণ 


৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


সমর্পণের সহিত নিজেকে নিবেদন করিতে পারে ।-_-এই পূর্ণ আত্ম- 
নিবেদনই সকল প্রেম ও ভক্তির চূড়াস্ত-_গুরু এইবূপ জ্ঞান দিবারই 
প্রস্তাব সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকগুলিতে করিলেন । এইখান 
হইতে যে তত্বব্যাখ্যার স্থত্রপাত হইল, তাহাই গীতার বাকী অংশে 
ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে । তিনি বলিলেন-_-“আমাতে মন লাগাইয়। 
এবং আমাকে আশ্রয় করিয়৷ (অর্থাৎ আমাকে তোমার সমস্ত চেতন! 
ও কশ্মের একমাত্র ভিত্তি ও অবলম্বন করিয়া) যোগ সাধনা করিলে তুমি 
সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া সমগ্রভাবে আমাকে যেমন জানিতে পারিবে তাহ 
শ্রবণ কর। কোন কিছু বাকী ন| রাখিয়া, কোন কিছু বাদ ন! দিয়া 
আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ এমন জ্ঞান বলিব, যাহা জানিলে এখানে 
তোমার অবিদিত আর কিছুই থাকিবে না।” ( সপ্তম অধ্যায় ১--২ )। 
এখানে সমগ্র জ্ঞান দিবার বে প্রস্তাব কর! হইল, তাহার তাৎ্পর্যা এই 
যে, বাস্থদেবঃ সর্ধম্‌, ভগবানই সব; অতএব ভগবানকে যদি তাহার সব 
সভায় এবং সব শক্তিতে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে সবই জান! 
ষায়। কেবল শুদ্ধ আত্মাকে নহে, পরস্ধ জগংকে, কন্মকে, প্রকৃতিকে ও 
জান। যায়। তখন আর এখানে জানিতে কিছুই বাকী থাকে না; 
কারণ, সবই নেই ভগবান। আমাদের জ্ঞান এখানে একপ পমগ্র নহে, 
এখানে জ্ঞান দ্বন্বময় মন ও বুদ্ধির উপর নিভ'র করে, অহঙ্কারেব দ্বারা 
খর্ডিত হয়। কেবল সেই জনই মনের দ্বার! যাহ! আমার! উপলব্ধি 
করি, তাহা! অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মানসিক ছন্দ ও 
অহঞ্কার হইতে যুক্ত হইয়া আমাদিগকে সত্য অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিতে 
হইবে; এবং ইহার ছুইটি দিক আছে--জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মূল তন্বকে 
জানাঁ_জ্ঞান; মূলতত্বের বিকাশকে সর্ব্বতোভাবে জানাই বিজ্ঞান। পরম 
ভাগবত সত্তার আধ্যা ত্বিক উপলব্ধিই জ্ঞান এবং প্রকৃতি রুষ 


ছুই প্রকৃতি ৭ 


[প্রভৃতি রূপে বিশ্বঙ্গীলার মাঝে ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ হইয়াছে,সে 
সম্বন্ধে নিগৃঢ় সত্যজ্ঞানই বিজ্ঞান। ইহার দ্বারা যাহ! কিছু আছে সকল 
জিনিষেরই দিব্য উৎপত্তি এবং তাহাঙ্গের প্ররুতির চরম সতা জানিতে 
পারা যায়। গীতা! বলিম়্াছে এইকপ পূর্ণ, সমগ্র জ্ঞান স্ুছুল্পভ, 
মন্থম্তাণাং সহম্রেধু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্নাং বেতি তত্বতঃ 8৭1৩ 
“সহ সহস্র মন্গস্তের মধ্যে কৃচিৎ দুই এক জন সিদ্ধিলাভে যত্বশীল 
হয়। আবার যাহারা এরূপ যত্ব করে এবং সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের 
মধ্যে কচিৎ ছুই একজন তত্বতঃ আমাকে জানে (000৪ 109 10 ৪]1 
100 7011001])999 ০0৫ 10 93018691109) | 
এই সমগ্র জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ গীতা প্রথমেই ছুই প্ররুতির, 
প্রাতিভামিক (00900206791) প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক (৪0:88) 
প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। এই প্রভেদের উপরেই কার্যযতঃ 
গীতার সমস্ত যোগপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত । 
ভূমিরাপোহনলো! বামুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্ন! গ্রকৃতিরষ্টধ! 1৭1৪ 
অপরেয়মিতন্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূত।ং মহানাহো যয়েদং ধার্যযতে জগৎ 1৭1৫ 
--*পঞ্চভৃত (জড়সতার পঞ্চ অবস্থা ), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাই 
আমার অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতি। ইহা অপরা; কিন্ত, ইহা! হইতে বিভিন্ধ 
আমার অন্ত এক প্রন্কতি আছে জানিও। তাহা পরা-প্রক্কতি। তাহাই 
জীব হইয়াছে এবং এই জগৎকে ধরিয়৷ রাখিয়াছে।” তত্ববর্ণনান় এইটিই 
গীতার প্রথম.নৃতন কথা। ইহার সাহাষোই গীতা সাংখ্যদশনের মত্ত 
হইতে আরম্ভ করিয়ও সাংখ্যকে. অতিক্রহ করিতে পারিয়াছে। এবং 


৮ শ্রীঅরবিন্দের গীত। 


সাংখোর বাক্যগুলিকে রাখিয়াও তাহাদের ব্যাপক ও বৈদাস্তিক অর্থ 
দিতে পারিয়াছে। গীতা যে অষ্টধা প্রকৃতির বর্ণনা দিয়াছে, তাহাতে 
রহিয়াছে ক্ষিতি আদি পঞ্চভৃত, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণসহ মন, বুদ্ধি এবং 
অহঙ্কার। গীতার এই বর্ণনা সাংখ্যেরই প্ররুতির বর্ণনা। সাংখ্য 
এইখানেই থামিয়াছে এবং এইখানে থামিয়াছে বলিয়াই সাংখ্য আত্ম! ও 
প্রকৃতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান তুপিতে বাধ্য হইয়াছে। সাংখ্যকে 
বলিতে হইয়াছে যে, এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদি বস্ত (0197 
678616163) । গীতাও যদ্দি এইখানে থামিত তাহা হইলে গীতাকেও 
আত্ম ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনতিক্রমনীয় বিরোধ স্বীকার করিতে 
হইত ; এবং তাহা হইলে বিশ্বপ্রকৃতি হইত কেবল ত্রিগ্রণমন্ী মায়! ; 
এবং এই বিশ্বগ্রপঞ্চ হইত কেবল মায়ার খেলা, আর কিছুই নহে। 
কিন্ত, আরও কিছু আছে--এক উচ্চতর তত্ব, এক আধ্যাত্মিক প্ররাতি 
আছে, প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। ভগবানের এক পরমা প্রকৃতি আছে ১ 
তাহাই বিশ্বজগতের প্রক্কৃত মূল-_আগ্যা স্থজনী শক্তি ও কশ্মশক্তি। 
নীচের অজ্ঞান অপরা প্রক্কৃতি সেই পরা-প্রককৃতি হইতেই উদ্ভূত, তাহারই 
অন্ধকার ছায়া মাত্র। এই উচ্চতম লীলান্তরে পুরুষ ও প্রকৃতি এক । 
সেখানে প্রকৃতি পুরুষেরই ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশশক্তি ভিন্ন আর কিছুই 
নহে; প্ররুতি পুরুষেরই লীলার দ্দিক-_পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্ত 
নহে* পুরুষই শ্বয়ং শক্কিরূপে আবির্ভত। 

এই পরা-প্রকৃতি ভগবানের শক্তিক্ূপে কেবল যে বিশ্বলীলার মধ্যে 
অনুস্থ্যত রহিয়াছে, তাহা নহে। কারণ তাহা হইলে যে সর্বব্যাপী 
আত্ম! নিক্ষিয়ভাবে সর্ধজ্রই বিরাজ করিতেছে, সকল জিনিষের মধ্যে 
রহিয়াছে, সকলকেই ধরিয়৷ আছে, বিশ্বলীলা' চলিতে একভাবে বাধ্য 
করিতেছে অথচ" নিজে কিছুই করিতেছে না, সেই নিক্কি্র আত্মার 


ছুই প্রকৃতি কট 


সহিত এই পরা-প্রকৃতির কোন প্রভেদই থাকিত না। এই 
পরা-প্রকৃতি সাংখ্যের অবাক্তও নহে। ব্যক্ত অষ্টধা প্রকৃতির 
আদি অপ্রকাশিত বীজ অবস্থাই সাংখ্যের অব্যক্ত । সাংখ্যের মতে 
তাহাই প্রন্কৃতির একমাত্র মূল স্বজনী-শক্তি। তাহা হইতেই প্রকৃতির 
বিভিন্ন যন্ত্র ও ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব। আবার অব্যক্ত তত্বকে বৈদাস্তিক 
মতে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে চলিবে ন! যে, অব্যক্ত ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যে 
যে শক্তি বন্ধ ও নিহিত রহিয়াছে যাহা হইতে বিশ্বের উত্থান হইতেছে, 
যাহাতে বিশ্বের লয় হইতেছে, তাহাই এই পরা-প্রকৃতি। পরা- 
প্রকৃতি তাহা বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও অনেক অধিক; কারণ 
সেটি পরা-প্রকৃতির নানা আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে কেবল একটি 
অবস্থা। আত্মা ও জগতের পশ্চাতে পরমেশ্বরের যে চিৎশস্কি 
রহিয়াছে, তাহাই পরা-প্রকৃতি। আক্ষর পুরুষে ইহা আত্মার মধ্যে 
নিমঞ্জিত। ইহা! সেখানে রহিয়াছে কিন্ত কম্ম করিতেছে না, 
নিবৃত্তিতে রহিয়াছে । ক্ষর পুরুষে এবং জগতে ইহা কম্মে বঞ্চিত 
হইয়াছে, প্রবৃত্তি । সেখানে প্রকটশক্তিরূপে- থাকিয়া উহা! আত্মার 
সত্তার মধ্যে সর্ধভৃত্তের বিকাশ করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে 
তাহাদের অস্তরতম আধ্যাত্মিক প্রকৃতিরপে আবিভ্ভ হইতেছে, 
তাহাদের বাহা ও আভ্যন্তরীন্‌ ঘটন। সমূহের পশ্চাতে স্থায়ী সত্যব্ূপে 
বিরাজ করিতেছে । উহাই ভূত সকলের আবির্ভাবের মূল গুণ ও 
শক্তি, তাহাদের বাহ-প্রকাশের পশ্চাতে অস্তরতম সত্ব এবং 
দিব্যশক্তি। সত্বাঙ্জি গুণের ষে ঘন্দ তাহ! এই পরা-প্রকৃতি হইতেই 
উৎপন্ন নীচের খেলা, স্থল খেলা । নামরূপের এসব খেলা, নীচের 
প্রকৃতির--মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির খেল|, এসব কেবল প্রাতিভাপিক 
ঘটনা, 11961003979) 1 এ আধ্যাত্মিক শক্তি পশ্চাতে না থাকিলে 


১৪ শ্রঅরবিন্দের গীতা 


এই প্রাতিভাসিক ঘটনা কখনই সম্ভব হইত নাঁ। এঁশক্তি হইতেই 
এ-সব উঠিয়াছে, উহার মধ্যেই রহিয়াছে, এবং কেবল উহার 
দ্বারায় চলিতেছে । আমরা যদি শুধু এই প্রাতিভাদিক প্রকৃতির 
(10360010909 10860:9 ) মধ্যেই থাকি এবং এই প্রাতিভাসিক 
প্রতি বস্ত সকলকে যেমন দেখায় শুধু তেমনি ভাবেই দেখি তাহা 
হইলে আমাদের কর্্ম-জীবনের প্রকৃত সত্যটি আমর! ধরিতে পারিব না। 
প্রকৃত সত্য হইতেছে এই আধাত্মিক শক্তি, এই দিব্য প্ররৃতি, সকল 
বস্তর অন্তরে এই আধ্যাত্মিক গুণ; অথবা বলা যাইতে পারে, যে 
আত্মার মধ্যে বস্তব সকল রহিয়াছে, যাহা হইতে তাহারা তাহাদের সকল 
শক্তি এবং কর্মের বীজ পাইতেছে, ইহা দেই আত্মারই অন্তরতম 
গুণ। সেই সতাকে, শক্তিকে, গুণকে যদি আমরা ধরিতে পারি, 
তাহা হইলেই আমাদের জীবনযাত্রার সত্য নিয়মটি আমর! ধরিতে 
পারিব, আমাদের জীবনের দিব্য নীতিটি ধরিতে পারিব ; কেবল 
জীবনের অজ্ঞান খেলায় মগ্ন না থাকিয়া, জ্ঞানের মধোই ইহার যে মূল 
ও সার্থকতা আছে, তাহার সন্ধান পাইব । 

এখানে যে ভাবে গীতার অর্থ বর্ণনা করা হইল, তাহা আমাদের' 
বর্তমান চিন্তাধারার, আধুনিক ধান-ধারণার উপযোগী। কিন্তু, গীত। 
পরা প্রকৃতির যেরূপ বর্ণনা দিয়াছে, তাহা অন্থধাবন করিলে আমরা 
বুঝিতে পারিব যে, গীতা বস্ততঃ এই কথাই বলিয়াছে। কারণ, 
প্রথমতঃ শ্রী বলিয়াছেন, এই উপরের প্রকৃতি আমারই পরা-প্রকৃতি, 
প্রকৃতিম্‌ মে পরাম্‌। এখানে “আমি'” বলিতে বুঝাইতেছে পুরুষোতম, 
পরমেশ্বর, পরমাত্বা, বিশ্বাতীত এবং বিশ্বব্যাপী আত্মা। এই 
পরমাত্মার আদ্যা ও সনাতনী প্রকৃতি এবং ইহার বিশ্বাতীতা এবং 
সর্ধস্থহির যৃলম্বরূপা শক্তি--ইহাকেই পরা-প্রক্কভি বল! হইয়াছে। 


ছুই প্রকৃতি ১১ 


কারণ, শ্রীকুষ্ণ প্রথমে তাহার প্রকৃতির ক্রিয়াশীল শক্তির দিক হইতে 
বিশ্বসষ্টির কথা বলিয়াছেন, “এতদ্‌ ষোনিনী ভূতানি”-_এই প্রকৃতি 
হইজেই সর্বভূতের উৎপত্তি। এবং এই গ্লোকেরই দ্বিতীয় পদে সকল 
হুষ্টির মুল আত্মার দ্রিক হইতে বিশ্বস্থষ্টির কথা বলিয়াছেন__“অহং 
কতল্সন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা,” “আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তির 
স্থল, আবার আমাতেই ইহার লয় হয়। আম। অপেক্ষ1 বড়, আমার 
উপরে আর কিছুই নাই”। অতএব এখানে পরমাত্ম৷ পুরুযোত্তম এবং 
সর্ববোন্তম! প্ররুতি পরা-প্রকৃতিকে একই কর! হইয়াছে। এখান হইতে 
বুঝ! যায় যে, তাহারা একই সত্যের কেবল ছুইট1 দেখিবার ভঙ্গী মাত্র 
কারণ কৃষ্ণ ষে বলিলেন--“আমিই জগতের উৎপত্তির স্থান, লয়েরও 
স্থান,” তাহার পরা-প্রক্তিই যে এই ছুই স্থান তাহা বেশ বুঝ যায়। 
ভগবান তাহার অনস্ত চেতনাম্বরূপেই পরমাস্মা এবং পরামাত্মার অনস্ত 
শক্তি ও ইচ্ছাই পরা-প্রকৃতি,-পরমাস্মা তাহার অনস্ত চেতনার অন্তর্গত 
দিব্য তেজ এবং দিব্য কশ্ম স্বরূপেই পরা-প্রকৃতি। পরমাত্মার মধ্য 
হইতে এই চিৎশক্তির বিবর্তন ও বিকাশ (999 20059201906 06 
9%0186101: ), পরা-প্রকৃতি জীবভূতা, ক্ষর-জগতে ইহার লীলা-_ 
ইহাই স্থ্ট, প্রভবঃ) ক্রিয়াশক্তির প্রত্যাহারে অক্ষরের মধ্যে এই 
লীলার সংহরণ, পরমাত্মার আত্মস্থ শক্তিতে অবস্থান--ইহাই প্রঙগয় & 
তাহা হইলে পরা-প্ররতি বলিতে প্রথমতঃ ইহাই বুঝাইতেছে। 
অতএব পরা-প্রকৃতি হইতেছে অনার্দি ভাগবত সত্তার সেই অনন্ত 
কালাতীত চিৎশক্তি, যাহা! হইতে জগতের যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত 
হইয়াছে এবং কালাতীত অবস্থা হইতে কালের মধ্যে বাহির হইয়াছে । 
কিন্ত জগতে এই বিচিআ বহুমুখী বিশ্বলীলাকে ধারণ করিবার জন্ক। 
অধ্যাত্স সত্তার প্রয়োজন; তাই পরা-প্রকৃতি জীবরূপে আবির্ভূত 


১২ শ্রীঅরবিদ্দের গীত 


হইয়াছে, জীবভূতা যয়েদং ধার্যাতে জগৎ। ইহাই অন্যভাবে বলা 
যায়, পুরুষোত্তমের নিত্য, সনাতন বন্ুধা আত্ম! জগতে সমস্ত নামরূপের 
মধ্যে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সত্বারূপে আবিভূঁত হইয়াছে । এক অখগ্ড 


পরমাত্মার জীবনেই জগতের যাবতীয় বস্ত অন্রপ্রাশিত। সেই এক 
পুরুষের সনাতন, বন্ধা স্বরূপই সকলের বাক্তিত্ব, কশ্ম ও নামরূপকে 
ধারণ করিয়া রহিয়াছে । আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যেন 
আমরা না ভাবি ধে, কালের মধো যে-জীব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
এবং পরা-প্রকৃতি এমনভাবে এক যে পরা-প্রকৃতি জীব ভিন্ন আর 
কিছুই নছে ; উহা! শুধুই প্রকাশস্বরূপ কিন্তু সংস্বরূপ নহে। পরমাত্মার 
পরা-প্ররতি কখনও এই প্রকার হইতে পারে না। কালের মধ্যে 
যখন প্রকাশের লীলা চলিতেছে তখনও পরা-প্রকুতি ইহা অপেক্ষা আরও 
বেশী কিছু; নতুবা জগতে উহার সত্তা কেবল বহুধাই হইত, জগতে 
একত্বের স্বরূপ থাকিত না। গীতা তাহ! বলে নাই; গীত! বলে নাই 
'যে, পরা-প্রকৃতি তাহার মূল সততায় জীব, জীবাত্মকম্‌। গীতা বলিয়াছে, 
পরা-প্রকৃতি জীব হইয়াছে, জীবভূতম্‌ ; এবং এই কথা হইতেই বুঝা 
যায় যে, জীবরূপে আবিভর্শাবের পশ্চাতে পরা-প্ররূতি মূলতঃ আরও 
কিছু, আরও উচ্চ সত্_ইহা! এক পরম আত্মারই ন্বরূপ। পরে বলা 
হইবে যে, জীব ঈশ্বর, কিন্ত আংশিক প্রকাশরূপে ঈশ্বরঃ মমৈবাংশঃ। 
'এমন কি জগতে যত জীব রহিয়াছে কিনব! অসংখ্য জগতে যত 
অসংখ্য জীব রহিয্বাছে, সেই সব মিঙ্গিয়াও পূর্ণ ভগবান নহে, 
কেবলমাত্র সেই এক অনস্তের আংশিক প্রকাশ। তাহাদের মধ্য 
এক অবিভক্ত ব্রচ্ম যেন বিভক্ত হইয়া! রিরাজ করিতেছেন,---অবিভস্তঞ্চ 
ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। একত্ব উচ্চতর সত্য, বহুত্ব তাহার 
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নীচের সত্য, যদ্দিও উভয়েই সতা এবং উভয়ের কোনটাই মিথ্যা 
ভ্রম নহে। 

এই অধ্ত্ম প্রকৃতির একত্বের দ্বারাই জগৎ বিধ ত, যয়েদং ধার্ধ্যতে 
জগৎ।--যেমন ইহা! হইতেই সর্বভৃতসহ জগতের উৎপত্তিও হইয়াছে, 
এতদৃযোনীনি ভূতানী, এবং ইহাই প্রলয়কালে সর্বভূতসহ সমগ্র জগৎকে 
নিজের মধে টানিয়া লয়,-অহং রুৎন্বশ্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা। 
কিন্তু, পরমাত্বার মধ্যে এইট যে স্ষ্টিস্থিতি ও লয়ের লীলা চলিতেছে,এই 
লীলায় জীবই বনৃত্বের ভিত্তি। ইহাকে বন্ধা আত্মা বলিতে পার! 
যায়। অথবা জগতে আমর! ঘে বহুত্ব দেখিতে পাই, জীবই তাহার 
আত্ম-_ইহ! বলিলেই বোধ হয় আরও ভাল হয়। এই জীব মূল 
সততায় নকল সমগেই ভগবানে সহিত এক; কেবল লীলাশক্তিতেই 
ইহা ভগবান হইতে বিভিন্ন, বিভিন্ন বলিতে ইহ! বুঝায় না যে,জীব আদৌ 
এঁ শক্তি নহে পরন্ত ইহাই বুঝায় যে, জীব সেই একই শক্তিকে আাংশিক 
বহুধা ব্যষ্টিগত কর্মে ধরিয। আছে । অতএব সকল বসত আদিতে, 
অস্তে এবং স্থিতিকালেও, সেই পরমাত্ম।। সকলেরই মূল প্রকৃতি 
পরমাত্মার স্বরূপ, অধ্যাত্ম প্রকৃতি । কেবল নীচের বিশেষ লীলাতেই 
মনে হয় যেন তাহার। পরমাত্ম। হইতে বিভিন্ন ঃ মনে হয় শরীর, 
প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ইন্দজ্িয্গণই বুঝি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ । 
কিন্তু, এসব বাহিরের গৌণ প্রকাশ মাত্র-ইহার! আমাদের প্রকৃতির 
এবং আমাদের জীবনের নিগুঢ় সত্য নহে । 

তাহা হইলে ভগবানের পরা প্রকৃতি বিশ্বের অতীত, জগতের 
এক মূল সত্য ও শক্তি; আবার সেই পরা-প্রকৃতিইবিশ্বমাঝে 
প্রকাশলীলার মূল ভিত্তি-স্বরূপ অধ্যাক্ম সত্য। কিন্তু তাহ 
হইলে এই. রা-প্ররুতির সহিত নীচের প্রাতিভাসিক প্রকৃতির, অপরা- 
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প্রকৃতির সম্বদ্ধের সুত্র কোথায়? কৃষ্ণ বলিলেন,এ সব, এখানে যাহা কিছু 
আছে সে সমুদায়ই, আমাতে স্ত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত, মি 
সর্ববষিদং (৩) প্রোতং সুত্রে মণিগণা হইব। কিন্তু ইহা কেবল 
একটি উপমা, ইহাকে বেশী টানা চলে না; কারণ, মণিগণ 
স্থজ্রের বারা এক সঙ্গে গ্রথিত থাকে মাত্র। ন্ত্রের সহিত 
তাহাদের একত্ব বা অন্ত কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল সেইটিকে 
অবলম্বন করিয়া মৃণিগণ পরস্পবের সহিত সংযুক্ত হইপ্না রহিয়াছে । 
অতএব উপম। ছাড়িয়া দিয়া মূল জিনিষটিকে বুঝিবার চেষ্টা কর! 
যাক। পরমাত্মীর পরা-প্রকৃতি, তাহার সত্বার অনন্ত চিৎশক্তি, যাহা 
আত্মবিদ্‌, সর্ববিদ্‌, সর্বজ্ঞ, তাহাই এই প্রাতিভাসিক জগতের বস্ত 
সকলকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের মধ্যে 
অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে 
খরিয়া রাখিয়া সকলকে একত্র সাজাইপ়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ নিশ্মাণ 
করিয়াছে। এই এক পরা-শক্তি সকলের মধো যে এক পরম বস্ত 
স্বরূপ আবিভূর্ত হয় কেব্ল তাহাই নহে; পর্ত প্রত্যেকের মধ্যে 
জীবরূপে, ব্য্টিগত অধ্যাত্ম সত্তাবূপে আবিভূ্তি হয়, আবার 
প্রকৃতির সকল গুণের সার সত্তারূপেও আবিভূত হয়। তাহা হইলে 
সকল ব্যক্ত রূপের পশ্চাতে ইহারাই গুপ্ত অধ্যাত্স শক্তি। এই 
সর্বোত্তম গুণ ত্রিগুণের ক্রিয়া! নহে; ত্রিগুণের খেলা গুণের অভিব্যক্তি 
মাত্র, ইহার অধ্যাত্মিক সারদা নহে। বস্ততঃ-ইহা হইতেছে এই 


(৩) জগৎলীলায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্রভাবে সেই 
সমূদায়কে বুঝাইতে উপনিষদে সাধারণতঃ “সর্বমিদং* এই বাক্য 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 
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সব বাহিক পরিবর্তনের অন্তশ্নিহিত, এক অথচ বৈচিত্র্যশী্ন আভ্যন্তরীন 
শক্তি। প্রকাশলীলার ইহাই মূল সত্য। এই সত্যই সকল ব্যক্ত 
রূপকে ধরিয়া আছে; এবং সকলকে অধ্যাত্বিক ও দিব্য সার্থকতা 
প্রদান করিতেছে । ত্রিগুণের ক্রিঘ্নাঃ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, 
প্রাণ ও জড়পদেহের বাহিক চঞ্চল ক্রিয়। ভিন্ন আর কিছুই নহে, সাত্বিকা 
ভাব! রাজসাস্তাম্পান্চ ; কিন্তু ইহা হইতেছে প্রকাশলীলার সার স্বরূপ, 
স্থির মূল নিগুঢ়শক্কি-স্বভাব। সকল প্রকাশলীলার এবং প্রত্যেক 
জীবের মৃল ধণ্ম, ্ব-ধর্মা ইহার দ্বারাই নির্ণাত হয়; ইহাই প্রকৃতির 
খেলার বিকাশ করে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে তত্ব ভগবানের 
সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশলীলার নহিত ( মদ্ভাবা:) সাক্ষাৎ ভাবে 
স্বন্ধযুক্ত, তাহাই এই । দিবা ভাবের সহিত স্বভাবের এই সঙ্বন্ধ 
এবং স্বভাবের সহিত বাহক ভাবের সম্বন্ধ, দিব্য প্ররুতির সহিত 
ব্যগিগত অধ্যাত্ম প্রৃতির সম্বন্ধ এবং শুদ্ধ মূল স্বরূপে বাঙ্টিগত অধ্যাতম 
প্রকৃতির সহিত গরণত্রয়ের মিশ্রিত খেলা ও ছ্বন্বযুক্ত প্রাতিভাসিক 
প্রকৃতির সন্বন্ধ, এইখানেই আমরা! উপরের দ্বিব্য জীবন এবং নীচের 
প্রকৃত জীবনের সম্বন্ধ সুত্র দ্বেখিতে পাই। নীচের প্রকৃতির হীন 
শক্তি ও সম্পদমমূহ পরা-প্রন্কৃতির মহান্‌ শক্তি ও সম্পদসমূহ হইতেই 
উৎপন্ন, এবং সেইখানেই তাহাদিগকে ফিরিয়া! বাইতে হইবে ; তবে 
তাহার! নিজেদের মূল ও সত্যের সন্ধান পাইবে, নিজেদের কর্মের 
নিগৃঢ় নীতির সন্ধান পাইবে । সেই রকম, জীব যে ত্রিগুণের শৃঙ্থলিত, 
ত্র, নীচ খেলায় বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা! হইতে যদি সে মুক্ত 
হইতে চায় এবং দিব্ত্ত সিদ্ধ হইতে চায়, তাহা হইলে 
তাহার স্বভাবের মূল গুণকে অন্থদরণ করিয়া তাহাকে তাহার 
নিজ সত্তার সেই উপরের ধর্শে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। 


চি 0 


সেখানে সে তাহার দিবা প্রকৃতির ইচ্ছা, শক্তি, কর্নীতি ও সর্বোত্তষ 
লীলার সন্ধান পাইবে। 


ঠিক পরের শ্োকগুলিতে এই কথাই আরও স্পষ্ট হইয়াছে। 
সেখানে গীতা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছে, ভগবান জগতের 
সজীব এবং তথাকথিত নির্জীব পদার্থ সমূহের মধ্যে নিজের পরা- 
প্রকৃতির শক্তিতে কি ভাবে আবিভূত হন। শ্নোকে ছন্দোবদ্ধভাবে 
প্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া সেগুপি ঠিক যুক্তিমত পরপর উল্লিখিত 
হয় নাই। এখানে আমরা সেগুলিকে যথার্থ ক্রমে সাজাইয়া দিতেছি। 
প্রথমতঃ, দিব্য-শক্তি ও দিব্য সত্। পঞ্চভূতের মধ্যে, অর্থাৎ জড়ের পঞ্চ 
মূল অবস্থার মধ্যে আবিভূত তইর। ক'ঙ্গ করিতেছে । “আমি জলে 
রস» আকাশ শব্দ, পৃথিবীতে গন্ধ, অগ্রিতে তেজ,” এবং আমবা এখানে 
যোগ করিয়া দিতে পারি, বায়ুতে স্পর্শ । ইহার হপর্ষ্য এই ষে, 
পঞ্চভৃত €9) যে রূপ-রপাদি ইন্দিয়িভভূতির জড় আশ্রর, স্বঘং ভগবান 
নিজের “বা-প্ররুতিতে সে নল উন্দিয়াঙভৃতির মূল শক্ । জডেব 
পাচটি মৃন্ অবস্থা প্কচভূত। ইগারাহ নীচের প্রক্কাততে বন্ধ স্বন্গণ 
এবং ইহারা জন আঙ্কারভেদের আশ্রযস্থন। পঞ্চ তন্নান-রুস, 


স্পা পাপা ৯ -৬৬ পন  প প পপ আপ পি 
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(৪) প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের মতে জড়েব পাচটি মূল অবস্তা (81977010101 
08880171021 901011601)9)--স্স্ম (901)91981), জো তিব্র (1176), 
বায়বীয় (2%৭90113 ), তরল (1101119 ), কঠিন (59117)--ইভাদিগকেই 
বথাক্রমে পঞ্চভুত নাম দেও হইরাছে--মাকাশ, অগ্রি, বাধ, জল, ও 
পৃথিবী । সাংখ্যমতে এই পঞ্চভৃতই রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দরিয়ান্ভুতির জড় 
আশ্রয় (01)05102] 2)90009) | 


দুই প্রকৃতি ১৭ 


স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি ইহারা গুণন্বক্ূপ। এই তন্মাত্রগুলি হুক্স্ম শক্কতি। 
ইহাদের ক্রিয়ার দ্বারাই ইন্দ্রিঃ-টচৈতন্য জড়বস্ত সমূহের সহিত সম্বন্বযুক্ত 
হয়। প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে সকল জ্ঞান ও অনুভূতির ইহারাই 
ভিন্তি। জড়বাদ অনুসারে জড়ই সদ্বস্তঃ এবং ইন্দ্রিয়ান্ুভৃতি জড় 
হইতেই উৎ্পন্ন। কিন্তু অগ্যাত্মবাদ অনুসারে ইহার উল্টাটাই সত্য । 
জড় বস্ত এবং জড় আধার ইহারা শিজেই উদ্ধৃত শক্তি। জীবের 
ইন্দরিয়ান্ভূতির নিকট প্ররুতির গুণসমূহের ক্রিয়। যে স্কুলভাবে প্রকট 
হয, জড় মুলতঃ' সেই স্ুপভাব বা অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
এক রি সনাতন সত্য হইতেছে প্রকৃতির শক্তি । তাহাই ইন্জিয়ান্ভৃতির 
ভিতর 171 জীবাম্মা সম্মুখে নানা রূপে প্রকট হয়। আবার ইক্জরিয়েরও 
বে সাব চি গভ:রস্ম আধাতঝ্িক শক্তি, হুক্মতম শক্তি তাহাও এ 
সনাতন শর্জিতই অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে । কিন্ত প্রকৃতির যে 
শা, !এভা প্রকৃতিতি অবিচিত স্বপ্ং ভগধানই সেহ শক্ত 7; অতএব 
প্রতাক এন্রিণই শরন্ধ নত্তার সেই ভাগবত প্র্িতি,-ভগবাশই তীহার 


নঙ্গ সচেতন লালাশক্তিতে প্রত্যেক ইন্ছ্িঘ হইছাছেন । 


এই শ্রেণীতে উল্লিবিত অস্ঠান্ বস্ত হইতে ইৎ। আরও স্পট বুঝা 


(৪) প্রাচীন সাংখ/দর্শনের মতে জড়ের পাঁচটি মুল অবস্থা 
(81৮00010621 01933033075 00016101059 )--হ্দ্ম (60159258] ), 
জ্যোতিশ্ময় (%91%/,6 ), বায়বায় (280909), তরল (11000 ), কঠিন 
(৪০৭ )--ইহাদিগকেই যথাক্রমে পঞ্চভৃত নাম দেওয়। হইয়াছে__ 
আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল, ও পৃথিবী । সাংখ্যমতে এই পঞ্চতৃতই রূপ, 
রস প্রভৃতিই ক্িখানুভূতির জড় আশ্রয় ( 09109] 2560100 )। 


১৮ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


যার। “আমি চন্দ্র ও সুষ্যের প্রভা, মান্ষের পৌরুষ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, 
তেজন্বীর তেজ, বলবানদের বল, তপস্বীর তপ্ঃশক্তি 1” “আমি 


সর্বভৃতের জীবন |” এই সকল বস্তু যাহা হইয়াছে, তাহা হইবার 
জন্য শক্তির যে মূল গুণের উপরে উহার] শিব করে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
সেই শক্তিকেই নির্দেশ করি বল হ্হবান্ে বে ভাঙার গ্রক্কতিতে 
ভাগবত শক্তির অধি-দের এরিউ স্বদ্প লক্ষণ। আবার, “আদি 


চ 
নূর্ববেদে প্রণব” অর্থাৎ মূলশব্দ ও । এট ও শান শ্রুতির নল শক্তিশালা 
ব্জনক্ষন শব্দের ঘুল ভিত্তিশব্দ ও বাক্যের 'হ শক্ত ভাতারুউ সর্বনাধারণ 


রূপটি হইতেছে ই | এই গু গারের পো বাকি ও শর দমন আব্যাস্িক 
শক্তি ও বিক'শ-সম্ভ'বন। সংক্ষেপে নিহিন নিয়ে । অন্যন্য ষেদব 
শব্দ ভাষার উপাদটন, দে সকল এই মুল উকরেরঠ ক্রনবি গাশ হইতে 
উৎপন্ন বলিদা অনুমান করা! হয় । এইবার কথাটি খুব পৰেক্ষার হইল 

ইন্দ্রিয়গণের বা! জীবনের বা জ্যোতির, বুদ্ধি, তেজ, বল, পৌরুষ বা 
তপঃশক্তির যে বাহ্য ব্যক্ত ভাব ও বিকাশ, তাহ! পর।-প্রকৃতির প্রকৃত 
স্বরূপ নহে । মুল গুণের যে আধ্যাত্মিক শক্কিকে লইয়া স্ব-ভাব, তাহাই 
পরা-প্ররুতির প্রত শ্বরূপ। আত্মার যে শক্তি এই ভাবে ব্যক্ত হইঘ়ছে, 
আত্মার চেতনার যে জ্যোতি এবং ব্যক্ত জিনিষে ইহার তেজের যে শক্তি, 
তাহাই মূল শুদ্ধ লক্ষণে হইতেছে অধ্যাত্ম প্রকৃতি । সেই শক্তি, জ্যোতিই 
সনাতন বীজ, তাহা হইতেই আর সব জিনিষ উদ্ভুত ও বিকশিত 
হইয়াছে,-আর সব জিনিষ তাহাঁরই বিচিত্র লীলা । অতএব গীতা 
খুব সাধারণভাবে বলিয়াছে, বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ 
সনাতনম্‌। “হে পৃথার পুত্র, আমাকেই সর্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়৷ 
জানিও।” এই সনাতন বীজ আত্মার শক্কি, আত্মাতে সচেতন ইচ্ছা, 
ভগবান এই বীজ মহদ্‌ ব্রদ্ধে নিক্ষেপ করেন এবং তাহা হইতেই সর্বভূতের 


দুইপ্রক্তি ১৪ 


আবির্ভাব হয়। আত্মার এই বীন্রই সর্বভূতের মুন গুণরূপে আবিভৃত 
হয় এবং তাহাদের স্বভাব হয়। 


মূল গুণের এই আদি শণ্তর সহিত নীচের প্রকৃতিতে উদ্ভূত ব্যক্ত 
বব যে প্রভেদ, বন্ত শুদ্ধ স্বরূনে যাহা (99 00176193010 এবং 
শিন্নতরক্রমে উহ! যেন দেখায় (07৭ 000 মা) 183 100 80088- 
।10% ), এই ছুয়ের যে গ্রভেদ, তাহাই শেষকালে অতি ম্পটভাবেই 
দেখান ভুইঘ়াছে_ 


রে প্র 


শি 


বলং বঞ্বভামম্মি কামরাগ।নবজিতম্‌ 17 
-বলবানধগের কাম ও আপক্িবজ্জিত বল আমি।” 

ধর্দ[বিকুদ্ধে! ভূতেযু কামোহস্মি ভরতর্যভ ! 
_জীবগথের মধ্যে যে কান তাহাদের ধশ্মের বিরুদ্ধ নহে, 


আমিই নেই কাম ।” আর উপরের প্রকৃতি হইতে যে সকল জিনিষ 
নীচের গ্রকুতিতে আবিভ্ত হইয়াছে, ভাবাঃ, (মনের ভাব, বাসনার 
অশ্ঠরাগ, রিপুর প্রেরণা, ইন্দ্রিযগণের বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়া, বুদ্ধির 
সীমাবদ্ধ ও ছন্দম্ধ খেল।, হৃনরের নানা অনুভূতি এবং পাপ পুণ্য বিবেক), 
যে সকল ভাব সাত্বিক, রাজসিক ও তামমিক, এই যে সবত্রিগ্ুণের খেল ' 
গীত! বলিম্বাছে, তাহারাই পরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ত্বরূপের খেলা নহে; 
কিন্তু তাহা হইতে উদ্ভূত ;“মত্ত এব,” আমাহইতেই যে তাহাদের উৎপত্তি 
তাহা সত, তাহারা অন্য কোথাও হইতে আসে নাই, তবে ন ত্বহং তেষু 
তে ময়ি, আমি তাহাদের মধ নাই, তাহারাই আমার মধ্যে রহিষ্নাছে। 
তাহ। হইলে এখানে একটা বেশ গ্রভেদ দেখা যাইতেছে, যদিও উহা! 
বই স্থষ্ম। ভগবান বলিলেন, “আমিই মৃণ জ্যোতি, তেজ, কাম, বল, 


২০ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


বুদ্ধি। কিন্তু, এই সব হইতে নীচের প্রকৃতিতে যাহ উদভুত হইয়াছে 
আমি মূলতঃ তাহা নই, এবং তাহাদের মধ্যেও আমি নাই। তৰে 
তাহারা সকলেই আমা হইতে উদ্ভীত এবং আমাৰ সত্তার মধোই 
রহিয়াছে ।» অতএব এই কথাগুলির উপরে নির্ভর করিগ্াই আমাদিগকে 
বুঝিতে হইবে, উপরের প্ররূতি হইতে সব গ্রিনিষ নীচের প্রকৃতিতে 
কেমন করিয়া আসে, আবার নীচের প্রকৃতি হইভে কেমন করিয়াই 
বা উপরের প্ররতিতে ফিরিয়া যায়। 


প্রথম কণাটিতে কোন গোলমাল নাই । খলবান পুরুষের সে 


বল তাহার স্বরূপ মুলতঃ দিব্য) তাহা সুত্র ভ পুকষ কম এ 


রী 


5 ৮ 22 লু ইরান, ৫ কব 
আন্ংজ্র অধীন হইয়া “চে, পাপে পতিত হয এবং ছন্য ক নগ্িতে 
পুণ্যের শিকে অগ্রসর হয়) কিন্তু, এজ যে হী শারণ সে 
তাহার জীবুনর কর্মে অগ্তণের কবলে নানিন গড়ে উপ হইতে 
4 এ শি ০ ৩ 67255 ৫ 
নিজের দুল দিব্য প্রক্ষতি হইতে সেই কণ্ম নসগ্তিত কবে আ।। 

২ হু 
তাঁভার এই সব নাচের খেলার জন) হাতার এ ক্তর 'দবান্ ৫4 


কোনই হানি তয় লা । নদস্ত অজ্ঞান, চো, সমন শলন সত্বেও 


ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যতক্ষণ না পে পুশরাস় জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে, নিজের সত্তার প্রত ক্যাালোকে তাহার সমস্ত 
জীবনকে আলোকিত করিতে এবং তাহার উপরে প্রক্তিতে অবস্থিত 
ভাগবত ইচ্ছার শুদ্ধ শক্তির দ্বার তাহার ইচ্ছা এবং কশ্ন সকলকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে জমর্থ হয়, ততক্ষণ তিনিই নিজের শক্তির দ্বারা 
তাহাকে তাহার নীচের জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ধরিয়া 
রহিয়াছেন, রক্ষা করিতেছেন | কিন্তু, ভগবান কেমন করিয়া কাম 


দুই প্রকৃতি ২১ 


হইতে পারেন? এই কামকেই যে বল! হইপ্রাছে আমাদের একমাত্র 
পরম শত্রু, ইহাকে বধ করিতেই হইবে ! কিন্তু, সেকাম হইতেছে 
ত্রি ণময়ী নীচের প্রকৃতির কাম। তাহার উৎপত্তি হইতেছে রজঃ 
গুণ হইতে-_রজোগুণসমুদ্তবঃ; কারণ কাঁম বলিতে সচরার 
আমর! এইটিকেই বুবঝি। কিন্ত অপরটি আধ্যাত্সিক। সে কাম বা 
ইচ্ছা ধর্মের বিরুদ্ধ নহে । 


আধ্যাত্মিক কাম বলিতে কি বুঝিতে হইবে পুণ্া-কামনা, নীতি- 
ধর্দের অস্থ্যায়ী সাত্বিক (৫) কামনা? কিন্ত, তাহ! হইলে এখানে 
একটা! স্পষ্ট বিরোগ হয়; কারণ, পরের ছত্রেই বল! হুইগ্জাছে যে, 
সাত্বিকভাব সকল দিব্যভাব নহে, তাহারা শুধু নীচের খেলা। 
অবশ্য পাপকে বজ্জন কৰিতেই হইবে নতুবা কেহ ভগবানের ধার 
পত্যস্তও যাইতে পারিবে না) কিন্ত, তেমনিই পুণ্যেরও উপরে উঠিতে 
হইবে; নতুধা আমর ভাগবত সততায় প্রবেশলাভ করিতে পারিব 
না। সাত্বিক প্ররূতি লাভ করিতে হইবে কিন্তু, তাহার পর ইহারও 
উপরে উঠিতে হইবে । নীতিধশ্মের অনুযায়ী কন্খ আত্মশুদ্ধির 
কেবল একটা উপায় মাত্র, ইহার দ্বারা আমর! দিবপ্রকৃতির দিকে 
উঠিতে পাবি, কিন্তু সেই প্ররুতি নিজে পাপপুণ্য সকল ছন্দের 
অভীত,-_বাস্তবিক তাহা! ন! হইলে যে শক্তিমান পুরুষ রাঁজসিক 
কাম-ক্রোধের অধীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যে কোন খাঁটি দিব্য 
সভা, বা দ্দিব্য শক্তি থাকিতেই পারিত না। "ধর্মের যে আধ্যাত্মিক 
অর্থ তাহাতে উহা নৈতিকতা বা নীতিধন্ম হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ। 
গীতা অন্তত্র বলিয়াছে, স্বভাবের দ্বারা, স্ব-প্রকুতির মূলনীতির দ্বারা 


(৫) কারণ পুণ্য সকল সময়েই মূলতঃ এবং কার্ধাতঃ সাত্বিক। 
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নিয়ন্ত্রিত ষে কর্ম, শ্বভাবনিয়তং কন্ম, তাহাই ধন্ম। আর এই স্বভাব 
মূলতঃ আত্মারই শুদ্ধ গুণ। আত্মার অন্তনিহিত যে সঙ্ঞান ইচ্ছা এবং 
নিজদ্ব কন্মশক্তি তাহারই ভাব, স্বভাব। অতএব গীতা এখানে 
যে কামের কথা বলিয়াছে তাহা আমাদের মধ্যে ভগবানেরই নিজ 
উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির ইচ্ছা, তাহা নীচের প্রকুত্তির ভোগস্থথের লালসা 
নহে, তাহা ভগবানেরই লীলার আনন্দের, আত্মপ্রকাশের আনন্দের 
সন্ধান। জীবনলীলার যে দিব্য আনন্দ শ্বভবের নিয়ম অনুসারে 
নিজস্ব সঙ্ঞান কম্মশক্তিকে প্রকট করিতে চাগ্িতেছে, ইহা সেই 
দিব্য আনন্দের কামন|। 


কিন্তু তাহা হইলে আবার একথা বলার অর্থ কি যে,নীচের প্রকৃতির 
ভাব, রূপ, বিকার সকলের মধ্যে ভগবান নাউ, এমন কি ক 
ভাবের মধ্যেও ভগবান নাই, দিও সে সব ভগবানের মধ্যেঠে 
রহিয়াছে, ন ত্বহং তেষু তে ময়িঠ ভগবান থে কোন না কোন 
ভাবে এই সবের মধ্যেই রহিয়াছেন, তাহাতে মন্দেচ নাই, নতুব। 
তাহাদের অস্তিত্বই ১স্তব হইত না। এখানে কেবল ইভা 
বুঝাইতেছে যে, ভগবানের বে সত্য পরা অধ্যান্ম প্রকৃতি, তাহা 
এই সবের মধ্যে আবদ্ধ নহে; এসব কেবল প্রাতিভাপিক ব্যাপার, 
অহঙ্কার ও অজ্ঞানের ত্রিশার দ্বারা তাহার মধ্যে তাহার সত্তা হইতেই 
স্থ্ট হইয়াছে । অজ্ঞান আমাদিগকে প্রত্যেক £জনিষ উ্টা ভাবে 
দেখ এবং এমন অঙ্গভূতি উপলব্ধি দেয় যাহা অন্ততঃ কতকটা 
বিকত। আমর! মনে করি যে, জীবাত্মা শরীরের মধ্যে রহিয়াছে, 
যেন উহা! শরারেরই পরিণাম এবং শরীর হইতেই উৎপন্ন ; আমাদের 
অনুভূতিও এইরূপই হয়। কিন্তু বস্তুতঃ শরীরই জীবাত্মার মধ্যে 
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রহিয়াছে, শরীর আত্মার পরিণাম, আত্মা হইতেই উদ্ভুত। আমরা 
মনে করি, এই বিশাল জড় জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে আত্ম। 
যেন আমাদেরই একটা ক্ষুত্র অংশ, অঙ্গ প্রমাণ পূরুষ | কিন্তু 
বস্ততঃ দগত্ট। যত বড়ই দেখাক না কেন, আত্মার অনন্ত সত্তার 
মধ্যে উহ! একট! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিষ । এখানেও তাই » অনেকটা! 
ঠিক এই ভাবেই এই নব জিনিৰ ভগবানের মধ্যে রহিম্বাছে, পরস্ত 
ভগবান ইহাদের মধো নাত । এই ঘেত্রিণগ্তমঘ়ী নীচের প্রকৃতি 
িশিষ পকল£ এর! নিখ্যাভাংব দেখায় এবং তাহাদের স্বন্ূপকে 
হীন কারুর। দেখু ইভ সায়া, একট ভমোৎ্পাদিকা শক্তি) তাই 
বলিয়া বুঝায় না যে, এসবের কোন অস্তিত্বই নাই, এ সবই মিথ্য! | 
কথা এই যে, ইহা আমাদের জ্ঞানকে বিভ্রাস্ত করে, জিনিষের প্ররুত 
মূল্য ?ঝতে দের না" আমাদিগকে অহক্কীর, মন, ইজ্জিয, দেহ, 
খণ্ডিত বুদ্ধি সব্যে ঢাকয়। রাখে, আমাদের জীবনের পরম সত্য 
'আমাতেস নক ৩ইতে লুকাইর। রাখে । আমর! থে দিব্য অনন্ত অক্ষয় 
আত্ম$-- মাছ তা আমাবের নিকট হইতে লুকাইরা রাখে । 


জিভি গুণমঈৈরভাবৈরেভিঃ সর্বদ্মদৎ জগৎ । 


মেহতং নাডজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌॥ ৭। ১৩ 


-_ “এই ত্রিবিধ খগুণময় ভাব সকলের দ্বার সমস্ত জগৎ বিভ্রাস্ত 
ভয়, এপং ইহাদের অতীত পরম অক্ষয় বস্তু আমাকে £চনিতে পারে 
ন1।৮ ঘর্দি আমর! দ্রেখিতে পাইতাম যে, ভগবানই আমাদের 
জীবনের প্র ত সন্ঠয, তাহা হইলে আর সবকেই আমরা ভিন্ন দৃষ্টিতে 
দেখিতাম, ত'হাদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকট ধরা পড়িত, 
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এবং আমাদের জীবন ও কর্ম দিব্যভাব প্রাপ্ত হইত, দিবাপ্রকৃতির 
নীতি অনুসারে পরিচালিত হইত। 


কিন্তু যাহাই ইউক, ভগবান এবং ভাগবত প্ররুতি যখন এই সকল 
বিভ্রান্ত ব্যপারের মুলে রহিয়াছেন, যখন আ'মরাই জীব এবং জীবই 
সেই, তাহা হইলে এই মায়াকে অতিক্রম করা এত কঠিন কেন-_ 
মায়া দূরত্যয়া? ইহার কারণ এই যে, এই মায়া ভগবানেরই মায়া, 
দৈবী হ্যেষা পগুণময়ী গম মায়া, “এই গুণময়ী মায়। আনারই দৈবী 
মায়)।৮ ইহা নিজ্জে দিব্য, এব ভণ্ববানের গুকুতি হইতে বিকশিত, 
কিন্তু দেবতারূপী ভগবানের প্ররুতি হইতে ; ইহা দৈবী, দেবতাদের 
অথবা বলিতে পার, দেবতাব ;কি্ধ দেবতার ঘে ছন্দময় নীচের 
জাগতিক খেলা, সাত্বিক,রাজসিক,তামসিক ইহ। তাহাই । এই জাগতিক 
মায়ার আবরণ দেব! মামাদের বৃদ্ধির চারিপিকে বেষ্টন করেয়াছেন। 
্রন্ধা, বিষু্, রুদ্র এই আবরণের জটিল সুত্র বয়ন করিাছেন ; শক্তি, 
পরা প্রকৃতি ইহার ভিত্তি এবং ইহার প্রত্যেক অংশে অনুস্থ্যত 
রহিয়াছে । আমাদিগকে আমাদের মধো এই মায়ার জাল খুলিতে 
হইবে, ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহাকে ভেদ করিয়া, ইহাকে 
ছাড়িরা, পিছনে ফেলিয়া, দেবতাদিগকে ছাড়াইয়। সেই এক দেবাদিদেব 
পরমেশ্বরের দিকে ফিরিতে হইবে । তাহার মধ্যে আমরা দ্রেবতাগণের 
এবং তাহাদের কার্য্ের চরম সার্থকতার সন্ধান পাইব এবং আমাদের 
অক্ষয় জীবনেরও অস্তবতম আধ্যাত্মিক সত্য সকলের সন্ধান পাইব 


«মামেব মে প্রপ্ন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে।” 
-- “আমার দিকে যাহার! ফিরিয়া আইসে কেবল তাহারাই এই 
মায় অতিক্রম করিতে পারে।” 


ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ।* 


গীতায় গুসঙক্রমে বু দীর্শনিক তত্ব স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্ত 
গীতা দার্শনিক তত্বালোচনার গ্রন্থ নহে ; কারণ, গীতাতে শুধু আলোচনার, 
জন্যইসকান তন্বের অবতারণা করা হয় নাই। গীতা শ্রেষ্ঠ সতের 
সন্ধান করিয়াছে, থেন তাহা শ্রেচ কাজে লাগান যাইতে পারে; 
কেবল তর্কনুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তির জন্ত নহে, কিন্ত 
যেন & সত্য আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, আমাদের বর্তমান 
মরজীবনের অপূর্ণতা হইতে আমাদিগকে মৃত্যুহীন পূর্ণতার মধ্যে 
লইযা যাইতে গারে। অতএব এই (সপ্তম ) অধ্যায়ের প্রথম চতুর্দশ 
শ্লোকে আমদের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি মূল দার্শানক সত্যের বর্ণনা 
করিয়া, ইহার পরেই যোলটি শ্রোকে উহার প্রয়োগ করিতে অগ্রসর 
হষ্য়াছে। এই স্ত্যকে লইয়াই গীভ। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের 
সুচন! করিয়াছে? ইহার পুর্বে শুধু কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে যে সমন্বয়ের 
প্রয়োজন, তাহ। প্রথম ছয় অধ্যায়ে সম্পাদিত হইয়াছে। 


আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তিনটি শক্তি (6০ ০:9)-_পুরুযোত্বম, 
আত্ম। ও জীব (আঘাদিগকে যে পরিণতি লাভ করিতে হইবে তাহারই 
চরম মত্য হইতেছে পুরুষোত্তম) | এই তিনটিকে অন্য ভাবে বলা 
যাইতে পারে--পরাৎপর (৮০ 880:6029)। নামরূপের অতীত 
আত্মা (1০ 107)9:808] 801$), এবং বহুরূপী জীবাত্ব। (006 100101016 
নি িিিটিরিি টিউটর টি টি 


গীতা) সপ্তম অধ্যায়। ১৫--২৮ শ্লোক 


২৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


3001), যাহ। আমদের আধ্যাত্মিক ব্াক্তত্বের কালাতীত ভিত্তি, 
সত্য ও সনাতন ব্যষ্টি-_-মমৈবাংশঃ সনাতনঃ । এই তিনটিই 
ভাগবত সত্ব । সব্বোত্তন! যে অধ্যাত্সিক প্রকৃতি, অবিগ্ার 
সকল থণ্ডত| হইত মৃক্ত যে পরাপ্রক্কাত, তাহাই পুরুষোত্তমের প্রতি । 
নিব্যক্তিক শ'মরূপের অতীন্ক আত্মাতে সে দিব্য প্রক্কতিই রহিয়াছে; 
কিন্ত এখান উঠ রাহন্নাছে চিব-বিআাষের অবস্থায়,_সান্য, নিক্ষিয়তা, 
নশিবৃতির জবস্থায়। পরিণামে ক্রিঘর জন্ত, প্রবৃন্তির জন্ত পরাপ্ররু.ত বহুকপী 
আতা (80917011010 51)0700001 00918000505) হইয়াছে, জীব 
হইয়াছে। কন্ত এই উন্তম। প্রকতির বে নিগুঢ ক্রিও। তাহ। সকল সমবেই 
আধাত্ি দিবা ক্রিয়া। দিব্য পরা প্রক্কৃতিপ্র শক্তিই, ভগবানের 
সচেতন উচ্ছই জীবের বিভিন্ন আাধািক পগ্ুণশৃক্তিজূদে অ চি 
হয়; রে মল শক্তিই ছীবের ম্ৃভাব। থে সব শম্ম এ 
(১০০০11112) সাক্ষতভাবে এই আধ্যান্মিক শক্তি হইতে উদ্ধত দে নক্লহ 
দিব্য ভাব এবং শুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক কম্ম। হাহ হইলে উহা সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে, দিবা ভাবে কক্ষে করিতে হঈলে দাভিনকে জাভা সন্য 

ধাাত্সক ম্বরূসে ফিরিরা খাইতে, এবং তভাভার সকল কম্মকে 
ও “ইতেই প্রবাহিত | 
আত্মার 25৩ “মা এবং অন্থরতম নিগুট সন্ত র5তর দিঘাভ কম্মের 
বিকাশ হয়ঃ মনের চিন্ত। ও প্রাণের বাননার ভিতর দি নঙে ১ খেন 
তাভার সকল কশ্ম ভগবদ্‌ বি শুদ্ধ প্রবাহে পরিণত হর, ভার 
সমস্ত জীবন “দব্য প্রকৃতির জীবন্ত বিগ্রতে পরিণত হয়। 

ডিস্ক আবার ত্রিগুণনররী নীচের প্ররু'তও রহিয়াছে ; ইহার স্বর্ণ 
হইতেছে অজ্ঞানের স্বরূপ এবং ইহার কন্ম হইতেছে অজ্ঞানের কম্ম, 
মিশিত, ভ্রান্ত, বিরুত। এই কর্ম শীচের সত্তার বন্ম, “অহং”মের 
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কম্ম--ইং। আধ্যাস্মিক ব্যক্তিণ কশ্ম নহে, প্রাকৃত ব্যক্তির কশ্ম। এই 
নীচের ঘিথ্য। ব্যক্ষিত্ব (1৭৯ 00915010911 ) হইতে উপরে উঠিবার 
জন্যই আমাদিগকে নামরূপের অহভীত নির্বযক্তিক আত্মাকে (059 100097- 
8018] ৯০1) ধলিতে হসু একং ভাশার সহিত নিজদিগকে এক করিতে 
হয়। তখন, এইভাবে অভংয়ের ব্যক্তিত্ব হইতে মৃক্ত হইয়। আমর! 
পুরুষোন্তমের সাত শন্য ব্যষ্টির সন্ধন্ধটী আবিফ্ষার করিতে পারি। 
কর্মে এবং প্রক্রুতর কালাধীন বিকাশে উহা পুকষোত্তমের অংশ ও 
বিশেষ রূপ শাত্র 1 এন ভনদা অবশ্ান্তাবীঃ কারণ ইহা ব্যষ্টি । তথাপি 
মূল সত্তার ইহ নানা নঠিত এক। আবার, নীচের প্ররূতি 
হইতে মুক্ত হইলে অ:নর! উপবের দিব্য আধ্যাম্মিক প্রকূতিতে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে গাড়ি! অতল আস্মং ডইছে কম্ম করার অর্থ ইচ্া নহে যে, 
বাসনায় হাত! ইত হস্ম কর; কাবণ, এই বাসন।ময় আত্মা উপরের 
নিগুঢ বন্ধ নহে 3 ইত কফেণল নাচের প্রাকৃত ও বাহ রূপ, সত্য বস্তুর 
আভাস ব। ছায়।। “ণগুত প্রকৃতি অন্রসারে, স্বভাব অনুসারে কম্ম করার 
অর্থ ইহ] নহে যে, মনংয়ের কাঁম-ক্রোধদি রিপুর বশে কম্ম করা, 
নির্বিকার চিত্তে অ.বা আসক্তির সহিত প্রাকৃত প্রেরণা অনুসারে ও 
গ্রণত্রয়ের চঞ্চল খেল। জঙ্টুসারে গাপ-পুণ্যের অনুষ্ঠান করা । রিপুর 
বশীভূত হওরা, স্বেচ্ছায় সা জড়তার বশে পাপের শোতে গ! ভাসাইয়া 
দেওয়া--ইহ1 উচ্চতম নিবর্ভ্িক (1)1011056 171)9150289110য ) সত্তার 
আধ্যাত্মিক শান্ত নিম্মি্রভাব লাভের পথ নহে অথবা যে দিব্য মানব 
পরম্পুরুষের ইচ্ছ।র যন্ত্র হইবে, পুরুযোত্তমের সাক্ষাৎ শক্তি এবং বিগ্রহ 
হইবে, তাহার কর্মের দিবযভাব লাভেরও ইহা পথ নহে। 
গীতা প্রথম হইতেই নির্দেশ করিয়াছে যে, দিবঃজন্স, উদ্ধের জীবন 


নি 


লাভ করিতে হইলে স্কাঞ্েেই গ্রয়োজন রাজসিক বাসনাকে এবং 
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ইহা হইতে উদ্ভূত অগান্ত রিপুগণকে বধ করিতেই হইবে; এবং ইহার 


অর্থ, পাপকে বজ্জন করিতে হইবেধঃ। আত্ম! কর্তৃক প্ররূতির সর্বপ্রকার 
আত্মনংযম ও আংত্মজয়ের উচ্চ চেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া নীচের 
প্রকৃতি যে নিজের অজ্ঞান, মুঢ় বা ছুর্দর্য রাজসিক ও তামসিক 
/ বর অশুদ্ধ ভোগের জন্থ কম্ম করে তাহাই পাপ। নীচের 
প্রকৃতি যে এইভাবে নীচ রাজসিক ও তাগসিক ভাবের দ্বার! মানুষকে 
অশ্তুদ্ধ ভোগের দিকে জোর করিয়া টার্নিচা লু উচ্তা হইতে পরিত্রাণ 
লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রকুতিব মর্ষবোচ্চ ভাব, সত্বগুণের 
আশ্রয় লইতে হইবে । এই সান্তিক ভাব সকন সময়েই জ্ঞানের আলোক 
এবং কর্মের সতা নীতির সন্ধান কবে আমাদের মধ্যে ষে পুরুষ 
রহিয়াছে, যে আত্মা গ্রঞ্ধ। তর গুণএমতেও '২৬ন্ প্রেরণায় সায় দিতেছে, 
তাহাকে সাত্বিক প্রেরণার অশ্গমৃতি দিতে হইবে। 
আমাদিগকে সাব্িক প্রেরণার বশে চলিতে হইবে, রাজসিক বা 
ভামসিক প্রেরণার বশে নে । কর্মে সকল উচ্চ বৌক্তিকতার এবং 
সকল প্রকৃত টৈতিকতাব ইহাই অর্থ। আমাদের মধ্যে প্রকৃতির, যে 
নিয়ম প্ররুতির নীচ বিশৃঙ্খল কম্ম হইতে ভাঙাব উপরের স্থশৃঙ্খল 
কর্মের বিকাশ করিতে চাহিতেছে ইভা তাহাই । রিপুর বশে, 
অজ্ঞানের বশে, কর্ম করিলে শোক, দুঃখ, অশান্তিতে পড়িতে হয়। 
তাহ। না করিয়া ইহা জ্ঞানের বশে এবং প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির বশে কর্শ 


4 কাম এয ক্রোধ এয রজোগুণসমুদ্ভবঃ | 
মহাশনো মহাপাপনা বিদ্ধোনমিহ বৈরিণমূ্‌ ॥ ৩৩৭ 
তন্মাৎ ত্বমিন্দিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। 
পাপ্রানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ 
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করিয়। অভ্যন্তরীণ সখ, ্িরত। ৪ শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে। 
আমর। গুণত্রগ্থের ডপরে উদ্ঠিতে পারি না, যদি আমরা আমাদের মধ্যে 
প্রথমে শ্রেষ্ট গুণ সত্বের খম্ম 1ব্কাশ না কারি। 
ন মাং দুষ্কৃতিনে মুঢ।ঃ প্রপদ্ান্তে নরাধম।ঃ 
নায়য়।পহ্থতজ্ঞ।৭ এস্রং ভভাবমাশ্রিত।; 1৭1১৫ 

“মুড, নগাধ্ম, পাগাগণ মামাকে লাভ করিতে পারে না) কারণ 
মায়। তাহাদের জ্ঞানকে হরণ কারদা পন এবং তাহার। আস্থরভাব 
প্রাপ্ত হয়” গ্রক্লাততে মহত আগ্ম। “মানি ছমনার় মুগ্ধ হইয়াই 
এইবূপ বিমৃঢ হহর। শা.ড। পাপা ভগবানকে পায় না) কারণ, 
সে মানবীয় প্রকৃতির শিহম স্তরে পড়িল খাকির। সর্বনা “আমি” 
দেবতার তৃপ্তির ভঃই ব্য বাক । প্রকৃত পক্ষে এই “মানা তাহার 
ভবন | তই ব বন ৪ দ্ধ এরঙ্নের আখ।র দ্বার আধহ হওরার 
আম্মার বন্ত্র ন| হইখা শ্বেড'র ভাবার বাণনার ধস হত; অখব। আগ 
প্রতাএণার বশে তাহার বারনা-ভপ্তির ঘন্ত্র হ। নে বেখ কেবল 
তাহার এই নীচের শ্রক. 5০, কিন্তু তাহার উচ্চতম অংস্ম। ব। শ্রেই 
সপ্তাকে সে দোখতও পার শা) তাহা মত এবং সহলাতের মব্ো 
যে ভগবান রাঁহফ্জাছেন, তাহাকেও দেখি:ত পায় ন। ॥। তাহ 
“আমিগকে এবং বাননাকে কন্ত্র কনিয়াই দে পংসারকে বুঝির। থাকে; 
এবং কেবল এই »হঙ্কার ও বাসনারই সেবা করে। উদ্ধের প্রকৃতি 
এবং উচ্চতর জীবনধার। লাভের কোনও আকাঁত। না রাখিয়া অহঙ্কার ও 
বাসনার পেব। করে,_ইহাই অস্থরের মনঃ অঙ্থরের ভাব। উপরের 
দিকে উঠিতে হইলে সর্ধপ্রথমেই চাই উপরের প্রকৃতিতে উঠিবার, 
উদ্ধের ধর্মে প্রতিঠিত হইবার আকাঙ্খা আম্পৃহা (83017801010 ), চাই 
বাসনা অপেক্ষা আরও কোন শ্রেষ্ট নীতির অন্সরণ কর1)--“আম্”র 
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পৃূজ| না কঠিয়।,“আ'মি”কেই বড় কারয়া দেবতার আসনে না বসাইয় চাই 
(কোনও মহ্ত্তর দেবতাকে জানা ও পুজা করা, চাই সত্য চিন্তা করা, সত্য 
কম্ধের কম্মা হওয়। | তবে শ্ধু ইহাই যথেষ্ট নহে ; কারণ, সাত্বিক মানুষও 
ত্রিগুণের (খলায় মুগ্ধ হয়; যেহেতু সে তখনও ইচ্ছা ও ছেষের অধীন। নে 
গুকতির নামরূণের চতুঃসীমার মদ্যেই ঘুরিতেছে, এখনও দে উচ্চতম 
ানশাভ কিতে পরে নাই) প্রপ্রঞ্কাভীত (10020200628 4) ও অখণ্ত 
ভ্রেন লাভ কাঁরতে পারে নাই; তশি পর্ব !নহ চিন্তা ও সত্যকন্ম 
করিবার উচ্চাকাঙ্খার ফলে অবথেতষ দে পাপের মোব ভই্তে অব 
লাজপিক্ বানা ৪ রিপুর মোহ হইতে ঘুস্ত য় এবং বিশুদ্ধ প্রক্তি 
লণ্ভ করে। তখন খ্িগুণময়ী মাপ আধপজা ছাক হা 
পক্ষে সম্ভব হয়। কেবল পুণ্যের দ্বারাও মাছুয রঃ গতি লাভ 
করিতে পারে না? কিন্তু পুণ্যেরক্ষঘ।]; এপাশ গাতর প্রান যোগ ত। 

অধিকার লাভ কর। যায়। করণ, অসংস্কত রাজ: “পাকে 
অথবা জড়ভাব-পন্ন তনপিক «আমিগকে বন্ধন কর। ব। ছাড।ইয়। উঠ। 
কঠিন। সান্বিক্ক “আমি” তত কঠিন ৭হ, এবং অরহখেবষে যখন 
ইহ নিজেকে যথেষ্ট শুদ্ধ ও বুদ্ধ করিয়া তোলে, তখন ইহাকে অ'তত্রম 
করা, রূপান্তরিত করা বা ধ্বংস কর| সংজেই সম্ভব হর । 

অতএব মান্বকে পর্বপ্রথমে নাতিপরারণ, স্থকৃতি (9001081) 
হইতে হইবে, এবং তাহার পর কেবলমাত্র নীতিপরায়ণতার মধ্যেই 
আবদ্ধ না থাকিয়া, তাহার উদ্ধে উঠিতে হইবে, অধ্যাত্স প্রকৃতির 


* অবশ্য এখানে পুণ্য বলিতে গতানুগতিক ভাবে সামাজিক ব। 
লৌকিক বিধিনিষেধের অনুসরণ বুঝাইতেছে না, ভিতরের সত্যিকারের 
যে পুণা, চিত্ত/ ভাব উদ্দেশ্ত কশ্ঠের যে সাত্বিক পবিত্রতা, তাহার দ্বারাই 
মানুষ উদ্ধগতির প্রথম অধিকার লাভ করে। 


ভর্তি ওজ্সাতনর সমন্বয় ৩১ 


আলোক, প্রন।রত! ও শক্তির মণ্যে প্রতিষঠিত হইতে হইবে । সেখানে 
সে দ্ন্বমোহের অশাত হইবে । এখানে আর নে তাহার ব্যক্তিগত 
কল্যাণ ব। সুখ খঁজিবে না, অথব। ব্যক্তিগত ছুংখ ২৪ যন্ত্রনা এড়াইতে 
চাহিবে ন।, কারণ, এই সকপের দ্বারা তখন আর সে বিচলিত হইবে 
পা, *থন আরে কলি সাও আছি পুণ্যবান আম পাপা? 
কিন্ত, নিচের উচ্চ অপ্াান্স শুব্ুতিতে ভগবানের ইচ্ছার দ্বার! পরি- 
চালিভ হহয়ঃ বশ্বকল্যাণে জগ্ত কাধ্য কনিবে। আমরা পূর্বেই 
পপিয়াভি ষে, এই অবস্থার পোন্ভাতি হইলে? সন্প্রথমেহ প্রচোজনশা? 
আঅজ্ঞান, সমত। ৪ শিব? ক্তক ভাব (001000501), জ্ঞানের 
শভিত কম্মের সানএ% করিতে হইলে, আধ্যাতুকভান সহিত বা'নারিক 
কাজের সাদপ্তশ্ত করিতে হইলে, কালাভীত আজআার অচন নি্ছমতার 
পঠিত প্রকৃতির ক্রিয়াশীলা শক্তির অনন্ত লীলার সামগ্রল্য কর্সিতে হইলে 
উ£!ই পথ। কিন্তু, যে কম্ধমরবোগী এইভাবে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের 
সমন্বর কাঁরঘাছে, গীত। এইবার তাহার পক্ষে আর একটি আরও 
মহান্‌ প্রয়োজনের কথা বলিতেছে। এখন তাহার কাছে কেবল জ্ঞান 
ও কর্মই চাওয়। হর নাই, ভাক্তও, দ্বাওয়া কইতেছে। চাই ভগবদ্ভক্ভি, 
ভগবদ্প্রেম, ভগবছুপানা॥ চাই পুরুষোত্বমকে লাভ করিবার জন্ 
আত্মার আকাঙ্ষা। এ পর্যস্ত স্পষ্টভাবে এই প্রয়োজনের কথা না 
হইলেও ইহার জন্য শিশ্তকে ইতিপূর্বেই প্রস্তুত করা হইয়াছে যখন 
গুরু বলিয়াছেন যে, তাহার যোগে সকল কশ্মকে ক্রমশঃ আমাদের 
জীবনের ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে পরিণত করিতেই হইবে,--সকল, 
কম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াই এই যোগ পূর্ণ হইবে। শুধু আমাদের 
নির্যক্তিক আত্মায় (10709750791 ৪81) সমর্পণ নহে, নির্যক্তিক 
ভাবের চিতর দিয়! সেই ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যাহা হইতে 


৩২ অরবিন্দের গীতা 


আমাদের সকল ইচ্ছ, সকল শক্তির উৎপত্তি ॥। সেখানে যাহা ইঙ্গি 
কর! হইয়'ছে এখন তাহা স্পষ্ট করিয়া বল হইয়াছে; এবং এখন আমরা 
গীতার উদ্দেশ্যটি আর৭ পূর্ণভাবে দেখিতে আরম্ভ করিতেছি । 
এখন আমদের সন্মুখে তিনটি পরম্পর-স।পেক্ষ প্রক্রির| ধর! হইয়াছে, 

ঘাহাদের দ্বার আমর! সাধারণ প্রাকৃত জীবন হইতে মুক্ত হইতে পারি 
এবং দ্বিব্য অধ্যাত্বজীবনে গড়ি উঠিতে পারি । 

হচ্ছাছেষসমুখেন ছন্বমোহেন ভারত । 

সর্বভৃতানি লম্মোহং সর্গে খান্তি পরন্থ? ॥ ৭1২৭ 


€৫ ০ 2585 রিজিয়া রা 
ইচ্ছা ছ্বেষ হইতে বেপকল ছন্দ উত্পন ভাতাবাদহু ঘেতুত সংলারের 
নকলেই ভরে তি অধ পুল আজ্ঞনত গেঈ অহ্কার সর্দন্ত 


পপ ০ 
সপ্ত ডি লট লেস আর ও লাখ স্॥ রে - ৮০ শিলে -! সস্থন ৮ না ০ সাল ₹ 
ভগবানক দোখাত হায় হা প্রতি কন হা, কান ডিও) 2৫ 

শা স্পা স্রা ুরু শি বি ০ ৬৮ ক্গ শত. সম সু আর রা টন সপ স্পা 
শে 9 ৬ না র্প র্‌ ॥ চরে ও জল 
ক্রভিব দ্বন্দ ই 7 শির! ছি এবং মুদি শিজেন জৃচম্ব স 
মা 
9 এ 4 এ নানিনাযা সই ন্ ২৯4 18৯৯ ? লিন বা দ্্ী ্ 
এবং বাপন। ত বরাগনদ্ হেলা শত হাত আঠা চর তইতত 


পে ২ ্ লপ রর 
রা ১৪৮ তাকী তা শর? তল চে » ৪ নি ৪1 0 রর লিও তয় প্র লতি লট 
পরাণ হত ঞ নি নত । প | ৎ ৮1 ১ ক্ন্ম্ম স্প্প্‌ 1 4 নি নিও ” ন্‌ ৩ লা ৬ 22 


৮: 4৪ পপ চেতন সক] 2১ 
খা যে প বাত তি ডল ভীত, উজির 
নে, 3 22572 ৮1 

রঃ টি ৬ সপ অক স্পা 
| “রব ইভততিহুক্ত হও, এবং হামাদেল 


দি 
রর চিজ | বখন উহ সম্পন্ন হইবে বেহাত জগ্তগতৎ পাপং জনানাং 
পুণ্যকর্মমণামমধব। ঘন উহা সম্পন্ন করা হইতেছে, কারণ কতক 
দূর 'অগ্রনর হঙবার পরই দত্তিক প্রক্কতির যতই বিকাশ হইবে ভতই 
এক উচ্চন্তরের শান্তি, সমতা ৪ মুক্তভাব লাভের ক্ষমতা বুদ্ধি পাইবে 
--তখন প্রয়োজন হইবে ঘন্দনকলের উপরে উঠ। এবং নির্বযক্তিক ভাব 
ও সমতা লাভ করা, অক্ষরের সহিত একাত্সভাব, সর্বভূতের সহিত 
একংআ্সভাব লাভ করা । অধ্যাত্মভাবের এইরূপ বিকাশই আমাদের 


স্ব 


ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ৩৩ 


শুদ্ধিকে সম্পুর্ণ করিয়া তৃলিবে। কিন্তু যখন ইহ! কর। হইতেছে, জীৰ 
ধন আত্মজ্ঞানে বর্ধিত হইতেছে, তখন তাহাকে ভক্তিতেও বদ্ধিত 
হইত হইবে। কারণ, জীবকে যে সমতার এক উদার ভাব লইয়া 
কশ্ম করিতে হইবে শুধু তাহাই নহেঃ_ঈশ্বরার্থ যজ্ঞও করিতে হবে 
ঈপ্বর সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত, ভীহাকে এখনও পে সম্পূর্ণ ভাবে 
জানে না; কিন্তু তাহাকে এইভাবে সে জানিতে পর্রবে,-_সমগ্র 
মম্‌-্যখন সর্বত্র এবং সর্ধভূতে এক আত্মাকে দর্শন করার স্থির দৃষ্টি 
দে লাভ করিবে । সমতা এবং একত্বদর্শন যখন পূর্ণরূপে লাভ হইয়াছে 
_-তে দ্বন্বমোহনিমুক্তাঃ-__তখন উন্তমা। ভক্তি, ভগবানের প্রতি সর্বতো- 
মৃখা ভক্তি হইবে জীবনের সমগ্র ও একমাত্র নাতি । কর্তৃব্যাকর্তব্যের 
অন্য সকল নীতি সেই আম্মনমর্পণের মংধ্যই শিমঞ্জিত হইবে+-+সর্ব- 
ধন্মান্‌ পরিত্যজ্য। জীব তখন এই ভক্তিতে সুদৃঢ় হইবে, তার 


'পকল জীবন, জ্ঞান ও কর্ম আত্ম-নিবেদন করিবার সঙ্ধল্পে সে স্থদৃঢ 


হইবে; কারণ তখন সে সর্ব য়ন্তা ভগৰান সম্বদ্ধে পূর্ণ, সমগ্র, এঁক্য- 
সাধক জ্ঞানেই নিজের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পাইবে, জীবনের ও কর্মের 
চরম ভিত্তি পাইবে,_:তে ভজস্তে মাম্‌ দৃঢ়ব্রতা: | 

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, জ্ঞান ও নিবর্ণক্িক ভাব লাভ 
করিৰার পর আবার ভক্তির দিকে ফিরিয়া! আসা অথবা হৃদয়বৃতির 
কিয়া চলিতে দেওয়া, ইহ! পশ্চাৎগমন বলিয়াই মনে হইতে পারে। 
কারণ, ভক্তিতে সকল সময়েই বাক্িত্বের ভাব, এমন কি, ব্যক্তিত্বের 
ভিত্তি রহিয়াছে । কারণ ভক্তির মুল প্রেরণা হইতেছে জগদীশ্বরের 
প্রতি ব্যষ্টিগত আত্ম। বা জীবের প্রেম ও শ্রদ্ধা । কিন্তু, গীতার দিক 
হইতে দেখিলে এইকপ আপত্তি আদৌ উঠিতে পারে না; কারণ, 
নামরূপের অতীত অনন্ত নিব্যক্তিক স্তার (1) 96708] 10)067- 


৩৪ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


৪01)9] ) মধ্যে লয় হওয়া, নিক্রিয় হওয়া, গীতার লক্ষ্য নহে,--আমাদের 
সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়! পুরুযোত্তমের সহিত মিলিত হওয়াই গীতার 
লক্ষ্য । সত্য বটে, এই যোগে জীব নিজের নিবণক্তিক ও অক্ষর 
আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করিয়। নীচের ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু 
তখনও সে কম্ম করে, এবং প্রকৃতি ক্ষরলীলায় রত বহুধা-আত্মাই সকল 
কর্মের অধিপতি । নিরতিশয় নিক্ষিয়তাঁকে সংশোধন করিবার জন্য 
আমর! যদি ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞের আদর্শ না আনি, তাহ। হইলে 
আমাদের মধ্যে এই থে কম্ম চলিতে থাকে, সেইটাকে দেখিতে হয় 
যেন আদৌ আমাদের নয়ঃ সেটা যেন ত্রিগুণের খেলারই কিছু 
অবশিষ্টাংশ, তাহার পশ্চাতে দিব্য সত্য কিছুই নাই । আমাদের যে 
অহ্‌ং, যে আমিত্ব লরপ্রপ্ত হইতেছে, তাহারহই একটা রূপ, নীচের 
প্রতর খেলারই জের। তাহার জন্য আমরা দীয়ী নহি, কারণ, 
আমাদের জ্ঞান তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাহা হইতে মুক্ত 
হইরা বিশুদ্ধ নিক্ষিয় অবস্থ1 লাভ করিতে চায়। কিন্তু অদ্বিতীয় অ.ত্মার 
শান্ত নিবর্ক্তিক ভাবের সহিত ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞার্থে কৃত প্রকৃতির 
কর্মলীল! যোগ করিয়। দরিয়া, আমরা এই দ্বিবিধ সাধনার দ্বার! নীচের 
অহংভাবপূর্ণ বস্তিত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং আমাদের প্রকৃত 
আধ্যাত্মিক স্বরূপের পবিত্রতায় গড়িয়া উঠিতে পারি। তখন আর 
আমর! নীচের প্ররতির বদ্ধ অজ্ঞান “আমি”? থাকি না; তখন দিব্য 
পরা প্রকৃতিতে মৃক্ত জীব হই। তখন আর আমরা এই জ্ঞানের মধ্যে 
থাকি না যে, এক অক্ষর ও নিবর্ক্তিক আত্ম। এবং এই ক্ষর বন্ধ! 
প্রকৃতি, এই ছুইটি পরস্পর বিরোধী সততা; কিন্তু আমাদের জীবনের 
এই ছুইটি দিক দিয়! একসঙ্গে উঠিয়! পুরুযোতমের আলিঙ্গনের মধ্যেই 
বাদ করি। এই তিনই আধ্যাত্মিক তা । তৃতীয় সত্তাটই উচ্চতম; 


ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বন্থ ৩৫ 


এবং যে ছুইটিকে পরস্পরের বিরোধী দেখায়, তার! এ তৃতীয় সত্তারই 
ছুইটি সাম্না-সাম্নি দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষ্ণ পরে 
বলিবেন-- * 

“আধ্যাত্মিক পুরুষ দুইটি--নামরূপের অতীত নিবর্শক্তিক 
( 1101)9750111 ) অক্ষর পুরুষ এবং নামরূপযুক্ত ( 199790108] ) ক্ষর 
পুরুষ । কিন্তু, আরও একটি উত্তমপুরুষ আছেন, তাহাকে পরমাত্মা৷ বলা 
হর। তিনি সস্ত জগতের মধ্যে প্রবষ্ট হইয়া উহাকে ধরিয়া আছেন। 
তিনি ঈশ্বর অব্যর়। আমিই এই পুরুষোত্বম, মামি ক্ষরের উপর, 
এমন কি আমি অক্ষর অপেক্ষা বড়, অক্ষরেরও উপরে। যে 
আমাকে পুরুষোত্ম বলিয়া! জানে, দে সকল জ্ঞানের সহিত সর্ধবভাবে, 
তাহার প্রাকৃত জীবনের সকল দিক দিয়া আমাকে ভজনা করে |” 
এই থে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত এবং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের সহিত ভক্তি, 
গীতা এখন ত'হাই পরিস্ফুট করিতে আরম্ভ করিতেছে । 

কারণ, মনে রাখিতে হইবে যে, গীতা শিষ্তের নিকট জ্ঞানযুক্ত 
ভক্তিহই চাহিঃ!ছে , এবং অন্ঠান্ত প্রকারের ভক্তি আপন আপন ভাবে 


কপ দিস 


পলির পপ 


দ্বাবিমী পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ। 
ক্ষরঃ সর্ববানি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ 
উত্তমঃ পুরুষস্ন্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহতঃ। 
যো লোকত্ররমাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ 
যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহ্হমক্ষরাদপি চোতৃমঃ। 
অতোহস্মি লেকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ ॥ 
যো মামেবমসম্মুচ়ো জানাতি, পুরুযোত্মম্ঃ | 
স সর্ধ্বব্দ্‌ ভজতি মাং সর্ধবভাবেন ভারত ॥ ১*।১৬--১৯ 


৩৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


ভাল হইলেও, গীত বলিয়াছে যে, সে সব নিয়ন্তরের ভক্তি; 
সাধন-মার্গে তাহার! কল্যাণকর হইতে পারে বটে, কিন্ত আত্মার যে 
চরম সিদ্ধি গীতার লক্ষ্য, এনব ভক্তি সে জিনিষ নহে । যে-সকল 
বাক্তি রাজদিক আমিত্বেব পাপ বজ্জন করিয়াছে এবং ভগবানের 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গাভা চারি শ্রেণীর ভক্তকে 
পৃথক করিয্বাছে। * কেহ সংসারের দুঃখ-কষ্ট হইতে আশ্রদ্ধের 
জন্য তাহার দিকে যায়_-আর্ত। কেহ এহিব কলা'ণদাতা বলির। 
তাহার উপসন। করেঃ_অর্থার্থী। কেভ জ্ঞানের আকাজ্ষায় তাখার 
নিকটে আসে-_জিজ্ঞান্্। আবার কেহ ভু/নেব সছিত তাহাকে 
ভজন করে,_জ্ঞানী । গীত সকলবেই প্রশংনা করিয়।ছে, বি 
কেবল শেষেরটিকেই সম্পূর্ণভাবে অন্গদোদন করিফাছে । এই সকল 
চেষ্টার কোনটাই মন্দ নহে, সবগুলি উদার ও কল্যাণকর-- 
উদারাঃ সর্ব এবৈতেকিন্ত জ্ঞানের সহিত ঘে ভক্তি তাহাই 
সর্বশ্রে্--বিশিষ্ততে |! এই যে কয়েক প্রকারের ভক্ত হহাদিগকে 
ক্রমান্বয়ে বলিতে পারা যার, ভাবপ্রবণ প্ররুতির ভন্কি ( 

কম্মপ্রবণ প্ররুতির ভক্তি (অর্থ), চিন্তাপ্রবণ প্রক্ণতির ভক্তি (ভিজ্ঞান্তু), 
এবং সর্বোচ্চ অস্তজ্ঞ/নময় সভার (1079 1)171)656 271910250 00100) 
ভক্তি (জ্ঞানী )। এই সত্তাই প্রকৃতির অগান্ত অংশকে লইফ। 
ভগবানের সহিত একত্ব সাধন করে। যাহাই হউক, কাধ্যতঃ 
অন্ঠান্য প্রকারের ভক্তিকে প্রাথমিক সাধনা বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। কার,সুগীতা নিজেই এখানে বলিয়াছে যে, বু জন্ম পরে 


যর পাপ প ০  া  পিপ প উ-$ আর 


৬ চতুর্ব্িধা ভজন্তে মাং জনাঃ সথকৃতিনোহজ্বন। 
আর্তে। জিজ্ঞান্থরর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ | ৭:১৬ 


ভক্তি ওজ্ঞানের সমহ্বয় ৩৭ 


সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়া এবং সেইজ্ঞান অনুসারে জীবনকে গঠন 
করিয়া তনে মানুষ অবশেষে বিশ্বাতীত ভগবানকে লাভ করিতে 
পারে ৷ কারণ, যাহা কিছু আছে সে সবই ভগবান, এই জ্ঞান- 
লাভ ওরা অতিশয় কঠিন; এবং ঘিনি এইরূপ সমগ্র ভাবে 
ভগবানকে দেখিতে পাবেন, এবং নিজের সমগ্র সত্তা লইয়া, 
প্ররুতির সর্বভাব লইরা ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পাবেন নদবিৎ সর্দভাবেন,-সেবপ মহাত্ম। অতি দুলভ। & 

গ্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কেবল এ্হিক লাভের জন্যই যে- 
ভক্তি ভগবানের উপাসনা! করে, অথবা সংসারের দুঃখ, যন্ত্রণা 
এড়াইনার জন্যই ভগবানের শরণাপন্ন হয়, কেবল ভগব'নকে 
পাঙবার জন্যই ভগবানের উপাসনা করে না মে ভক্তি 
কেমন করিয়া উদার ও মহৎ হইল,--উদার।ঃ? এইরূপ ভক্তিতে 
কি অকগ্কার, ছুর্ধলল। ও বাসনারই প্রাধান্য নহে এবং ইহা 
কি নাচের এঞুকুৃতিরই খেলা নহে 1? আরও কথা এই ষে, 
খেখানে জ্ঞান শাই সেখানে ভক্ত ভগবানকে সমগ্রভাবে 
সর্দতে!ভাবে জাশিগ,বান্থদেবঃ  সর্বমিতি,-ভগবানের দিকে 
অগ্রদর হয় না; কিন্তু, অসম্পূর্ণ নামরুপ্র ভিতর দিয়া ভগবানের 
কল্পনা করে, সে সব তাহার নিজেরই প্রয়োজন শ্বভাব 
প্রকৃতির প্রতিচ্ছারা ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং সেই সব 
নামরূপেব পুজ! করিয়া সে নিজের প্রাকৃত বাসনার তৃপ্তি করিতে 
চায়। ভগবানকে কেহ ইন্দ্র বা অগ্নিরপে, রি বা শিবরূপে, 
খ্ী্ট বা বুদ্ধবূপে কল্পনা করে; কেহ ভগবানকে কতকগুলি 
বইশাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপছতেষ্ 
বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাতা স্থছুল'ভঃ ॥ ৭1১৯ 


৩৮ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


প্রাকৃত গুণরাশির সমা্টি বলিয়া কল্পনা করে।-তিনি প্রেমময়, 
ক্ষমাশীল; কেহ বা আবার ভাবে ভগবান অতি কঠোর ন্যায়পরায়ণ, 
বিচারপরায়ণ। কেহ ভগবানকে ক্রোধপরায়ণ, ভীষণ দগুদাতা 
ভাবিয়া ভয়মিশিত ভক্তির সহিত দেখিয়া থাকে, আবার কেহ 
এই সব লক্ষণ কোন রকমে মিলাইয়া মিশাউয়া ভগব'নের কল্পনা 
করে, অস্তরে এবং বাহিরে সেই ভগবানের বেধী স্থাপন করে এবং 
তাহার সম্পুথে লুষ্িত হইয়া পাধিব কলাণ ও সুখ প্রার্থনা করে, 
অথবা শোক-ছুঃখে সাত্ৃনা প্রার্থনা করে, অথবা নিজেদের ভ্রান্ত, 
গৌড়ামিপূর্ণ পরমত--অপহিষুঃ সাম্প্রদার্িক জ্ঞনের সমর্থন 'প্রার্থন। 
করে। এই সবই কতক দুর পর্য্স্ত খুবই সত্য। যাহা কিছু 
আছে সে সবই সর্বব্যাপী বাস্থদেব, এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা 
অতি দুর্লভ,বান্বদেবঃ অর্বমিত্ি স মহাস্সা স্বছুলভিঃ । বিবিপ 
বাহা বাসনার দ্বারা চালিত ভইয়া মন্তম্ু-সকল বিপথগামী হয়। 
এ সকল বাসনা তাহাদের ভিক্রের জ্ঞান-ক্রিয়াকে হরণ করিয় 
লয়--কাটম স্তৈ স্তৈহ্বতজ্ঞানাঃ । অজ্ঞান তাহারা, অপর দে'তার 
আরাধনা করে, তাহারা ভগবানের সেই সব অসম্পূর্ণ রূপের 
পূজা করে যাহ! তাহাদের বাসনার অনুরূপ হয়ঃ প্রপছ্যন্তে্নাদেবত |: ! 
তাহারা নিজেরা ক্ষুদ্র, তাই এমন সব সঙ্ভীর্ণ নিয়ম বা 
মতবাদ স্থাপন করে, যাহা হইতে তাহাদের প্রকৃতির প্রম্নোজন 
সিদ্ধ হয়, তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া। এবং এই 
সবেতেই তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রেরণার দ্বারাই বাধ হয়,_ 
তাহারা নিজেদের প্রকতিরই এই সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনকে অনুসরণ করিয়া চলে 
এবং সেইটিকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করে,_-অনস্তকে তাহার 
বিশালতার সহিত গ্রহণ করিবার সামর্থ তাহার্দের নাই। তাহাদের 


ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ৩৯ 


শ্রদ্ধ! যদি পুর্ণ থাকে তাহা হইলে ভগবান এই সকল বিভিন্ন নামরূপের 
ভতর দিয়াই তাহাদের মনোবাঞ্ণ। পুর্ণ করেন। কিন্তু এই সব ফল 
ও ভোগ ক্ষণস্থায়ী । যাদের মন ক্ষুত্র, বুদ্ধি এখনও বিকশিত হস 
নাই, কেবল তাহারাই এই সকলের অনুসরণকে ধর্মের ও জীবনের 
নীতি বলিয়। গ্রহণ করে। এই পথে আধ্যাত্মিক লাভ যদি কিছু হয়, 
তাহা কেবল দেবতাদের নিকট পর্যন্তই পৌছান । ক্ষর প্রকৃতির 
জীল[র মধ্যে ভগবান থে বিভিন্ন নামরূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার 
ফল প্রান করিতেছেন, তাহার! ভগবানকে কেবল প্রকৃতির সেই সব 
নামরূপের মধ্যে লাভ করে। কিন্তু যাহার! প্রকৃতির অতীত 
ভগবানকে সমগ্র সততায় উপাসনা করে তাহারা এই সবকেই পায়, 
এবং এই সবেরই বপাস্তর সাধন করে,_দেবতাগণকে তাহাদের 
উচ্চতম স্তরে, প্রকৃতিকে তাহার উচ্চতম শিখরে উত্তোলন করে ; এবং 
তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া একব'বে ভগবানের নিকটেই পৌছায়ঃ 
বিশ্বাতীত পরম বস্তুকে লাভ করে--€দবান্‌ দেবযজো! যাস্তি মন্তক্া 
যাস্তি মামপি। 

তথাপি পরমেশ্বর ভগবান এই সকল ভক্তকে তাহাদের অসম্পূর্ণ 
দৃষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেন না; কারণ, ভণ্ানের এই সকল আংশিক 
প্রকাশের অতীত যে অজ, অব্যয়, শ্রেষ্ঠ ভার্খ কোনও জীবের পক্ষেই 
ভগবানকে সেই ভাবে জ্ঞাত হ'ওরা সহজ নহে। --মায়ার % বিরাট 
আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে সমাবৃত করিয়| রাখিয়াছেন ॥ তিনি ষে 
জগতের সহিত এক হইয়াও জগতের অতীত, সর্বত্র অন্ুস্থ্যত থাকিয়াও 


&£ নাহং প্রকাশঃ সর্বস্তয যোগমাক়্াসমা বৃতঃ | 
মুঢ়োইয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥ ৭২৫ 


৪৯ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


অগোচর, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সকলেরই নিকট প্রকাশিত 
নহেন, ইহা তাহারই যোগমায়ার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে । প্ররুতিতে 
বদ্ধ মানুষ মনে করেধে, প্ররূতির মধ্যে ভগবানের যে-সব প্রকাশ 
তাহাই ভগবানের সব; কিন্তু বস্ততঃ সে-সব কেবল তাহার ক্রিয়া, 
তাহার শক্তি, তাহার অবগ্ুঠন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই 
সমগ্রভাবে জানেন; কিন্তু তাহাকে এখনও কেহ জানিতে পারে 
নাই * | তাহা হইলে ভগবান প্ররুতিতে নিজের লীলার দ্বার 
তাহাদিগকে এইভ!বে বিষুট করিবার পর যদি তাহাদিগকে এই সবের 
ভিতর দিয়াই দেখা না দেন তাহা হইলে কোনও মানতষের পক্ষে, 
যায়ায় বন্ধ কেনোও জীবেব পক্ষেই ভগবানকে পাশ্যার কোনও 
আশাই থাকিবে না। অতএব, কাঁপন শাঁপন প্রকৃতি অন্তপারে যে 
যে-ভাবে ভগবানের দিকে অগ্রসত্ত ভয়, ভগবান তাহাদের ভক্তি গ্রহণ 
করেন এবং ভগবদ "প্রন এ দয়ার ছারা তাহার প্রতিদান দেন। এই 
যে-সব বিভিন্ন দেবতার রূপ, বস্্বদঃ উহাদের ভিতর দিয়া মানতাষের 
অপূর্ণ বুদ্ধি ভগবানকে স্পর্শ কবিতে পাবে; এই যে-সব বাসনার 
অন্গসরণ প্রথমতঃ ইহাদের ভিতর দিয়াই মান্ষ ভগবানের দিকে মুখ 
ফিরায়; কোনও ভক্ত "কই "অসম্পূর্ণ হউক না কেন, তাহা একেবারে 
বুধা বা নিরর৫থক নহে । ইহার ম'ধা অতি বড় প্রয়োজনীয় জিনিষটি 
রহিয়াছে, শ্রদ্ধা (16) 1 ণবে-কেঞ্নও ভক্ত শ্রদ্ধার সাহত আমার 
যেকোনও রূপের পূজা করে আমি ভাহার সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় ও অচল 


০০ ০০০০০ ০ এ কস করল ০৮০৯ পপ (২ শষ | শীত শা পািপাপপীপাপা নি আজ ভাপ পা পা পাশা | লা 


রর বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাঙ্জন । 
ভবিস্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ৭২৬ 


সম পপর লাজারাজ লন পাশা তি তি শশী শপ 


ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ৪১ 


করিয়া দিই।”&% তাহার নিজ্ষের মতান্ুঘায়ী পূজায় তাহার 
ষে-বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের জোরেই সে তাহার বাসনান্যায়ী ফললাভ 
করে এবং সেই সময়ে ষে-আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের মে যোগ্য, লেই 
সিদ্ধি সেলাভ করে। তাহার সমস্ত কল্যাণ ভগবানের নিকট চাহিতে 
চাহিতে শেষ পর্ষান্ত সে ভগবানকেই তাহার একমাত্র কল্যাণ বলিয়া 
প্রার্থনা করিবে । তাহার সমস্ত আনন্দের জন্ত ভগলানের উপর 
নির্ভর করিতে করিতে সে ভগবানের মধ্যেই তাহার সমস্ত আনন্দের 
সন্ধান করতে শিখিবে। ভগবানকে তাহার নামবণ ও গুণের মধ্যে 
জানিতে জানিতে আশেবে সেজানিতে সারে খে,ভশবানেই সব, 
তিনি বিশ্বের অতীত এবং সকল বস্তরই মূল ' * 


এই শ্রাবে আধা নিক বিকাশেব দ্বাঝা ভক্তি জ্ঞানের সহিত এক হয় । 
দীণ ক্রুশ: এক্সমাত্র ভগবানেই আনন্দ লাভ করে, সে জানে যে 


শে সপেপেপীশ্পিপাীী পিপি পাশা 


পপি পা পজপপীসসপপাপাপাাাাপপাপিশিশী পপি তত 


পন যো বোযাং যাং ₹নুং ভক্তঃ আদ্ধয়াচ্চিতমিচ্ছতি। 

তশ্য তশ্যাচল।ং শ্রদ্ধাং ক্কামেব বিদধাম্াযহম্‌ ॥ ৭1২১ 

স তয় শ্রদ্ধয়! বুক্তত্তস্তারাধনমীহছে। 

লভতে চ ততঃ কাম'ন্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥ ৭1২২ 

নীচের তিন প্রকারের যে ভপ্কি, সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিলাভের পরও 

তাহাদের একটা স্থান আছে। কিন্তু তখন ভাহার!1 বূপাস্তরিত, জখন 
সঙ্ধীর্ণ ব্যক্তিগন্ ভাব আর থাকে না। ছুঃখ ও পাপ ও অজ্ঞান দূর হউক, 
এই প্রাকত জগতে সর্বোত্তম কল্যাণ শক্রি, আনন্দ ও জ্ঞ'ন উত্তরোত্তর 
বিকশিত হউক, পুর্ণভাবে প্রকটিত হউক, এই বাসনাব বেগ তখনও 
হদয়ে থাকিতে পারে। 


৪২ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


ভগৰানই সকল সত্তা ও চেতনা ও আনন্দ, ভগবানই সকল বস্ত সকল 
জীব, সকল ঘটনা । সে প্রকৃতির মধ্য ভগবানকে জানে, আত্মাতে 
ভগবানকে জানে, আবার ভগবান যে আত্মা ও প্ররূতির অতীত 
তাহাও অবগত হয়। সে সর্ধদ। ভগবানের সহিত যোগে অবস্থান 
করে,_নিত্যযুকঃ। যে বিশ্বাতীত সত্তার উপরে আর কিছুই নাই, 
যে-বিশ্বব্যাপী সত্তা ভিন্ন আর কেহ নাই, কিছুই নাই, তাহার সহিত 
চিরন্তন যোগই হয় তাহার সমগ্র জীবন, সনগ্র সন্ত! । ভীগার উপরেই 
তাহার সক্গল ভক্ত একান্তভাবে নিবদ্ধ হয়, কে'নও অশদদেবত, 
বিধি ব মতবাদের উপরে নহে । এই এঁকান্তিক ভক্কিই হুয় তাহার 
জীবনের সমগ্র নীতি। সেসকল সাম্প্রদারিক্ক ধশ্মমত ও বিশ্বাসের 
উপরে চলিয়া যায়; সকল নৈতিক বিপ্রি-নিষেধের উপরে, ব্যক্তিগত 
সকঙ্প বাসনা-হ্তামনার উপরে চগ্টিয়ি। য'্য। তখন আর তাহার কোনও 
শোক ছুঃখ থাকে নাযে উপশম করিতে ইহবে; কারণ, দে সকল 
আনন্দের আধারকে লাভ করিরাছে। কোনও বাসনার তৃপ্তির জন্য 
তখন তাহাকে লাঙ্গাঘ্নিত হইতে হয় না, কারণ, যিনি সব, সকলের 
উপরে, তীহাকেই সে লাভ করিয়াছে; বিনি সকল সিদ্ধি প্রদান 
করেন, সে নেই সর্বশক্তিমানের সামীপা লাভ কর্বয়াছে। তাহার 


কোন সংশয়, কোন অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসং অবশিষ্ট থাঁকে ন"* কাবণ 
যে-দিব্য ভ্যোতির মধ্যে সে বাস কবে, তাহা হইতেই সমস্ত জ্ঞান তাহার 


উপর বিচ্ছুরিত হয়। ভগবানের প্রতি তাহার পূর্ণ প্রেন এবং সে 
ভগবানের প্রি; কারণ, মে ভগবানে যেরূপ আনন্দ পায়, ভগবানও 
তাহাতে সেইরপ্ই আনন্দ পান। & 


৫ যে ষথা মাং প্রপদ্ধন্তে তাং স্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 


ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ৪৩ 


জ্ঞানের সহিত যে ভগবানের ভঙ্গনা করে, যে জ্ঞানী-ভক্ত, ইহাই 
তাহার স্বর্ূপ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞানী তাহার 
আত্ম/_জ্ঞানী তাত্সৈব মে মতম। অপর ভক্তেরা কেবল প্রকৃতির 
বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করে; কিন্তু জ্ঞানীভক্ত একেবারে 
পুরুযোত্তমের আত্মসত্ত ও লীলাকে আশ্রপ্ন করে, তাহারই মহিত দে 
যুক্ত। তাহারই হইয়াছে পরা প্রক্কতিতে দিব্য জন্ম, জীবনে সে পূর্ণ- 
বিকশিত, ইচ্ছ শক্তিতে পূর্ণ, প্রেমে অন্ত, জ্ঞানে দিদ্ধ। ভাহীতেই 
জীবের বিশ্বলীন! সার্থগ হইয়াছে; কারণ, সোনজেকে ছাড়াইয়। 
উঠিয়ছে এব এইভাবেই তাহার জীবনের পূর্ণতম উচ্চতম সত্যকে 
লাভ করিয়াছে । 


পরম পুরুষ (১) 


সপ্টুন অধ্যায়ে এপধাস্ত যাহা বলা হইরাছে, তাহাতে আমাদের 
সাধনার নূতন প্রত্ষ্ঠাটি খুবই স্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে এবং তাহাকে 
পুর্ণতর করিয়! তুপ্বার সন্ধানও মিলিয়াছে । সংক্ষেপতঃ উঠ এই, 
আমাধিগকে অন্তমূ্থী হইয়া এক উচ্চতর চৈতন্যের দিকে, এক 
পরম সত্তার দিকে অগ্রমর হইতে হইবে। আমাদের পাখিব 
প্রকৃতিকে মন্পূর্ণ ভাবে বাদ দিতে হইবে না) কিন্তু এখন আমবা 
মূলতঃ বস্ততঃ যাহা কিছু, সে সবেরই একটা উচ্চতর, একটা 
অধ্যাত্ম পিদ্বিলাভ করিতে হইবে ।-কেবল আমাদের মঞ্চের 
অপরিপূর্ণতা ছাড়াই দিব্জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে; 
এরূপ হ€%। থে সম্ভব তাহার কারণ, প্রথমতঃ, মান্থষের মধ্যে যে 
ব্যষ্টিগত আত্মা, জীবাত্মা, রহিয়াছে, উহা মুল সন'তন সততায় এবং 
মুল শক্তিতে পরমাহ্তা ও  ভগবানেরই স্ষুলঙ্গ, এখানে উহা 
ভগবানেরই প্রচ্ছন্ন আবিভাব, ভাহারই স্ন্তার সত্তা, তাহাই 
চৈতন্যের চৈতন্ঃ তাহারই প্রকৃতির প্রক্কতি, কিন্কু এই দেহ 
মনের অঙ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ, নিজের কৃত সন্তা ও সতা স্বরূপ 
মনন্ধে আয্সবিশ্বৃত। দ্বিতীয়তঃ, জীবাম্্রার আবির্ভাব হইয়াছে দুই 
প্রক্কৃতিকে ধাঁরয়া। মুল প্রকৃতিতে উহা উহ্হার প্রকৃত অধ্াত্ম 
সম্ভার সহিতই এক থাকে, এবং নীচের প্রকুণ্ততে উহ! অহঙ্কার ও 
অক্ঞানের বশে মোহগ্রস্ত হয়। এই শেষেরটিকে বজ্জন করিতে 
হইবে; এবং অধ্যাত্ম প্ররুতিকে পুনরায় অন্তরের মধ্যে পাইতে 


ধা 


(১) গীতা সপ্ুম অধ্যায় ২৯ ৩* 7 অষ্টম অধ্যায়। 


পরম পুরুষ ৪৫ 


হইবে, তাহার পুর্ণ বিকাশ করিতে হইবে, তাহাকে নচল ও সক্রিয় 
করিয়া তুলিতে হইবে । আত্মার অভ্যন্তরীণ বিকাশ সাধন করিয়া, 
এক নৃতন জীবনের ছার উন্মোচন করিয়া, এক নৃতন শক্তির মধো 
জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা অধ্যাতস প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাই; এবং 
আমরা যে-ভগবান হইতে এই মত্ত্য রূপের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি 
পুনরায় তাহারই অংশ হই। 

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গীতা ভারতের তৎকালীন 
সমসামগ্গিক মতকে ছাড়াইয়া গিয়াছে । এখানে জীবনকে অস্বীকার 
করিবার ভাব, “নেতি নেতি'র ভাব কম, শ্বীকার করার ভাবই বেশী। 
প্রকৃতির আতআ্বনাশের (% 5০169101)0100606 01 ৮৮৪1০) উপরেই 
ছিল সেই যুগের একান্ত ঝোঁক? তাহার পরিবর্তে আমার! এক 
পূর্ণতর সমাধানের ইঙ্গিত পাইতেছি। পরবর্তীকালে যে-সব 
ভক্তিমূলক ধর্মের বিকাশ হর,--তাহাদেরও অন্ততঃ একট! পূর্বাভাস 
এখানে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের সাধারণ জীবনের উপরে 
ধে-সভ্য রহিয়াছে, আমরা যে-অহংভাবের মধ্যে বাদ করি, তাহার 
পশ্চাতে লুক্কায়িত যে-সত্য, সে-সন্বন্ধে আমাদের যাহা প্রথম 
অনুভূতি, গীতারও মতে তাহা হইতেছে এক বিশাল, নিব/ক্তিক, 
অক্ষর আত্মার শান্তি, তাহার সমতা ও এঁক্যের মধ্যে আমর! 
আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপ করি,--তাহার শান্ত পবিত্রতার 
মধ্যে আমাদের বাসনা ও রিপুর সমস্ত সন্কীর্ণ প্রেরণাকে বঙ্জন করি। 
কিন্তু, তাহার পর আমাদের দৃষ্টি যখন আরও পূর্ণ হয়, তখন আমরা 
দেখিতে পাই এক জীবস্ত অসীম সত্তা, এক দিব্য অপরিমের পুরুষ; 
আমর! যাহা কিছু সবই তীহা হইতেই উতপ্, আত্মা ও প্রকৃতি, 
জগৎ ও জীব, যাহা কিছু আমরা, সবই তীহার। আত্মায় যখন 


৪৬ শ্রঅরবিন্দের গীত! 


আমরা তাহার সতিত এক হই তখন আমরা লয়প্রাপ্ত হই না; বরং 
এই অনস্তের মহত্বে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়! তাহারই মধ্যে আমর আমাদের 
প্রকৃত সত্তাকে ফিরিয়া পাই। ইহা এক সঙ্গেই সাধিত হয় 
একযোগে তিনটি প্রক্রিয়ার দ্বার1,_তাহার ও আমাদের অধ্যাত্ম 
প্রকৃতিতে প্রতিষ্টিত কন্মের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্মার সন্ধান 
লাভ করা ( ঞা। 1069279] ৪9]1ঠা001100 ) 3 যাহার মধ্যে 
সব রহিয়াছে, যিনিই সব, সেই দিব্য পরম পুরুষের জ্ঞানের ভিতর 
দিয়া সমগ্র ভাবে আত্মন্বরূপে গড়িয়া উদ্া (ঞা। 17000751891 
1১9০001705)7; এবং এই সর্বময়, সর্ধশ্রেষ্ট ভগবানের প্রতি 
প্রেম ও একাস্তিক ভক্তির ভিতর দিরা সমগ্রভাবে আত্ম সমর্পণ করা 
(00 1770601৮] 901701587)0), আমাদের সকল কম্মের প্রভূ, 
আমাদের ভ্রমনের অধিবাসী, আমাদের সমগ্র জাগ্রত জীবনের আধার 
এই ভগবানের প্রতি আকরুষ্ট হওয়া । তৃতীরটিই সর্ঝশ্রেষ্ট এবং 
চরম-পিদ্ধিপ্রর প্রক্রয়া। ধিনি আমাদের সবের মুল ত্াহাকেই 
আমাদের সব সমর্পণ করি । আনাদের অবিরত আত্মসমর্পণের দ্বারা 
আমাদের সকল জ্ঞান উাহারই জ্ঞানে পরিণত হয়ঃ আমাদের সকল 
কম্ম তাহারই শক্তির জ্যোতিতে পরিণত হয়। আমাদের আত্ম- 
সমর্পণে যে প্রেমের আবেগ তাহাই আঘ।দিগকে তাহার নিকটে 
পৌছাইরা দেয় এবং তাহার স্বরূপের গভীরতম রহশ্ট উদঘাটিত 
করিয়া দেয় ।--এই যে ত্রিধা সাধন।, উত্তম রহস্তের দ্বার খুলিবার 
ত্রধা শক্তি, প্রেমের দ্বারাই তাহ! সম্পূর্ণ হয়, প্রেমের ছ্বারাই তাহ! 
পূর্ণতম সিদ্ধিলাভ করে। 

আমাদের আত্মসমর্পন কাধ্য করী হইতে হইলে প্রথমেই চাই ষেন 
উহাতে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। অতএব সর্ব প্রধমেই এই পুকষকে 


পরম পুরুষ ৪ 


জানিতে হইবে তীহার দিব্য সত্তার সকল শক্তিতে ও সকল তত্বে, 
তত্বতঃ, সনাতন মুল স্বরূপে এবং জীবনলীলায়ঃ নকলের পূর্ণ সামন্রস্তে । 
কিন্ত প্রাচীনদের নিকট এই জ্ঞানের, তত্বজ্ঞানেব, মুল্য কেবল এই 
ছিল যে, ইহার শক্তিতে আমরা মরদ্বীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়! 
এক পরম জীবনের অস্বৃতত্ব লাভ করিতে পারি। কিন্তু এই মুক্তিও 
উচ্চতমভাবে কিরূপে গীতার নিজন্ব অধ্যাত্স সাধনার দ্বারাই 
পরিণামে লাভ কর! যায়, গীতা এখন তাহাই দেখাইতেছে। 
গীতার কথার মশ্ম এই বে, পুকুযোত্তমের জ্ঞানই ব্রক্ধ সম্বন্ধে পূর্ণ 
জ্ঞান। শ্রকষ্ণ বলিলেন, যাহারা আমাকে তাহাদের আশ্রয় বলিয়! 
অবলম্বন করে,_শরণমাশ্রিতা, তাহাদের দিব্য জ্যোতিঃ, তাহাদের 
মুক্তিদাতা, তাহাদের আত্মার গৃহীতা ও আশ্রয়দাতা বলিয়া! ভজন 
করে,_-যাহার| জরা ওমরণ হইতে, মরজীবন এবং ইহার বন্ধন 
হইত মুক্তিলাভের জন্ত অধ্যাত্ম সাধনায় আমার শরণাপন্ন হয়, 
তাহারা “সেই ব্রক্ষকে” জানিতে পারে, সমগ্রভাবে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে 
জানিতে পারে এবং আঁখল কন্মকে জানিতে পারে (*)। আর 
যেহেতু তাহারা আমাকে জানে এবং সেই লঙ্গেই অধিভূত, 
অধিদৈব এবং অধিষজ্রকে জানে, সেই জন্য এই দেহের জীবন 
ছাড়িয়া! যাইবার সন্ধক্ষণেও আমার সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদের থাকে 
এবং সেই মুহুর্তে তাহাদের সমগ্র চেতনাকে আমার সহিত যুক্ত 
করিয়া রাখে (%)। সেই জন্তই তাহারা আমাকে পায়। মরজীবনে 
(*) জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি ধে। 
তে ব্রহ্ম তদ্বিছুঃ কৃৎস্সমধ্য।ত্ং কশ্ম চাখিলম্‌ ॥ ৭।২৯ 


($) সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিষজ্ঞঞ্চ যে বিছুঃ | 
প্রয়াণকালেইপি চ মাং তে বিদুযুকক্তচেতসঃ ॥ ৭।৩০ 


৪৮ শ্রঅরবিন্দের গীতা 


আর বদ্ধ ন' থাকায় উহার। উচ্চতম দিবা পদ ঠিক তাহাদেরই স্তায় 
লাভ করে যাহার! নির্ব/ক্তিক (10179750291) অক্ষর ব্রন্ষে তাহাদের 
স্বতন্ত্র সভাকে লয় করে। এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত দিয়াই গীতা সপ্তম 
অধ্যার্র শেষ করিয়াছে। 


এখানে আমরা কয়েকটি কথা পইতেছি, তাহাদের মধোই 
ভগবানের জগত্লীল।য় আত্ম শ্রকাশ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান মূল সত্য- 
গুলি সংক্ষেপে রহিয্ঠাছে। ভগবানের হৃষ্টন্ত্র ও কাব প্রণালার 
সকল দিকই উহাদের মধ্যে আছে, জবাত্মকে পূর্ন আত্মন্ানে 
ফিরিয়া! যাইতে হইলে যাহা! কিছু প্রয়েেজন সবই এখানে রহিয়াছে । 
প্রথমেই আছে, “সেই তরদ্ষ”--তর ব্রদ্ধ। পরে প্রকৃতিতে আহ্বার 
মুল প্রকাশ, অধ্যাত্স; তাহার পর, অধিভৃত এবং অধিন্ব যণা- 
ক্রমে বহিদ্রগন্ের ব্যাপাব এবং অন্তঙ্গশতের ব্যাণাণ) থেমে, 
অধিষভ্র, ইঠাই জাগতিক কর্ম ও যজ্ঞের নিগৃঢ রহস্য। শরণ 
যাহা বলিলেন তাহা ফলতঃ এই»আনি পুরুষোইদ। (মাং 
বিদুঃ), আনি এই সকলেরই উপরে, তথাপি এই মকলেরই মধ্য 
দিঘ।! এবং ইহাদের পারম্পরিক সন্বন্দেব সহায়তােই আমাকে সন্ধান 
করিতে হইবে, জানিতে হইন্টে-নাছুষের চেতনা বে আমাকে 
ফিরিয়া পাইবার পথ থর্ক্রতেছে, তাহার পফ্ষে ইহাই একমাত্র 
পূর্ণ দাধনা।” কিন্তু কেবল এই শনপগুপি হই” ইহাদের অর্থ 
প্রথমে স্পষ্ট বুঝা “বায না, অস্ত, ইহ অর্থ ববা 
যাইতে পারে। এই. সকল শকের ছ 'ঠিককি বুঝাইতেছে, হাহা 
নির্ঁয় করিতে হইবে) এবং আবর্ট শিশ্ক অজ্জুনও তংক্ষণাৎ 
তাহাদের ব্যাখ্যা জিজ্ঞানা করিলেন। শ্রীকৃষ্চ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন 
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_-শুধু তাত্বিক ব্যাখ্যা করিতে গীতা কোথাও বেশীক্ষণ দাড়ায় 
নাই; গীতা কেবল ততটুকুই এমন ভাবে দিয়াছে যেন 'তাহাদের 
সত্যটি ধরিতে পার! যায়, এবং সাধক নিজেই অন্ভৃতি উপলব্ধি 
লাভ করিতে করিতে অগ্রপর হইতে পারে। প্রতিভাঙসিক (9৩ 
01)9000997281) জগতের বিপরীত স্থবগ্রতিষ্ঠ (891£91565706) সতাকে 
বুঝাইতে উপনিষদ একাধিকবার “তদ্‌ ব্রন্ষ” এই বাক্য ব্যবহার 
করিয়াছে; মনে হম় এই বাক্যের দ্বারা গীতা আত্মার অক্ষর 
প্রতিষ্ঠাকে (979 100000627)15  8916-931869099) বুঝিয়াছে, ইহাই 
ভগবানের শ্রেষ্ঠ আত্মাভিব্যক্তি এবং ইহারই অপরিবর্তনীয় অনস্ততার 
উপরে বাকী সব,--যাহা কিছু চলিতেছে, বিকশিত হইতেছে সেই 
সব--প্রতিষ্ঠিত, _অক্ষরম্‌ পরম্‌ *। পর! প্রকৃতিতে জীবের যে 
আধ্যাত্মিক ভাব ও মূল প্রকাশের ধারা,-্ম্বভাব, গীতার মতে 
তাহাই অধ্যাত্মশ্বভাবোহধ্যাতবমুচ্যতে | 

গীত! বলিয়াছে, হ্ষ্টির প্রেরণা ও শক্তিকেই কর্শ বলা হয়, 
_বিসর্গঃ কর্মসজ্ঞিতঃ। এ প্রথম মুল আত্মপ্রকাশ বা স্বভাব 
হইতে কর্ই বস্ত সকলকে স্বজন করিতেছে, এবং এই স্বভাবের 
বশেই কার্য করিতেছে, স্থষ্টি করিতেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বলীল। 
প্রকট করিতেছে । , ক্ষরলীলার ফলে যাহ! কিছুর আবির্ভাব হইতেছে, 
অধিভূত বলিতে সেই সমন্তই বুঝিতে হইবে,--অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ । 


(*) মং শভাবোধ্ধ্যাতমুচ্যতে | 
তৃতাভাবো৬স্করে বিসর্গ; কর্শসংজিতঃ ॥ ৮৩ 
'অধিভূষ্থং ক্ষবোভাথ। পুরুষশ্চাখিদৈবতম্‌। 
অধিযয়েোহহমেবাজ দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৮৪ 
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প্রকৃতিতে যে-পুরুষ বিরাজ করিতেছেন,-_-প্রকুতিস্থ আত্ম।,--তিনিই 
অধিদৈব। তাহার মূল সত্তার যে সব ক্ষর ভাব কর্ম প্রকৃতিতে 
প্রকট করিভেছে, পুরুষের চেতনায় সে সব প্রতিফলিত হইতেছে। 
অন্তর্ধামী পুরুষ সেই সব দেখিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন। 
শ্রর্ক বপিলেন, “কর্মের ও যজ্ঞের অধিপতি,--অধিযজ্ঞ,-বলিতে 
আমাকেই বুঝায়। আমি ভগবান, বিশ্বদেব, পুরুষোত্ধম--এখানে 
এই নব দেহধারীদের মধ্যে আমি গুধধভাবে বিরাজ করিতেছি ।” 
অতএব যাহা কিছু আছে,-সর্বমিদং,-সবই এই কম্েকটি শব্দের 
কুত্রের মধ্যে পড়িয়াছে। 

গীতা এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াই জ্ঞানের দ্বারা অস্তিমে যে 
মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই অবিলম্বে বুঝাইতে অগ্রপর হইয়াছে । 
পূর্ব অধ্যায়ের শেষ ক্লোকে এইরূপ মুক্তিই ইঙ্গিত কর। হইয়াছে । 
অবশ্ঠ পরে গীতা আবার এই কথার আলোচনা করিবে, এ সম্বন্ধে 
আরও এমন ব্যাখ্য। দিবে কর্শের জন্য এবং অভ্যন্তরীণ উপলব্ধির 
স্বন্ত যাহা আবশ্তক। ততক্ষণ পধ্যন্ত আমর এই সকল শব্ধ 
বলিতে যাহা কিছু বুঝায় সেই সবের আরও পূর্ণ জ্ঞানের অন্ত 
অপেক্ষা! করিতে পারি। কিন্তু আর অগ্নপর হইবার পূর্ব্বেঃ এখানে 
এবং ইহায় আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই এই সকল 
বস্তর পারম্পরিক সম্বন্ধ যতটা! বুঝা যায়, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক । 
' কারণ, এখানে বিশ্বলীলার ধারা সম্বদ্ধে গীতার মতটি ব্যক্ত 
হইয়াছে । প্রথমতঃ রহিয়াছে ক্রহ্ম,-ইহা উচ্চতম অক্ষর আত্মপ্রতিট 
(591£6338666) সতা। ; দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে 
খেল! চলিতেছে তাহার পশ্চাতে সর্বভূতই বস্ততঃ ব্রদ্ম। কারণ, 
এ আত্মধাতষ্ঠা আছে বলিয়াই দেশ, কাল, নিমিতের থাক! 
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সম্ভব হইয়াছে । এ অপরিবর্তনশীল সর্বব্যাপী অথচ অখণ্ড আধার 
যুদি না থাকিত, তাহা হইলে দেশ, কাল, নিমিত্বের বিভাগ এবং 
নামরূপের খেলা সম্ভব হইত না। কিন্তু নিজে এ অক্ষরত্রহ্ধ 
কিছুই করে না, কোন কিছুর কারণ হয় না, কোন কিছু সন্বল্প 
করে লা। ইহা নিরপেক্ষ (10079:721), সম, সকলকেই ধরিয়া 
ছে, কিন্তু কিছু বাছে না, কিছু উৎপাদন করে না। তাহ! 
হইলে উৎপাদন করে কে, সঙ্কল্প করে কে, পরমপুরুষের দিব্য 
€প্ররণা দেয় কে? কর্মকে যে পরিচালিত করে এবং অনন্ত সত্ব 
হইতে কালের মধ্যে কা্যতঃ বিশ্বলীলাকে প্রকট করে, সেকে? 
স্বভাবরূপে প্রকৃতি ॥। পরাৎপরঃ ভগবান, পুকুষোত্তম রহিয্নাছেন এবং 
তাহার অনস্ত অক্ষরতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পর! অধ্যাত্ব 
শক্তির ক্রিয়াকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান যে দিব্য সত্তা, 
চৈতন্য, ইচ্ছা! বা শক্তিকে বিস্তার করিতেছেন,--যয়েনং ধার্ধযতে 
জগৎ্,--তাহাই পর! প্ররুতি। ভগবান তাহার সতায় যাহা কিছু 
আপনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরেন এবং জীবের অধ্যাত্ম প্রকাতি 
ব! স্বভাবে প্রকট করেন, সে সবেরই মূল শক্তি ও সত্যটি আত্মা 
এ" পরাপ্রকৃতিতে আত্মপম্বিতের আলোকেই দেখিতে পায়। প্রত্যেক 
শদীবের অন্তনিহিত সত্য এবং মূল অধ্যাত্বতত্ব, যাহা নিজেকে 
লীলার মধ্যে কার্ধ্যতঃ প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সংলার মধ্যে 
যে মুল দিব্য প্রকৃতি সকল পরিবর্তন, বিকৃতি, বিপর্ধ্যয়ের ভিতরেও 
দিব্য অক্ষু্ রহিয়াছে তাহাই স্বভাব, | শ্বভাবের মধ্যে যাহ! 
নিহিত আছে সে সব বিশ্বগ্রকৃতির মধ্য বিস্ষ্ট হইয়াছে, বিশ্বপ্রকতি 
যেন তাহ লইয়! পুরুযোতমের অন্তদূর্টির ছায়ায় যথাশকি ব্যবহার 
করে। নিত্য শ্বভাবের মধ্য হইতে, প্রত্যেক ভূতের মূল প্রকৃতি 
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ও অধ্যাত্বসত্বার মধ্য হইতে, প্রকৃতি নান! বৈচিত্র্যের ক্ট্টি করিয়া 
উহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে,-নিজের নামরূপের সমস্ত 
পরিবর্তনের খেলা, দেশ-কাল-নিমিত্বের পরিবর্তনের খেলা প্রকট 
করিতেছে *। 

এই সব অভিব্যক্তি, এবং অবস্থা হইতে অবস্থার প্রবর্তন 
ইহাই কশ্ম, প্রকৃতির ক্রিগ্া। প্রকু-্তই কর্মী, লীলাময়ী। স্বভাব 
যখন স্যট্িক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে (বিসর্গ), তাহাই কর্মের 
প্রথম রূপ। স্য্টি ছুই প্রকারের,--ভূত ও ভাব। স্থ্টিতে যে সকল 
বস্ত আবির্ভূত হইতেছে, তাহারাই ভূত (ভূতকরঃ), এবং এ 
সকল বস্তব অন্তরে ও বাহিরে যে রূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাই 
ভাব (ভাবকরঃ )। কালের মধ্যে নিয়ত এই সকল জিনিষেরই 
উৎপত্তি হইতেছে (উত্তব)) করের স্থষ্টশক্তিই এই উদ্ভবের মূল । 
প্রকৃতির শক্তিসমুহের পরস্পর সংযোগে এই সব পরিবর্তনশীল লীল! 
প্রকট হইতেছে ( অধিভূত )। ইহাই জগৎ, ইহাই জীবাত্মার ঠচতন্যের 
বিষয় -বস্তব (৮: ০৮৪০৮ ০৫ ৪ ৪০00] 00080101181)998) | 
এই সমুদায়ের মধ্যে জীবাতআ্মাই দ্রষ্টট ও ভোক্তান্বূপ প্রক্কৃতিস্থ 
দেবতা । মন, বুদ্ধি, ইন্ত্িয়ের দিব্য শক্তিসমূহ,__জীবাত্ম/ আপন চৈতন্যময় 
সত্তার যে সকল শক্তির দ্বার! প্ররুতির খেঙ্গাকে নিজের মধো প্রতিফলিত 
করে, তাহাদিগকে লইয়াই অধিদৈব | অতএব এই প্রকৃতিস্থ আত্মাই ক্ষর 
পুরুষ, ইহাই পরিবর্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত কর্ণলীলা । এই আত্ম! 


* দেশ ও কালের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে এক অবস্থা হইতে অন্ত 
অবস্থার ষে বিকাশ হইতেছে ভাহাকেই আমর! নিমিত্ত (0%589116) ) 
বলি। 


পরম পুরুষ ৬৩ 


ধ্খন প্রক্কতি হইতে সরিয়। ত্রন্মে অবস্থিত, তখন ইহাই অক্ষর- 
পুরুষ, অপরিবর্তনশীল আত্ম, ভগবানের শাখত নিক্রিয়তা । কিন্তু 
ক্ষরপুরুষের দেহ ও রূপের মধ্যে দিব্য পরম পুরুষ বাস করেন। 
মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, তাহাতে অক্ষর সত্তার শাস্তি 
রহিয়া্ছে। আবার সেই সঙ্গেই তিনি ক্ষরলীলাও উপভোগ 
করিতেছেন। তিনি যে কেবল বিশ্বের অতীত এক পরম পদে 
আমাদের নিকট হইতে বহুদুরে রৃহিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, 
তিনি এখানেও সর্ধবভূতের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন, প্রকৃতিতে 
এবং মানুষের হদ্দেশে বিরাজ করিতেছেন । এখানে তিনি 
প্রকৃতির কর্মনমৃহকে যজ্ঞক্ূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং মান্ুষ সঙ্ঞানে 
তাহার শিকট আত্মসমর্পণ করিবে সেই ব্সপেক্ষায় রহিয়াছেন। 
কিন্ত সকল সময়ে, এমন কি মানুষের অজ্ঞান ও অহঙ্কারের মধ্যেও, 
তিনি মানুষের হ্বভাবের অধীশ্বর এবং তাহার সকল কর্মের প্রভু । 
তাহার অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি ও কর্মের ক্রিয়। চলে। তাহা হইতেই 


জীবাত্ম প্রকৃতির ক্ষরলীলায় আবিভ্ত হয়; অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠার 
ভিতর দিয়! জীবাত্মা আবার তাহাতেই ফিরিয়া যায়, ভগবানের 


প্রমপদ লাভ করে;--পরমং ধাম। 
জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মান্থুষ প্ররুতি এবং কর্মের ক্রিয়ার 
বশে জগৎ হইতে জগতান্তরে গমনাগমন করে। প্রকৃতিস্থ পুরুষ 
(00172910510 518016), ইহাই তাহার স্থত্র; তাহার মধ্যে 
আত্মা যাহা চিস্তা করে, যাহা ভাবে, যাহা করে সে সর্বদা 
তাহাই হয়। পূর্বজন্মে সে যাহা ছিল, যাহা করিয়াছে লেই 
সবের দ্বারাই তাহার বর্তমান জন্ম নির্ঘাপ্লিত হইয়াছে। আবার 
এই জনে মৃত্যুকাল পর্য্যাস্ত সে যেস্ধপ থাকিবে, যাহা! ভাবিবে, যাহা! 


৫৪ শঅরবিদ্দের গীতা 


করিবে সেই সবের দ্বারাই নির্ধারিত হইবে যে, সে পরলোকে 
কি হইবে এবং পরজন্মেই বা কি হইবে। জন্ম যদি পহওয়া” 
(১৪০০21708), তাহা হইলে মৃত্যুও “হওয়া, মৃত্যু কোন ক্রমেই 
ফুরাইয়া যাওয়া নহে। শরীর পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু জীবাত্মা' 
আপনার পথেই চলিতে থাকে (ত্যক্ত1 কলেবরম্)। অতএব 
তাহার মহাযাত্তার সন্ধিক্ষণে সে কিরূপ থাকে তাহার উপর 
অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ যে-বপ “হওয়া”র' উপর ভাহার 
চিত্ত মৃত্যুকালে নিবিষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেও সর্বদা যাহার চিন্তায় 
পুর্ণ ছিল, তাহাকে সেই রূপই পাইতে হয়। যেহেতু প্ররুতি 
কর্মের দ্বারা জীবাত্মার চিস্তা ও শক্তি সকলের বিকাশ করে। 
বস্ততঃ উহাই তাহার একমাত্র কাজ। অন্তএব, মানবাত্মা যদি 
পুরুযোত্তমের পদ লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে ছুইটি জিনিষের 
প্রয়োজন। ছুইটি সর্ত পূর্ণ করিতেই হইবে; তবেই উহা সম্ভব 
হইতে পারিবে। পাধিব জীবনে তাহার সমগ্র অন্তর্জীবনকে এঁ 
আদর্শের দিকে গড়িয়া তোলা চাই; এবং মৃত্যাকালেও তাহার 
সেই আদর্শ ও আক্াজ্ষাকে একান্ত্িক ভাবে ধরিয়া থাকা চাই। 
শ্ীকণ বলিলেন, “যে কেহ অস্তিমকালে আমাকে অনুম্মরণপূর্ব্বক 
তাহার দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, সে আমার ভাব, অর্থাৎ 
পুরুযোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হয়” *। ভগবানের মুল সতার সহিত 
সে মিলিত হয়। তাহাই জীবাত্মার চরম গতি (পরো ভাষ )। 
এইখানেই কর্খের শেষ পরিণতি/-কর্শ এখানে নিজের মধ্যে, 


অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ুক্ত1 কলেবরম্‌। 
যঃ প্রগ্থাতি স মগ্তাবং যাতি নাস্তাজ সংশয়ঃ। ৮1৫ 


পরম পুরুষ ৫ 


আপনার উৎসে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ্বর্লীলার মধ্যে আগিয়! 
জীবাত্মার মূল অধ্যাত্ম প্ররুতিঃত্বভাব, ঢাকা পড়িয়া যায়, তাহার 
চৈতন্ের অন্তান্ প্রতিভাসিক ভাবের বিকাশ হয়,--তম্‌ তম্‌ ভাঁবম্‌। 
জীবাত্মা যখন এই বিকাশের লীলা অন্ুদরণ করিয়া ভাহার সকল 

ভামিক ভাবের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, তখন সে 
তাহার দেই মূল প্রকৃতিতে ফিরিয়া! যায়; এবং এইরপে ফিরিয়া 
গিয। তাহার প্রকৃত অধ্যাত্ম দত্তার--আত্মার, সন্ধান পায় এবং 
শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে ( মদ্ভাবম্‌)। এক হিসাবে বলিতে পারা 
যায় যে, মে তখন ভগবান হয়) কারণ, তাহার গ্রতিভাসিক 
প্রকৃতি ও জীবনের চরম রূপান্তর সাধনের দ্বার! সে ভগবানের প্রকৃতির 
_ সহিতই মিলিত হয়। 

এখানে গীতা! মৃত্যুকালীন মনের ভাব ও চিস্তার উপর বিশেষ 
জোর দিয়াছে। গীতা কেন এইরূপ, জোর দিয়াছে তাহা বুঝা 
কঠিন হইবে যদি আমরা! চৈতন্তের আত্মস্থজনী শক্তি (9011-0:98815ও 
0০৮৪: ০1 0005010080888) যাহাকে বলা যাইতে পারে সেই 
শক্তির পরিচয় না লই। চিন্তা আস্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা, এবং পূর্ণ ও 
এঁকাস্তিক সঙ্কল্পের সহিত যাহার উপর নিবন্ধ হয়। আমাদের 
অভ্যন্তরীণ সত্বারও তাহাতে পরিবপ্তিত হইবার সভাবন! হয়। এই 
সম্ভাবনা! নিশ্চিত শক্তিতে পর্িণত' হয় যখন আমরা সেই সকল 
উচ্চতর অধ্যাত্ম এবং আত্মবিকশিত অন্থভৃতিতে যাই যেগুলি 
আমাদের সাধারণ মনন্তত্বের স্তায় বাহা জিনিষের অধীন নহে 
(এই সাধারণ মনম্তত্ব বাহ্প্রক্কতির অধীনভা-পাশে বন্ধ )। সেখানে 
আমরা দেখিতে. পাই যে, যাহাতে আমাদের মনকে নিবন্ধ করি 
রাখি এবং সর্বদা যে দিকে উন্মুখ হই! থাকি, আদর! নিশ্চিত" 


৫৬ জ্ীঅরবিন্দের গীতা! 


ভাবে ক্রমশঃ তাহাই হইয়া উঠি। অতএব সেখানে চিন্তার কোন চ্যুতি, 
স্বৃতির কোন ভ্রংখশতা হইলেই এ পরিবর্তনের ব্যাঘাত হইবে, অথবা 
ইহার ক্রিয়ার কিছু ব্ধঃপতন হইবে এবং আমরা যাহা! ছিলাম আবার 
সেই দিকেই ফিরিয়া যাইব,--অন্তত: যতক্ষণ না মুলত: অনিবর্থ্য 
ভাবে আমরা আমাদের নৃতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি ততক্ষণ 
এরূপ অধঃপতনের আশঙ্কা আছে । যখন আমরা এরপ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছি, যখন উহা আমাদের সাধারণ অন্থভূতি উপলব্ধির 
বিষয় হইয়াছে, তখন উহার স্থতি আপনা হইতেই থাকে; কারণ 
তখন উহাই হয় আমাদের চৈতন্তের স্বাভাবিক স্বরূপ । 
এই মরজীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণে. আমাদের মনের ভাব 
কিরূপ থাকে তাহার প্রয়োজনীয়তা এখন বুঝা গেল। কিন্তু সমস্ত 
জীবন মনে না করিয়া কেবল মৃত্যুকালে মনে করিলে, অথব৷ 
আমাদের সমস্ত জীবন ধরিয়! যথেষ্টভাবে প্রস্তত না হইলে শুধু 
মৃত্যুকালীন অন্ুম্মরণ আমাদিকে এইরূপ উদ্ধার করিতে পারে 
না। লৌকিক ধশ্ম-সকল মুক্তিঙাভের যে-সব সহজ পথ দেখা- 
ইয়া দেয়, তাহাদের সহিত গীতার শিক্ষার সাদৃশ্ট নাই। মৃত্যুকালে 
ধর্মযাজক আনিয়! মুক্তির পথ পরিষার করিয়! দিবে, সারাজীবন 
পাপে কাটাইয়াও এইভাবে শেষকালে খ্রীষ্টানোচিত পবি্র 
মৃত্যু (5010750120 498500” ) হইবে, অথবা পবিত্র কাশী- 
ধামে বা গঙ্গাতীরে মরিতে পারিলেই মুক্তিলাভের জন্য আর 
কিছুরই প্রয়োজন হয় না--এই সব অজ্ঞান কল্পনার সহিত গীভার 
শিক্ষা কোথাও মেলে না। যে দিব্য অধ্যাত্মভাবের উপর 
মনকে দৈহিক মৃত্যুর সময়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে 
হইবে,-য্‌ম্‌ ্বরন্‌ ভাবম্‌ ত্যজতি অস্তে কলেবরম্+-দৈহিক জীবনেও 
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প্রতি 'মূহ্র্তে আত্মাকে অস্তরে সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে, 
--সঙ্ধা তদ্‌ভাবভাবিতঃ *। শ্রীগুর বলিলেন--“অতএব সকল 
সময়ে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর, কারণ যদি তোমার 
মন ও বুদ্ধি সকল সময়ে আমাতে নিবদ্ধ রাখিতে পার এবং 
আমাকে অর্পণ করিতে পার,_মযার্পিত মনোবুদ্ধি--তাহা হইলে 
নিশ্চয় তুম আমাতেই আ'সবে। যেহেতু সর্ধদ৷ যোগ অভ্যাসের 
দ্বারা অনন্তচিত্ হইয়া তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে গোক দিব্য 
পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়” &। 


এখানে আমরা এই পরম পুরুষের প্রথম বর্ণনা পাইতেছি, 
.-ইনি ভগবান, ইনি অক্ষর অপেক্ষাও মহত্তর ও বৃহত্তর, গীত) 
পরে ইঠাকেই পুরুষে ত্রম নাম দিয়াছে । তাহার কালাতীত অনস্ততায় 
তিনিও অক্ষর এবং এই সব ব্যক্ত প্রপঞ্চের বহু উপরে; কালের 
মধো আমরা তাহার সত্তার সামান্য আভাদ মাত্র পাই নান! 
বিচিত্র রূপ ও ছন্মবেশের মধা দিয়া (অব্যক্তোহক্ষরঃ )। তথাপি 
তিনি শুধুই অরূপ অনির্দেশ্ঠট নহেন, অথবা তিনি কেবল এএই 
জন্তই অনির্দেষ্ত যে, মানুষের মন যত বেশী হুশ্মভার ধারণ! 


যং যং বাপি স্মরন ভাবং তার্জতান্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌোন্তেয় সদ! তন্তাবভাবিতঃ ॥ ৮1৬ 
তন্মাৎ সর্কেষু কালেষু মামনুম্মর যুধ্য চ 
ময্যপ্পিতমনোবুদ্ধি মামেবৈধুন্যসংশয়ং | ৮1৭ 
অভ্যাসযোগযুক্কেন চেতসা নান্গ।মিন।। 

পরমং পুরুবং দিব্য. যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌ ॥ ৮/৮ 


৫৮ গশ্রঅরবিকন্দর গীত! 


করিতে পারে, তিনি তাহা হইতেও লুক এবং ভগবানের " বণ 
আমাদের চিন্তার. অতীত, অণোরণীক়্াংসম্‌ অচিজ্ত্যব্পম *% | 
এই পরম পুরুষ পরমাত্মাই ত্রষ্টা, অতি পুরাতন । তাহার অনস্ত 
আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞানে তিনিই সমগ্ বিশ্বের প্রভু এবং শাস্ত|। 
তিনি তাহার সত্তার মধ্যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তকে যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত করিয়! বাখিয়াছেন,-কবিম্‌ পুরাণম্‌ অন্থশাসিতারম্‌ 
সর্ধস্ত ধাতারম্। বেদবিদ্গণ যে শ্বয়ন্ অক্ষরব্রন্মের কথা বলেন, 
এই পরমাত্মাই সেই ব্রহ্ষ। যতিগণ তপস্তার দ্বারা মানসিক 
বিক্ষেপসমূহের উপর উঠিয়। ইহার মধ্যেই প্রবেশ জাভ করেন”_ 
ইহাকেই পাইবার জন্ত তাহারা ইন্দ্িয-সংযম অভ্যাস করেন &। 
সেই অনস্ত সদ্বস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ গতি, স্থান, পদ ( অতএব কালের মধ্যে 
জীবাত্মার যে বিকাশ হইতেছে, সেই বিকাশলীলার ইহাই পরম 
লক্ষ্য ); কিন্তু ইহার মধ্যে কোন বিকাশের খেলা নাই, ইহা! 
এক আদিঃ সনাতন, পরম অবস্থা বা স্থান,-পরমম্‌ স্থানম্‌ 
আছ্যম্‌। | 


কবিং পুরাণমন্ুশানিতার 
মণোরণীয়াং সমন্ুম্মরেদ যঃ। 
সর্ধস্ত ধাতারমচিস্ত্য রূপ--. 
মদিত্যবর্ঁৎ তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮৯ 
যদক্ষরং বেদবিদো বদত্তি 
বিশস্তি য্যতয়ো৷ বীতরাগা: | 
যদ্দিচ্ছত্তে! ব্র্ষচর্ধ্যং চরন্তি 
তৎ তে পদং সংগ্রহেন প্রবক্ষ্যে 1৮1১১ 
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যোর়ী অদ্ভিমকালে মনের যে ভাবে থাকিয়া জীবন হইতে 
মৃত্যুর ভিতর দিয়! এই পরম দিব্য স্থানে পৌঁছান, গীতা তাহারই 
বর্ণনা করিতেছে। অচঞ্চল মন, যোগবলে বলীয়ান্‌ আত্মা, ভক্তিতে 
ভগবানের সহিত যোগ (জ্ঞানের ছার! নিরাকারের সহিত যোগ 
থাকে বলিয়া ভক্তিযোগ নিশ্রয়োজন হয় না, শেষ পর্য)স্ত এই 
ভক্তি পরম যোগশক্তির অঙ্জরূপেই বিষ্যমান থাকে ); এবং প্রাণ- 
শক্তি ভ্রমধ্যে, দিবাদৃষ্টির অধিষ্ঠানে সংগৃহীত * | সমন্ত ইন্ডিয়তার 
রুদ্ধ হয়, মনকে হৃদয়ে নিরোধ কর! হয়, প্রাণশক্তিকে বিক্ষেপ 
হইতে সংগ্রহ করি! মন্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়? বুদ্ধি 
ওম্‌ এই পবিত্র অক্ষরের উচ্চারণ এবং ইহার ভাব ধারণ! করিতে 
এবং পরম পুরুষকে প্ৰরণ করিতে একাগ্র হয়, ( মামহস্মুরন্‌ ) 
& | ইহাই দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পস্থা,--বিশ্বাতীত 
অনন্তের নিকট সমগ্র শেষ সমর্পণ | তথাপিঃ ইহা কেবল একটি 
প্রক্রিয়৷ মাত্র; মূল প্রয়োজন হইতেছে, জীবনে, এমন কি যুদ্ধ 
ও কর্মের মধ্যেও, সর্ধদা অব্যভিচারী ভাবে ভগবানকে ম্মরগ 


প্রন্থাণকালে মনসাচলেন 
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। 
ভ্রবোমধ্যে প্রাণমাবেস্ত সমাক্‌ 
স তং পরং পুরুষমূপৈতি দিবাম্‌॥ ৮1১৭ 
সর্বন্থারাণি সংযম্য মনে হৃদি নিরুধ্য চ। 

ূর্ঘগ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো! যোগধারপাম, ॥ ৮১২ 
ওমিতোকাক্ষরং বরন্থ ব্যাহরন্‌ মামছন্মরন | 
ষঃ প্রয়াতি ত্যঙ্ধন, দেহং স ঘাতি পর়মাং গতিম.॥ ৮1১৩ 


৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা! 


করা,--মাম্‌ অনুম্মর যুধা চ--, এবং সমগ্র জীবনযাত্রাকে বিরতিহীন 
যোগে পরিণত করা (নিত্যযোগ ) * ॥ ভগবান বঙ্গিলেন, 
“যে ইহা করে সে অনায়াসে আমাকে লাভ করে; সেই মহাত্মই পরম্‌ 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় &। 


এই্ঈরূপে জীব যখন দেহত্যাগ করিয়া যায়, তখন সে থে 
অবস্থায় পৌছায়ঃ তাহা বিশ্বাতীত (9907850087030) অবস্থা ॥ 
বিশ্বপ্রপঞ্চে যে সকল উচ্চতম স্তরের জগৎ রহিয়াছে, দেখান হইতেও 
পুনর্জন্মে ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু যে-জীব পুরুষোতমে গমন 
করিয়াছে সে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধা নহে 2 । 
অতএব জ্ঞানের দ্বারা অনির্দেশ্য ব্রদ্ধের উপাসন। করিগ্া যে ফল্পই 
পাওয়া, যাউক, অন্ততম পূর্ণ উপাসন! জ্ঞান কর্ম ও প্রেমের 
সশ্মিলনের ঘ্বারা সর্ধবকর্মের অধীশ্বর, সকল মাম্থষের ও সর্বভূতের 
সুহাদ শ্বয়ভূ ভগবানের উপাসনা করিয়াও সেই ফল পাওয়া যায়। 
তাহাকে এইরূপে জানায় এবং এইভাবে তাহার উপালনা করায় 
পুনর্জন্মে বা কর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না মরলোকের অনিত্য 
ছুঃখময় অবস্থা হইতে (ছুঃখালয়ম অশাশ্বতম্) চিরন্তন মুক্তিলাভ 
করিতে জীবের যে আকাঙ্ষ' জীব তাহা পূর্ণ করিতে পাঁরে। 


'অনন্থচেতাঃ সততং যে! মাং স্মরতি নিতাশঃ | 

তশ্তাহং সুলভঃ পার্থ নিতাবুক্ঞস্য যোগিনঃ ॥ ৮1১৪ 
মামৃপেত্য পুনর্জন্ম হুঃখালয়ামশাশ্বতম, | 

নাপু,বস্তি মহাত্বানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ৮,১৫ 
আত্রন্ষহুবনাল্লোকাঃ পুনরাবন্তিনোহব্প । 

মামুপেত্য তু কৌন্তে পুনর্জন ন বিদ্যতে | ৮1১৬ 
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জন্মান্তর-চক্র এবং সেই চক্র হইতে মুক্রিঙ্লাভ বিষয়ে আরও স্পষ্ট 
ধারণ] দিবার জন্য গীতা এখানে জগৎচক্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে 
প্রাচীন ভারতে যে মত স্থগ্রচলিত ছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। 
অগৎ যে সময়ে প্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্ধার দিব বলা হয়, 
জগৎ যে সময়ে অপ্রকট থাকে তাহাকে ব্রদ্ষার রজনী 
ৰল! হয় । কালের পরিমাণে উভয়েই সমান | রক্ষার কণ্ম 
চলে সহন্রযুগ ধরিয়া, আবার ব্রদ্ধার নিভ্রাও সহন্র নীরব ষুগ 
* | দিবসাগমে ব্াক্ত বস্ত সকল অব্যক্তের মধ্য হইতে 
আবিভূর্ত হয়, রাত্রি সমাগমে সকলে অদৃশ্ত হয় বা অবাক্তের 
মধ্যে লীন হয় ৭ | এইরূপে সর্ধভূত অবশভাবে প্রকাশ ও 
প্রলয়ের চক্রে ঘুরিতেছে; পুনঃ পুনঃ তাহারা দিবদাগমে আবিতূ্তি 
হইতেছে (তূত্বা ভূত্ব), এবং অবিরত তাহারা রাত্রিসমাগমে 
অব্যক্তের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে ? 1 কিন্তু এই অব্যক্তই 
ভগবানের দিব্য আগ অবস্থা নহে; তাহার আর এক অবস্থা 
(ভাবোইসঃ) আছে, বিশ্বের এই অবাক্তাবস্থার উপরেও এক 
বিশ্বাতীত অব্যক্ত, তাহা অনন্তকাল ন্বপ্রতিষ্ঠ, তাহ! এই ব্যক্ত বিশ্বের 
বিপরীত অব্যক্ত নহে কিন্তু ইহীর বহু উপরে, ইহা হইতে সম্পূর্ণ 


সহমযুগপর্য্যন্তমহর্যদ ব্রহ্মণো বিছুঃ | 
রাত্রিংযুগসহত্রাস্তাং তেহহোরান্রবিদোজনাঃ ॥ ৮1১৭ 
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্তাহরাগমে | 
রাজ্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তৈবাব্যক্তনংজ্ঞকে ॥ ৮1১৮ 
ভূতগ্রামঃ স এবাকং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে 
রাজ্যাগমেইবশঃ পার্থ গ্রভবত্যহরাগমে ॥ ৮১৯ 


নই শ্র্রবিন্দের গীতা 


বিভিন্ন, অপরিবর্তনীয়, সনাতন,-্সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও তাহ! 
বিনষ্ট হয় না * | “তাহাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়, তাহাকেই 
'লোকে পরমা! এবং পরম। গতি বলে। যাহারা তাহাতে পৌছায় 
তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না; তাহাই আমার পরম ধাম» 
ঞ% 1 কারণ, যে জীবাত্ম। সেখানে পৌছিয়াছেখ সে বিশ্বের 
প্রকাশ ও প্রলয়চক্র হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে । 

জগৎ-চক্র সন্থন্ধে এই মত আমর। গ্রহণ করি 'আর না করি, 
€ “অহোরাত্রবিদ"গণের জ্ঞানের মূল্য আমাদের কাছে কতথানি 
তাহার উপরেই উহা নির্ভর করে) গীতা ইহাকে যেভাবে ব্যবহার 
করিয়াছে তাহাই ত্রষ্টব্া। সহজেই ধারণা হইতে পারে, এই যে 
সনাতন, অব্যক্ত সত্তা, যাহার পরম ভাবের সহিত বিশ্বের অভি- 
ব্যক্তি বা লয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই বলিয়া মনে হয়, উহাই চির- 
অনির্দেশ্ঠ, অজ্ঞাত, নিরুপাধিক ব্রদ্ম; এবং উহাতে পৌছিতে হইলে, 
জীবনলীলাম আমর! যাহা হইয়াছি, সেই সব বজ্জন করাই আমাদের 
পক্ষে প্রকৃত পন্থা । মনের জ্ঞান, হৃদয়ের ভক্তি, যৌগিক ইচ্ছা, 
জাগ্রত প্রাণশক্তি-_-এই সব সম্মিলিত ভাবে একাগ্র করিয়া উহার 
দিকে আমাদের সমগ্র আস্তর চেতনাকে লইয়া যাওয়া ঠিক পথ 
নহে। বিশেষতঃ যে নির্বিশেষ ত্রত্ধ সকল সম্বন্বশূন্ত, অব্যবহার্ধ্য, 
তাহার প্রতি ভক্ত প্রধুজ্গা বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু, গীতা 


পর্তম্মাত, ভাবোহন্তোইব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ | 
যঃ সর্ব্েধু ভূতেষু নশ্বৎস্থ ন বিনশ্ততি ॥ ৮২৯ 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্‌। 


যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তঙ্ধাম পরমং মম ॥ ৮1২১ 


পরম পুরুষ ৬৩ 


জোর দিয়াই বলিয়াছে, যদিও এট অবস্থা বিশ্বাভীত, এবং যদিও 
ইহা চির-অব্যক্ঞ, তথাপি “পেই পরম পুরুষকে অনন্ত ভক্তির 
দ্বারাই লাভ করিতে হইবে, ধাহার মধ্যে সর্বভূত বিরাজ করিতেছে, 
যিনি এই সমগ্র জগৎকে বিস্তার করিয়াছেন * 1” অর্থাৎ এই 
পরম পুরুষ আমাদের মায়ার জগৎ হইতে দূরে অবস্থিত একেবারে 
সম্পূর্ণ সন্ন্বশূন্ত ব্রন্ম নহেন। পরন্ত তিনি ত্রষ্টা, শ্রশ্প, এ ই জগৎ- 
সমূ:হর শান্তা, কবিম্‌ অন্থশাসিতারম্‌, ধাতারম্‌। তাহাকেই এক 
এবং সব, বাস্থদেবঃ সর্ধমিতি জানিয়া ও ভক্তি করিম্বা, সকল 
বস্ত, সকল ঘটনা, সকল কর্শে তাহার সহিত আমাদের সমগ্র 
চেতনাকে যুক্ত করিয়াই আমাদিগকে পরম! গতি, পূর্ন নিদ্ধি, 
চরম মুক্তির সাধনা করিতে হইবে 

তাহার পরই আরও রহশ্তময় এক পিষ্ধান্তের বর্ণনা । এইটি 
গীতা প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকগণের ( 2278৮109) নিকট হইতে 
গ্রহণ করিয়াছে। যোগী যদ্দি পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিতে 
অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাহাকে কোন্‌ সময়ে দেহত্যাগ 
করিতে হইবে, আর যদি পুনর্জন্ম এড়াইতে চান তাহা! হইলেই 
বা তাহাকে কোন্‌ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, তাহারই বণনা 
4 | অগ্নি ও জ্যোতিঃ এবং ধূম বা! কুতহপিকা, দিবস এবং 
ধরাত্রি, শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ন এবং দক্ষিবায়ন--এইগুপি পরস্পর 


রঃ পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত] লভ্যন্তবনন্তয়! । 
যস্থান্তঃস্থানি ভূভানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥ ৮২২ 
£ যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃতিষ্চেব যোগিনঃ | 
প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ৮২৩ 


৬৪ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


বিপরীত । প্রথমগুলিতে দেহত্যগ করিয়া ব্রন্মবিদ, ব্রন্মকে প্রাপ্ত হন, 
কিন্তু ঘিতীয়গুলির দ্বারা যোগী চান্রমন জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন এবং পরে 


তাহাকে মানবজন্মে ফিরিয়া অসিতে হয * | এই ছুইটিই 
শুরু ও. কৃষ্চমার্গ। উপনিষদে এই ছুইটিকে যথাক্রমে দেব্যান 


ও পিতৃষান বলা হইয়াছে । যে যোগী এই ছুই মার্গের তত্ব জানেন, 
তাহাকে আর কোন ভ্রমে পতিত হইতে হয় না %। এই 
তত্বের পশ্চাতে জড়ক্গৎ ও মনোজগতের সম্বন্ববিষস্বক যেঞ্ষোন 
সত্য বা সন্কেত-হুত্রই থাকুক 1 (এইবিশ্বান প্রাচীন সাধকের 
অগ্ির্জ্যাতিরহঃ শুক্ুঃ যণ্মাসা উত্তরায়ণম। 
তত্র প্রযাতা৷ গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো! জনাঃ ॥ ৮২৪ " 
ধুমো রাত্তিস্তথা কৃষ্ণঃ যণ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্োগী প্রাপ্য নিবর্তৃতে ॥ ৮২৫ 
শুরুরুষে। গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। 
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্তৃতে পুনঃ ॥ ৮২৬ 
নৈতে ্ত্বী পার্থ জানন যোগী মুহযতি কশ্চন। 
তাস্মৎ সর্কেষু কালেষু যোগযুক্তে। ভবাজ্ঞুন ॥ ৮২৭ 
যৌগিক্* অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই তত্বের 
“পশ্চাতে জড়ঙ্গগৎ ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষগনক একটা! সত্য রহিয়াছে, 
যদিও তাহা! সর্বত্র খাটে না, ষথা_অস্তরে আলোকের শক্তির 
সহিত অন্ধকারের শক্তির ষে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে আলোকের 
শক্তিসমূহ বংসরের এবং ধিনের আলোর সময়ে অধিকতর প্রভাব- 
শালী হয় এবং অন্ধকার শক্তিগুলির প্রভাব অন্ধকার সময়ে বন্ধিত 
হয় এবং যতক্ষণ পর্যাস্ত শেষ জয় লাভ না হয়, ততক্ষ4 এইরপ প্রতি- 
২ যোগিতা চলিতে থাকে। 


পয়ম পুর ৫ 


(যুগ হষঈতেই চথিস্বা আসিতেছে। তাহারা প্রত্োক অড়বন্ততে 
মনোজগতের প্রকৃত সন্কেত দেখিতেন। তাহার! বর্বজ ভিতরের 
মহত বাহিরের» আলোকের সহিত জানের, অগ্নির সহিত তপঃ- 
শক্তির পারস্পরিক ক্ষি্া ও কতকটা এঁকাও মির্ণ করিতেন) 
আমাদিগকে কেবল দেখিতে হইবে যে, গীত। এখানে কথাটিকে 
কি ভাবে ঘুরাইন্া। শেষ করিয়াছে, “অতএব সকল সময়ে 
যোগযুক্ত থাক”্তম্মাৎ সর্বেধু কালেষু যোগযুক্তে। ভবার্ছন 

ফলত:, মূল কথা এই, সমস্ত সত্তকে ভগবাৰের সহিত এক 
কর! ॥ এমন সমগ্র ভাবে এবং সর্ব রকমে এক, যেন সর্বদা 
স্বাভাবিকভাবে যোগযুক্ষ হইগ্া থাক! যায়। এবং এইরূণে সথগ্র 
জীবনটিকে, শুধু চিন্ত! বা ধ্যানকে নহে, কিন্তু কর্শ, প্রয়াস, যুদ্ধ 
সবকেই ভগবানের অন্থম্মরণে পরিণত করা। “আমাকে ম্মরণ কর 
আর যুদ্ধ কর”, ইহার অর্থ অনন্তের নিত্য অহুম্মরণ যেন অনিত্য 
সারের দ্বন্দের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও হারাইয়া ন| যায়। এবং 
ইহা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব বলিমাই মনে হয়। বস্ততঃ ইহ 
কেবল তখনই সম্পূর্নভাবে সম্ভব হয় যদি অন্ান্ত প্রয়োজনগুলি 
পূর্ণ কর! হয়।--যদ্দি আমরা আমার্দের চেতনায় সকলের সহিত 
এক আত্ম! হইয়া থাকি, সকল সময়ে আমাদের মনে থাকে যে, 
সেই এক আত্ম! ভগবান, এবং আমাদের চক্ষু ও আমাদের 
অন্যান্ত ইন্দ্রিয়গণ সর্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করে যেন 
কোন জিনিষকে কেবল বাহ্হেন্ত্িযগ্রাহ বস্ত বলিয়া কখনও তল 
করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হপ্। পরস্ত এ বাহ্‌ রূপের মধো 
ভগবানকে একই সঙ্গে প্রচ্ছর ও ব্যক্ত দেখিতে পারি, এবং যদি 
আমাদের ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছার সহিত চেতনায় এক হনব, এবং 


৬ ্রঅরবিন্দের গীতা 


আমাদের ইচ্ছার, মনের, শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়া এ তগবদিচ্ছা 
হইতেই আসিতেছে বলিয়া অন্থভব করি,--উহ1 ভগবদিচ্ছারই 
ক্রিয়া, ভগবদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত, অথবা তাহার সহিত একই বলিয়া 
উপলব্ধি করি, তাহা হইলে গীতা যাহা চাহিতেছে তাহা পূর্ণ- 
ভাবে সম্পাদন কর যায়। তখন আর ভগবানের অন্ুম্মরণ 
মনের একটা সাময়িক ব্যাপার হয় না) পরস্ত তখন উহাই হয় 
আমাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা এবং একভাবে আমাদের 
চেতনার সার বস্ত। তখন জীব তাহার স্বাধিকার লাভ করিয়াছে, 
পুরুযোত্মের সহিত তাহার সত্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ব, অধ্যাত্ম 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে.তখন আমাদের সমস্ত জীবনই যোগ, 
ভগবানের সহিত এঁক্য,--সে এক্য সিদ্ধ, আবার অনন্তকাল ধরিয়াই 
তাহা সাধিত হইয়া চলিয়াছে। 


৬৮ প্রঅরবিন্দের গীতা 


তাহার মধ্যে ভগবানের থে অমর শ্ফুপিঙ্গ ও অংশ রহিয়াছে, 
তাহাই তাহার অজ্ঞানে বিকৃত হইয়া অহংচেতনা রূপে প্রতিভাত 
হইতেছে । ূ 

ভাছার মনে এখনও ঘদি কোনও সংশয় থাকে, এই বিশ্বরূপ- 
দর্শনই তাহা দূর করিয়া দিবে, এবং তাঙ্তাকে সেই কাজের 
জন্ক শক্তিমান করিয়া তুলিবে, যেকাজ হইতে সে পশ্চাৎপদ 
হইয়াছে, সেই কাজের জন্ত মে অলঙ্ব্য ভাবে নিয়োজিত, তাহার 
আর ফেরা চলে না,কারণ ফিরিলে তাহার মধ্যে ভগবানের 
ইচ্ছা ও আদেশকে অমান্য করা হইবে, এই আদেশ ইতিপূর্বেই 
তাহার ব্যক্তিগত চেতনায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিস্ত বিরাট বিশ্ব 
লীলার মধ্যেও যে সে-কর্সের নির্দেশ রহিয়াছে, শীঘ্রই তাহা 
প্রকাশিত হইবে! কারণ এখন বিশ্ব-পুরুষ ভগবানেরই দেহক্পে 
অঞ্জনের সম্মুখে দেখা দ্রিবেন,। অনন্ত কাল সেই দেহের আত্মা, 
তিনি তাহার মহান্‌ ভীতি-ব্যপ্ক স্বরে অঙ্জুনকে যুদ্ধের সংঘর্ষে প্রবৃন্ত 
হইতে আদেশ করিষেন। অজ্ঞুন তাহার ছার আদিষ্ট হইবে 
আত্মার মুক্তি-সাধধ করিতে, এই বিশ্ব-রছশ্্যের মধ্যে তাহার 
কর্ম সম্পাদন করিতে, এবং এই ছুইটি-্পমুক্তি-সাধন ও বর্ম 
একই সাধনা হইবে। অঙ্ছনের সন্ুখে আত্মজ্জানের উচ্চতর 
আলোক এবং ভগবান ও প্ররুতি সম্বন্ধে জ্ঞান যতই বেশী উদ্নঘাটিত 
হইতেছে, ততই তাহার বুদ্ধির সংশয় সমন্ত পরিষ্ষার হইয়! যাইতেছে। 
কিন্তু কেবল বুদ্ধির সংশর গরিফার্র হইলেই চলিবে না) তাহাকে 
দেখিতে হইবে অদ্বর্ঘীর স্বাক্া যাহা তাহার বহির্ূ্ধী মানবীয় 
দু্িকে আলোকিত করিবে, যেন নে কর্দ করিতে পারে, সমগ্র 
অন্বান মন্দির সহি, ত্বাহান্ব গ্রাতি অঙ্গের খুর্ণ. জন্ধার সহিত, 
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তাহায় মধ্যে যে-আয। ভাঙার জীবনের অীশ্বর আবার সেই 
আতখ্াই বিশ্বের এবং লমগ্র ধিশ্বজীবেনর অধীশ্বর সেই এখই 
আতর প্রতি পূর্ণ ভক্তির সহিত। 

ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু ধলা হইয়াছে, লে*শব জ্ঞানের ভিত্তি- 
স্থাপন করিয়াছে, অথবা ইছার প্রথমে প্রয়োজনীয় উপাদান 
প্রস্তস্ত করিয়াছে, কিন্তু এখন কাঠামোটির পুর্ণ আকার তাহা 
উন্মক্ক দৃষ্টির সম্মুখে ধর! হইধে। ইহার পরে যাহা আসিবে 
সে-সবও খুবই প্রস্বোক্ষনীয়; কারণ, সে-সব এই কাগামোর অংশ- 
গুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবে, কোন্টার কি মর্দ তাহা 
বুঝাইয়া দিষে; কিন্তু যে-পুরুষ তাহার সহিত্ত কথা কহিতেছেন, 
তাহার সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান মূলতঃ এখনই তাহার চক্ষের সম্মুখে 
খুলিয়া ধরা হইবে যেন ন! দেখা আর তাহার পক্ষে সম্ভঘ না 
হয়। পুর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাফে দেখান হইয়াছে, 
অজ্ঞান ও অহঙ্কত কর্মের গ্রন্থিতে তাহাকে থে অবশ্তভাবী-ভাষে 
বাধা থাকিতেই হইবে তাহা নহেগ-এইরূপ কর্শেই সে এতদিন 
সন্তষ্ঠ ছিলঃ শেষে উহা আর তাহার ধনকে তৃপ্ত করিতে পায়ে 
পাই, উহ্হাতে কোনও সমশ্যারই পূর্ণ সঙাধান লাই, সংলারের 
কর্মের মধ্যে যে বিরোধী ভাব রহিম্বাছে, তাহাতে তাহার মন 
বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কণ্মেরর জালে বন্ধ হইয়। তাহার হম 
ব্যথিত হইদ্বা উঠিম্বাছিল, জীবন ও কর্ন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা 
ব্যতীত কর্মের বন্ধন হইন্ে মুক্তির কোন পথই সে মেখিতে 
পাক নাই। তাহাকে দেখান হইন্বাছে যে কর্ম ও জীবন-বাজাগ 
কুইটি বিম়োধী পধ আছে, একটি হইতেছে আহংগের অঙ্ঞানে, 
খআগরটি হইতেছে পর্তার স্পই আত্মজানে | লে কর্ধ ফরিক্ে 


৭০. শ্রীঅরবিদ্দেব গীতা 


পারে বাদনার সহিত, রিপুর বশে, নীচের প্রন্কৃতির গুণজয়ের 
দ্বারা তাড়িত “অহং” রূপে, পাপ পুণ্যের সুখ-ছুঃখের ছন্দের 
অধীন হইয়া, কর্মের ফল ও পরিণামের চিন্তায় জয় পরাজয়ের, 
ভ ও অশ্ভের চিন্তায় বিভোর থাকিয়া, জগৎ-চক্রে বন্ধ হইয়।, 
কশ্ম অকন্ম বিকর্ম যে পরিবর্তনশীঙ্গ বিরোধী ভাবের দ্বার! 
মানুষের হৃদয় মন; আত্মাকে বিভ্রান্ত করেঃ সে সকলের মধ্যে 
জড়াইড্া পড়িয়া । কিন্তু অজ্ঞানের বর্মেই সে অকাট্য ভাবে 
বন্ধ নহে; সে যদি ইচ্ছা করে তবে জ্ঞানের কশ্মও করিতে 
পারে। সংসারে সে কশ্ম করিতে পারে উচ্চ ভাবুক রূপে, জিজ্ঞাস্থ 
রূপে, যোগী রূপে, প্রথমে যুক্তি-প্রার্থী রূপে এবং পরে যুক্ত-আত্া। 
রূপে । এই মহান, সম্ভাবনা উপলব্ধি করা এবং যে-জ্ঞান 
ও আত্ম-দৃষ্টি কাধ্যভঃ উহা! সম্ভব করিবে তাহাতে তাহার বুদ্ধিকে 
নিবিষ্ট রাখা, ইহাই তাহার দুঃখ ও মোহ হইতে মুক্তি পাইবারঃ মানব- 
জীবনের সমস্তা হইতে যুক্তি পাইবার পথ। 
আমাদের মধ্যে এক অধ্যাত্ব সত্তা আছে, তাহা শাস্ত, কশ্মের 
অতীত, সম, এই বাহিরের কর্্মজালে বদ্ধ নহে, কিন্তু উহার ধাতা, 
উৎপততি-স্থঙ্স, অন্তর্যামী সাক্ষী রূপে উহাকে পর্যযবেক্ষণ করেঃ অথচ উহাতে 
জড়িত হয় না। উহ] অনন্ত, সবকে ভিতরে ধরিয়া রাখিয়াছে, 
সকলের মধ্যে এক আত্মা» প্রকৃতির সমগ্র ক্মকে নিরপেক্ষ ভাবে 
অবলোকন করিতেছে এবং দেখিতেছে যে, এ-সব কেবল প্রকৃতির 
কর্ম, ' তাহার নিজের কর্ম নহে। উহা দেখে যেঃ অহং এবং 
অহংয়ের ইচ্ছা ও বুদ্ধি সবই প্রকৃতির যন্ত্র, এবং ইহাদের সকল 
কমই প্রকৃতির তিন গুণের জটিল ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এ সনাতন অধ্যাত্ব সত্তা নিজে & সব হইতে মুক্ত। এই সব 
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হইতে সে মুক্ত, কারণ তাহার জ্ঞান আছে, দে জানে ষে প্রক্কৃতি 
এবং অহং এবং এই নকল জীবের ব্যক্তিক সত্তা (839 2০7 
80081 610) ইহা লইয়াই অস্তিত্ব নহে। কারণ জগতে অন- 
বরত যে ক্ষর-লীলা চলিতেছে, মহান্‌ বা তুচ্ছ, চমকপ্রদ বা 
বিষাদজনক নিখিল পরিবর্তনশীল দৃশ্য-.কেবল ইহাই অন্তিত্বের 
(631869209 ) সবটুকু নছে। এমন কিছু আছে যাহা সনাতন, 
অক্ষর, অক্ষয়, কালাতীত হয় সত্তা; প্রকৃতির পরিবর্তনমকল 
তাহাকে স্পর্শ করে না। উহা সে-সবের নিরপেক্ষ ভ্ষ্টাঃ কাহাকেও 
বিচলিত করে ন" নিজেও বিচলিত হয় না, নিজে কোনও কর্ম 
করে নাও কাহারও কন্ম তাহাঁকে স্পশ করে না, মে পুখ্যবান ৪ 
' নহে, পাপীও নহে; কিন্তু নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মহান্‌ এবং অক্ষত। 
অহংভাবাপন্ন মানব যাহাতে ব্যথিত বা আর্ট হয় উহ! 
তাহাতে শোকান্বিত বা হ্র্ধান্থিত হয় নাঃ উহা কাহারও মিজ্জও 
নহে, কাহারও শক্রও নহে, কিন্ত সকলের মধ্যে এক সম আত্ম!। 
মাহয এখন এই আত্মা সন্বন্ধে সচেতন নহে, কারণ সে বহিমুধী মনের 
মধ্যে জড়াইয়। রহিয়াছে, সে অন্তরের মধ্যে বাস করিতে শিখিতে চায় 
না, অথব| শিখে নাই; নিজের কর্দ হইতে নির্জেকে সে পৃথক করিয়া 
ধরে না,সরিয়া দাড়ায় না এবং এ কর্মকে প্রকৃতির কর্ম বলিয়া দেখে 
না। অহংই বাধা, মোহচক্রের নাভি । জীবের অন্তরাত্মায় অহংয়ের 
লয় করাই মুক্তির জন্ত সর্বপ্রথম প্রয়োজন । অধ্যাত্ব সত্তা হওয়া, 
আর কেবল মন এবং অহং হুইয়! না থাকা, ইহাই এই মুক্তি-বাণীর 
প্রথম কথা । 

অঞ্জুনকে এই অন্ত প্রথমেই বগ। হইয়াছে তাহার কর্দের 
সমন্ত ফল-কীমন| পরিত্যাগ করিতে এবং যাহাই করিতে হউক 


৭২ শ্রজয়বিদ্গের দীক্ষা 


লেই কর্তব্য শুধু নিফাম নিরপেক্ষ কন্্া ভাবে সম্পাদন করিতে, 
--এই বিশ্বকর্থমমূহের ধিনিই ঈশ্বর হউন ভীহার হত্তে সমণ্ত ফলা- 
ফল ছাড়িয়া দিতে । কারণ, পে নিজে যে ঈশ্বর নহে তাহ! 
খুবই দুম্পষ্ট । তাহার ব্যক্তিগত অহংয়ের তৃপ্তির জন্ত প্রকৃতি আপনার 
পথে প্রবর্তিত হয় নাই । তাহার বাসনা, তাহার অভিলাব পূর্ণ করিবার 
নিদিত্ত বিশ্ব-প্রাণ জীবন-লীলা করিতৈছে না; তাহার মানপিক মতামত, 
তাহার সিদ্ধান্ত ও আদর্শ সার্থক করিবার জন্ত বিশ্ব-মন কাজ করিতেছে 
না, তাহার ক্ষুদ্র দরবারে বিশ্ব-মনের জাগতিক লক্ষা বা পাধিৰ 
কর্থধারা ও উদ্দেশ্য উপস্থিত করা হয় না। এই সব অধিকারের 
ঘ্ববী কেবল সেই সকল লোকে করে যাহারা নিজেদের বক্কি- 
ত্বের গণ্তীর মধ্যে বাস করে এবং সেই ক্ষুদ্র ও সন্কীর্ণ প্রতিষ্ঠা 
হইতে সমস্ত জিনিষকে দেখে। প্রথমেই তাহাকে জগতের উপর 
সাহার অহচ্কারের দাবী ছাড়িতে হইবে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের 
মধ্যে সে কেবল একজন মাত্র এই ভাবে তাহাকে কাজ করিতে 
হৃইবে। যে ফলাফল তাহার দ্বারা নির্ণাত নহে কিন্তু নিখিল 
কর্ম ও উদ্দেশ্যের স্বারা নির্পাত হইতেছে, তাহাতে ভাহার নিজের 
চেষ্টা ও যত্ব্বের অংশটুকু জোগাইতে হইবে | কিন্তু তাহাকে ইহা 
অপেক্ষা আরও বেশী কিছু করিতে হইবে,-লে যে কর্তা এই 
অভিমানও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে । সফল ব্যক্তিত্ব 
হইতে সৃক্ত হইয়! তাহাকে দেখিতে গুইবে যে, নিখিল বুদ্ধি, 
ইচ্ছা, মন প্রাণই তার মধ্যে এবং অপর সকলের মধ্যে কণ্ম 
করিতেছে । প্ররুতিই নিখিল বর্তা) তার কর্ম প্রককতিযই বর্ধ, 
ভি যেষন ভার মধ্যে প্ররূতির কর্খের ফজ তার চেনে এক 
ধহতর শক সবাক নিম্মন্িত মহান ধজলমহির অংশমান । 


গহাদ্‌ গুহ্তরং ৩ 


অধ্যাত্বভাবে সে ধর্দি এই ছুইাটি জিনিষ করিতে পাকে, তাহাশ্র 
হইলে তাহার করের জাল ও বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়িধে ; 
কারণ, এ বন্ধনের সম্‌ন্ত গ্রন্থি রহিয়াছে তাহার অহঙ্কারের দাবীতে 
এবং বর্তৃতবাভিমানে। পিপুর উদ্বেগ ও পাপ এবং ব্যক্তিগত স্ৃখ- 
দুঃখ তাহার আত্ম! হইতে অদৃশ্য .হইবে। তখন তাহা! শুদ্ধ, মহান, 
'শীস্ত, সকল লোক ও সকল জিনিষে সমভাবাপন্ন হইছ্া অস্তরের 
মধ্যে বাস করিবে । কম্ম তখন অন্তরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়! 
উৎপাদন করিবে না, তাহার আত্মার নির্মখলতা ও শাস্তির উপর 
কোন দাগ ব! চিন্থ রাখিয়া যাইবে না । তাহার থাকিবে অভ্যন্তরীণ 
স্থথঃ বিরাম, শ্বাচ্ছন্দা, এবং মুক্ত অক্ষত সত্তার অটুট আনন্দ । 
ভিতরে বা বাহিরে আর তাহার সেই পুরাতন ক্ষুপ্র ব্যক্তিত্বের 
'জের থাকিবে না; কারণ, সে তখন সঙজ্ঞানে উপলব্ধি করিবে 
যে, সে সকলের সহিত এক আত্মা,তাহার বাহ্‌ প্রকৃতিও 
নিখিল মন, প্রাণ, ইচ্ছার অচ্ছ্গ্য অংশ বলিয়াই তাহার জ্ঞানে 
অনুভূত হইবে। তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন সত্তা অধ্যাত্ম সভার 
নির্ণক্িক ভাবের মধ্যে গৃহীত ও নির্ধাপিত হইবে ) 
গ্াহার ম্বতন্্র অহংভাবাপক্ন প্রকৃতি বিশ্ব-প্রক্কৃতির লীলার সহিত 
একীভূত হইবে। 

কিন্ত, এই মুক্তি নির্ভর করে দুইটি যুগপৎ উপলদ্ধির উপরে, 
সম্পাষ্টভাষে আত্মদর্শন এবং স্পষ্টভাবে প্রকৃতি দর্শন । এই দুইটি 
উপলব্ধির সামন্ত এখনও হয় নাই॥ ইহা কেবল টবজ্ঞানিকের 
মানলিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে, জড়বাদী দার্শনিকও, নিনের 
আত্মা এবং অধ্যাত্ম লতার উপলব্ধি না থাকিলেও শুধু প্রকৃতি 
পন্বদ্ধেই কতকটা স্পষ্ট দৃষ্টি লাভ করিয়! একপ নিঃসঙ্গ হইতে 


৭৪ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


পারে । .ইহা ভাববাদী জানীরও (৪ 1998118510 ৪৪8৪ ) মান- 
পিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে। এরূপ ব্যক্তি বুদ্ধির আলোক. 
সহায়ে অহংয়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং বিক্ষোভকরী বরূপগুলি 
অতিক্রম করিতে পারে। ইহা আরও বড়, আরও জীবন্ত, আরও, 
পূর্ণ আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা | প্রকৃতির উপরে, মন-বুদ্ধির উপরে 
যে পরম সত্ব! রহিয়াছে, তাহার দর্শন লাভ করিয়াই এই 
নিঃসঙ্গতা লাভ করা যায়। কিন্ত, এই নিঃসঙ্গতাও মুক্তিন এবং 
স্পষ্ট জ্ঞানদৃষ্টিন কেবল গোড়াকার রহন্ত, ইহা দিধ্যরহস্তের সমগ্র 
সুত্র নহে; কারণ, শুধু এইটির দ্বারাই প্ররুতির ব্যাখ্যা হয়, 
না; এবং অধ্যাত্ম ও নিক্ষিন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠার সহিত কর্মজীবনের 
বিরোধ থাকিয়া যায় | দিব্য নিঃসঙ্গতা হইবে দিব্য কর্মেরই 
ভিত্তি। আগে যেমন অহ'-ভাবের বশে প্রকৃতির কাধ্যে যোগ 
দেওয়া! হইত, তাহার পবিবর্তে দিবা-ভাবে প্রক্কৃতির কার্যে যোগ 
দিতে হইবে, দিব্য শাস্তি দিবা ক্রিয়াকে, দিব্য গতিকে ধরিয়। 
থাকিবে । এই সত্য বরাবরই গুরুর মনে ছিল এবং দেই জন্তই 
তিনি যজ্ঞরূপে কন্ম করিতে, পরমপুরুষকেই আমাদের সকল কর্মের 
ঈশ্বর বলয়! জানিতে এবং অবতারের ও দিব্য-জন্মের মর্ম 
বুঝিতে বিশেষ করিয়! বলিয়াছেন; কিন্তু শান্ত মুক্ত ভাবের 
প্রতিষ্ঠ! প্রথমেই প্রয়োজন বলিয়া এই সত্োর উপর এতক্ষণ তেমন 
জোর দেও! হয় নাই। যে-সকগগ সত্যের দ্বারা আধ্যাত্মিক শাস্তি, 
নিঃসঙ্গতা, সমতা এবং এঁক্য লাভ করা যায়, এক কথায়, অক্ষর 
আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং তাহাই হওয়া যায় সেই সকল 
সত/ই পূর্ণভাবে পরিচ্ষট.করা হইয়াছে এবং তাহাদের বৃহত্বম। 
শক্তি ও সার্থকত। দেখান হইয়াছে । অন্ত যে মহান্‌ প্রয়োজনীম্ 


গুহাদ গুহতরং 


সত্য এই উপলব্ধিকে পূর্ণতর করিবে, সেটিকে কতকটা অম্পষ্ট 
রাখা হইয়াছে, অল্প আনোকে দেখান হইয়াছে । পুনঃপুনং এই 
সত্যের প্রতি ইঙ্গিত কর! হ্ইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্যাস্ত, 
সেইটিকে পরিচ্ষট করা হম্ব নাই। এখন ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটি 
অধ্যায়ে সেই সত্যকে দ্রুত পরিষ্ষ ট করা হইতেছে। 

অবতার, গুন্র, জীবন-যুদ্ধে মানবাত্মার চির-সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রথম. 
হইতেই নিজের নিগুঢ় রহস্য প্রকাশ কর্গিবার আয়োজন করিতে- 
ছিলেন। তাহাই প্রক্কতির গভীরতম রহস্য । এই উদ্ভোগের মধ্যে 
একটি সুর তিনি সকল সময়েই ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং তীহার, 
সমগ্র সতের বৃহত্তম চূড়ান্ত সমন্বয়ের ইঙ্গিত ও ভূমিকাম্বরূপ পুন:- 
পুনঃ তুলিয়াছেন। সেই স্থর হইতেছে পরম ভগবানের তত্ব ॥ 
তিনি মানুষের মধো ও গ্রকৃতির মধো বাম করিতেছেন ; কিন্ত 
তিনি মানুষ ও প্রকৃতি হুইতে মহ্ত্বর, আত্মার নিব্যক্তিক ভাবের 
ভিতর দিয়া তাহাকে পাইতে হয়। কিন্ত নিব্ণক্তিক আত্মাই 
তাহার সমগ্র সত্য নহে। পুনঃপুনঃ জোরের সহিত এই সতে।র 
ইঙ্গিত কেন কর! হইয়াছে, এখন আমরা তাহার অর্থ বুঝিতেছি। 
একই ভগবান যিনি বিশ্বাত্বায়। মানুষে ও প্রকৃতিতে রহিয়াছেন, 
তিনিই রথোপরি অবস্থিত গুরুর মুখ দিয়া উদ্যোগ করিতেছিলেন' 
যেন, জাগ্রত ভ্রষ্টা ও বন্দীর সমগ্র সত্তার উপর তিনি তাহার; 
একান্ত দাবী উপস্থিত করিতে পারেন । তিনি বলিতেছিলেন 
“আমি তোমার অন্তরে রহিয়াছি, আমি এখানে এই মানব শরীরে 
রহিয়াছি। আমার জগ্তই সব কিছুর অস্তিত্ব সকলে কর্ম করে» 
চেষ্টা করে। সেই আমিই স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মারও নিগুঢ় সত্য ৮ 
আবার সেই সঙ্গে বিশ্বগীলারও নিগৃঢ় সত্য। এই যে "আমি, 


শউ শ্রীঅরাধঙ্গের গীতা 


ইহাই মহত্বর আমি। যড্ বড় মানব--পতাই হউক না কেন, 
তাহা এই “আমির এক ক্ষুদ্র আংশিক প্রকাশমা্র,--গ্রকৃতি 
নিজে ইহারই এক নীচের খেলা মাত্র। জীবাখার ঈশ্বর, বিশ্বের 
সকল কর্মের ঈশ্বর, আমিই অদ্বিতীষ্ঘ জ্যোতি: একমাত্র শক্তি, 
এক মাত্র সত্বা। তোমার অস্তরে এই ভগবানই শুরু, সবিতা, 
-সেই জ্ঞানের স্পষ্ট জ্যোতির প্রকাশকর্তা, যাহাতে তুমি তোমার 
অক্ষর আত্মা এবং তোমার ক্ষর প্ররুতির প্রভেদ দেখিতে 
পাইতেছ। কিন্তু এই জ্যোতিরও উপরে উহীর উৎমের দিকে 
চাহিয়া দেখ; তাহা হইলে তুমি পরম আত্মাকে জানিতে পারিবে, 
তাহারই মধ্যে ব্যাকিত্বের ও প্রকৃতির অধ্যাত্ব সত্যকে ফিরিয়া 
পাইবে | অতএব সর্ধডূতের মধ্যে এক আত্মাকে দেখ, যেন এই 
ভাবে তুমি সর্বভৃত্বের মধ্যে আমাকে দেখিতে পার। সর্বভূতকে 
এক অধ্যাত্স আত্ম! এবং সত্য বস্তর মধ্যে দেখ? কারণ, পর্ব- 
ভূতকে আমার মধ্যে দেখিবার ইহাই গ্থা। সকলের মধ্যে এক 
বরন্ষকে অবগত হও; কারণ, এই ভাবেই তুমি পরম ব্রর্থ ভগবানকে 
দেখিতে পাইবে । তোমার নিঙ্গের আত্মাকে অবগত হও, নিজের আতা 
হও, যেন এই ভাৰে তুমি আমার সহিত্ত যুক্ত হইতে পার,--এই 
কালাতীত আত্ম। আমারই স্পষ্ট জ্যোতি বা স্বচ্ছ আবযর়ণ। ভগবান 
আমিই আত্মা ও অধ্যাত্ব সততার চরম সত্য ।» 

অঙ্জুনকে দেখিতে হুইবে যে, এই একই ভগবান শুধু আত্মার 
উচ্চতর সত্য নহেন, পরস্ত প্রকৃতির এবং তাহার নিজেক 
বাক্কিত্বেরও উচ্চতর সত্য,-একই সঙ্গে বাতির এবং বিশ্বের 
নিগৃড রহস্য । তাহারই ইচ্ছা প্রন্কতিতে সর্ধাব্যাগী, গ্রন্কাতির কর্ণ 
সকল তাহা হইতেই আলিতেছে। তিনি নেই সফল কর্ঘ অপেক্ষা 


খাদ ওহ তয়ং খপ. 


ঘহত্বর,-প্রকৃতির, কণ্খ, মানুষের কম্্ব এবং দেই সকল কর্দের ফণ সবই 
ভাহার । গঁচএব ভাহাকে যজ্ঞরূগে কর্ম করিতে হইবে ) কারণ, সেইদিই 
হইত্তেছে তাহার কর্মের, সকল কর্মের প্রকৃত সত্য । প্রক্কতিই কর্মী, অহং 
কষ্ধী নহে;কিন্ত প্রকৃতি ভগবানের একটা শক্ভিমাত্র,_-ভগবানই প্রকৃতির 
সকল কর্মের ও চেষ্টার একমাত্র প্রতৃ,-বিশ্বযজ্জের যুগযুগাস্তরের একমাত্র 
ঈশ্বর । তাহার কম্ম যখন ভগবানের, তখন তাহার মধো ও 
জগতে যে ভগবান রহিয়াছেন, ধাহার ছারাই প্রকৃতির রহস্যময় 
দিব্যলীলায় এ সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাকেই তাহার 
সকল কর্ম সম্্গণ করিতে হইবে। আত্মার দিব্য জন্মের জন্, 
অহংরের এবং শরীরের মরত্ব হইতে অধ্যাত্স ও অনস্তের মধ্যে 
মুক্তিলাের জন্ত এই ছুইটা প্রয়োজন--প্রধমে নিজের কালাভীত 
'অক্ষর আত্মার জান ও .ইহার ভিতর দিয়া কালাতীত ভগবানের 
সহিত মিলন। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই বিশ্ব-রহস্যের পশ্চাতে যিনি 
রহিয়াছেন, সর্ধভূতের মধ্যে এবং তাহাদের ক্রিয়ার মধ্যে যে ভগবান 
রহিয়াছেন, ত্তাহার সন্বন্ধেও জআান। কেবল এইরূপেই আমরা 
আমাদের সমস্ত প্রকৃতি ও সত্তাকে সম্পগ করিয়া সেই একের 
সহিত জীবস্তভাবে যুক্ত হইবার আশা করিতে পারি, যিনি দেশ 
কালের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব হুইয়াছেন। পূর্ণ আত্মমুক্তির 
যোগসাধনায় ভক্কির স্থান এইখানেই । অবিনানী আত্ম! বা পরিবর্তনশীল! 
প্রকৃতি এত্তচুভয় অপেক্ষা যিনি মহত্তর, তাহার ভজনা ও আরাধনাই' 
এই ভক্তি । তখন সকল জ্ঞান হয় ভজন? ও আরাধনা; কিস্তু সফল কর্ম ও 
হর তজনা ও জারাধন! । এই ভঙ্গনাতেই প্রকৃতির কর্ঘ এবং আত্মার মুক্তি 
একীভূত হইয়াছে, এবং সেই এক ভগবানের উদ্দেশে এক আস্মোৎসর্গে 
খরিণত হ্ইয়াছে। চয়ম মুক্তি, নীচের প্রকৃদ্ধিকে. ছাড়াইয়া উপযরে 


"৮ শ্রঅরবিদের গীত! 


'অধ্যাত্বভাবের মূলে যাওয়া, ইহা আত্মার নির্বাণ নহে”--কেবল তাহার 
অহংরূপেরই নির্বাণ হয় । কিন্তু ইহা হইতেছে আমাদের জ্ঞান- 
ইচ্ছা-প্রেমময় সমগ্র আত্মার পক্ষে ভগবানের বিশ্বত্তার 
'মধো আর না থাকিয়া, বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে গমন করা-ইহা 
ধ্বংস নহে, সিদ্ধি। 

অঙ্ছুনের মনের কাছে এই জ্ঞানটি স্পষ্ট করিয়। ধরিবার জন্য 
আবশ্যক বলিয্না শ্রীগুরু বাকী দুইটি সংশয়ের মুলোচ্ছেদ করিতে 
অগ্রসর হইলেন,--নিবর্ণক্তিক সত্তা ও মাহুষের ব্যক্তিগত সততার 
মধ্যে বিরোধ এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ । যতক্ষণ পর্যন্ত এই 
দুইটি দ্বন্ব থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে এবং মান্ধষের মধ্যে ভাগবত 
সত্তার অস্তিত্ব অস্পষ্ট, অসঙ্গত, অবিশ্বান্ত থাকিয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হয় যে, প্রকৃতি গুণসমূহের জড় শৃঙ্খলা, আত্ম। এই শৃঙ্খলের অধীন 
অহ্কত সত্তা । কিন্তু উহাই যদি তাহাদের সমস্ত সত্য হয়, তাহা হইলে 
তাহার ভাগবত সত্তা নহে, হইতেই পারে না। জড় অজ্ঞান প্ররুতি 
ভগবানের শক্তি হইতে পারে না; কারণ, ভগবানের শক্তি 
হইবে কর্বধে স্বাধীন, মূলে আধ্যাত্বিক, মহত্বে আধ্যাত্মিক । 
প্রকৃতিতে বন্ধ অহঙ্কৃত আত্মা, কেবল মনোময় প্রাণময়, দেহময় 
'আত্মা, কখনই ভগবানের অংশ এবং নিজে ভাগবত সত্তা হইতে 
পারে ন1) কারণ যাহা এইরূপ ভাগবত সত্তা হইবে, তাহা 
হইবে স্বরূপে ভগবানেরই ন্যায় মুক্ত, অধ্যাত্ব, আত্মবিকাশশীল, 
শ্বপ্রতিষ্ঠ,-তাহা! হইবে মল, প্রাণ, দেহের উর্ধে | এই ছুই 
ংশয় এবং তাহার! যে-অজ্ঞানের স্ট্টি করে সে-সব অপস্থত 
হয় সত্যের একটি মাত্র উজ্জল দীপ্ত রশ্রির দ্বারা। জড় প্রকৃতি 
পকেবল একটা নীচের 'সত্যঃ নীচের প্রতিভাসিক ক্রিয়াই জড়- 
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প্রকৃতি নামে অভিহ্িত। উপরের এক প্রকৃতি আছে, তাহা অধ্যাত্ম 
প্রকৃতি এবং তাহাই আমাদের অধ্যাত্ব ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, আমাদের 
সত্য ব্যক্তিসত্বা। ভগবান একই সঙ্গে নিব্যক্তক (10097807091) 
অবার বাক্তিক (09:802%1) | আমাদের মনের অনুভূতিতে প্রতীয়মান 
হয় যে, তাহার নিব্ক্িক ভাব কালের অতীত অনস্ত সবস্বরূপ 
চিদ্ন্বরূপ, অন্তিত্বোপলবির আনন্বন্বর্ূপ 7 তাহার ব্যক্তিক ভাব 
দেখা যায় সত্তার সচেতন শক্তিরপে, জ্ঞানের, ইচ্ছার এবং বন্ধ! 
'আত্মপ্রকাশের আনন্দের সচেতন কেন্জ্ররূপে ॥ মুল অক্ষর সত্বায় 
আমরাও সেই একই নিব্ণক্তিক; আমাদের অধ্যাত্ম-ব্যক্তিস্বরূপে 
আমরা প্রত্যেকেই সেই মুল শক্তির বহুধা রূপ । কিন্তু এই 
' যে প্রভেদ, ইহা কেবল আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনের জন্য | 
দিব্য পিব্/ক্তিক সত্তাকে ছাড়াইয়। যাইলে দেখা যায় যে, উহাই 
আবার অনন্ত পুরুষ, পরমাত্মা | উহাই মহান অহম্‌--সোহ্হম্‌ঃ 
আমিই সেই,--ধাহা হইতে সমস্ত ব্যক্তিক সত্ব ও প্রকৃতি আবিভূতি হয় 
এ+ং নিব্ক্তিকভাৰে প্রতীয়মান এই যে নগং, ইহার মধ্যে বিচিত্ররূপে 
লালা করে । যাহ! কিছু রহিয়াছে সবই ব্রহ্ম,_-সর্বং খন্িদং ব্রন্ম। ইহাই 
উপনিষদের কথা, কারণ ব্রহ্ম এক আত্মা, নিজেকে ক্রমান্বয়ে চৈতন্তের চারি 
স্তরে দেখিতেছেন। বান্থদেব অনন্ত পুরুষই সব, বাসুদেবঃ সর্বম্‌, ইহাই 
গীতার কথা। তিনিই ব্রহ্ম, তাহার উদ্ধের অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে তিনি 
সঙ্ঞানে সমন্ত উৎপাদন করিতেছেন, ধরিয়। রাখিঘ়াছেন। এখানে বুদ্ধি, 
মন, প্রাণ ইন্জ্িয় এবং পঞ্চভৃতের বাহ্দৃশ্য লইমা যে অপর! 
প্রক্কতি, তাহার মধ্যে সকল বস্তু তিনিই সজ্ঞানে হইয়াছেন। 
অনন্তের সেই অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে তিনিই জীব, জীব তাহার 
সনাতন বহুরূপ, সচেতন আত্মশক্তির বহু কেন্দ্র হইতে তাহারই 


০ উদ্ঘরবিন্দের বীত। 


আত্মদর্শন । ভগবান, প্রকৃতি, জীব্- এই তিন লইর়াই বিশ্বলীলা এবং 
এই তিনই এক সন্ভ!। _ 

এই সত! নিদেকে বিশ্বের মাঝে ক্ষন করিয়া প্রকাশ 
করে? প্রথমতঃ অক্ষর কালাতীত আত্ম! রূপে,্ভাহা সর্বব্যাপী, 
সকলকে ধরিয়া! রহিয্বাছে, তাহার অনন্তপ্ঠায় তাহা শুধু সত্তা, 
তাহাতে কোন বিকাশ বা লীগ্লা নাই। তার পর, সেই সত্বায় 
বিধৃত রহিয়াছে এক মুল শক্তি বা আত্মবিকাশের অধ্যাত্ম 
ধারা”_ম্বভাব । তাহার ভিতর দিয়াই অধ্যাত্ম আত্মদৃির বারা 
এই সত্তা সম্ক্ল করে, বিকাশ করে,ইহার মধ্যে যাহা কিছু 
প্রকাশিত রহিয়াছে, নিহিত রহিয়াছে, সেই সকলকে যৃক্ত 
করিয়া দিয়া সঙি করে। এই ভাবে আত্মায় যাহ কিছু সন্কল্লিত 
হয়, সেই আত্মবিকাশের শক্তি বা তেজ বিশ্বের মাঝে সেই 
বকে কর্খরূপে বিহ্ই করে | সঙ্ষল স্ত্টিই এই ক্রিয়া, মূল 
প্রকৃতির লীলা, বশ্ম। কিন্তু এই সংসারে উহা পরিণত হইয়া 
উঠিতেছে অপর প্ররুতির মধো, বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও 
পঞ্চ স্ুঙ্গ ভূততর বাহ্‌ রূপের মধ্যে। তাহ! পূর্ণ আলোক হইতে 
বস্তুতঃ বিচ্ছিত্র। এবং অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন | সেখানে 
সাহার সকল জ্িয়াই হয় প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে পরমা! 
হিয়াছেন তাহার উদ্দেশে প্রকৃতিস্থ জীবাত্মার যজ্ঞ | অতএব 
পরম ভগবান সকলের মধ্যেই তাহাদের ঘজ্জের অধীশ্বর রূপে, 
অধিষজ্ঞ রূপে বিরাজিভ। তীহার সারিধ্যে, তাহার শক্তিত্তেই 
সেই যজ নিয্স্তিত' হয় | তাহার আত্মজানে এবং আত্মসত্তার 
আনন্দে তাহা গৃহীত হয়। ইহা ছ্ধানিলেই বিশ্ব সম্বক্ধে গুকৃত 
জ্ানজাত, কর] হয়, আগৎ-মাযষে ভগবানকে ঈর্শন কয়! হয় এবং 


গুহাদ্‌ গুহাতরং ৮১ 


অজ্ঞান মায়া হইতে মুক্ত হইবার দ্বার খুঁজিয়৷ পাওয়া যায়। 
কারণ, এই জ্ঞান যখন কাধ্যতঃ সত্যে পরিণত হয়, মানুষ তাহার 
কর্ম এ২ং তাহার সমস্ত চেতনাকে সর্বভূতস্থিত ভগবানে অর্পণ 
করে। তখন সেই জ্ঞানের দ্বারা সে তাহার অধ্যাত্ম সতায় ফিরিয়া 
(যাইতে সক্ষম হয় এবং ইহার ভিতর দিয়া এই অপর ক্ষর 
প্রকৃতির উপরে অনস্ত ও ভাম্বর যে বিশ্বাতীত সত্য বস্ত রহিয়াছে, 
তাহাতে পৌছিতে সমর্থ হয়। 

আমাদের মূল সত্তার এই যে নিগুঢ় সত্য, আমাদের অভ্যন্তরীণ 
জীবন ও বাহ্কর্দ বিকাশে কেমন করিয়া ইহা! পূর্ণভাবে প্রগ্থোগ 
কর! যান্। গীতা এখন তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছে। 
গীতা এখন যাহা বলিতেছে তাহা সকল রহমতের গুহৃতম রহস্য *। 
ইহাই ভগবান সম্বন্ধে সেই সমগ্র জ্ঞান,-সমগ্রমূ মাম্‌--অঙ্জনকে 
যাহা দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাই সমস্ত তত্বের 
পুর্ণ বিজ্ঞানসহ মূল জ্ঞান, যাহা জানিলে আর জানিতে কিছু 
বাকী থাকে ন।। যে অজ্ঞান তাহার মানবীয় মনকে বিষৃঢ় 
করিয়াছে, এবং তাহার ভগবদ্নিদ্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম করিতে তাহার 


ইদস্ তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যামানন্থয়বে | 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্া মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥১ 
রাজবিদ্যা রাজগ্ুহাং পবিত্রমিদমুত্তমম্‌। 
প্রত্যক্ষ বগমং ধন্থ্যং স্স্থখং কর্ত,মব্যয়ম্‌ ॥২ 
অশ্রদধানাঃ পুরুষ। ধর্মস্তান্ত পরস্তগ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্নি ॥৩ 

গীতা, নবম অধ্যায় । 


৮২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


ইচ্ছাকে বিমুখ করিয়াছে, নেই অজ্ঞানের গ্রন্থি ইহার দ্বারাই 
সম্পূর্ণভাবে ছেদ্দিত হইবে। ইহাই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সকল 
রহস্যের শ্রেষ্ঠ রহস্য, রাজ-বি্ঠা, রাজগুহা। ইহা শুদ্ধ এবং উত্তম 
জ্যোতি । প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বার] মান্য ইহার প্রমাণ 
পায়॥ নিজের মধ্যেই সত্য বলিয়। দেখিতে পারে। ইহাই 
প্রকৃত সত্যধর্ম, জীবনের মূল নীতি | মানুষ যখন ইহাকে 
ধরিতে পারে, দেখিতে পারে এবং শ্রদ্ধার সহিত এই অনুসারে 
জীবনকে গঠিত করিতে চায়, তধন ইহার অন্ুনরণ কর! 
সহজ হয় । 

কিন্ত শ্ন্ধা চাঁই। শ্রদ্ধা যদি না থাকে, মান্য ঘর্দি তর্ক- 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহ। হইলে সেই উচ্চতর জ্ঞানকে 
জীবনে সত্য করিয়! €তাল। সম্ভব হয় না। তর্কবুদ্ধি বাহ্ 
ব্যাপারের অন্্গমন করে, অধ্যাত্মদৃষ্টলন্ধ জ্ঞানকে সন্দেহের সহিত 
যাচাই করিয়া দেখিতে চায় কারণ তাহা দৃশ্য প্রকৃতির ঘন্ 
ও অপূর্ণতা সমূহের সহিত মিলে না”মনে হয়, তাহ। এই 
স্বন্বমন্ন প্রকৃতিকে অতিন্রম করিতেছে,-এমন কথা বলিতেছে, 
যাহা আমাদিগকে আমাদের বর্তমান জীবনের প্রত্যক্ষ শোক, 
ছুঃখ, অমঙ্গল, দোষ, ভ্রান্তি ও অক্ষমতা হইতে, অস্তভ হইতে 
উপরে লইতে চায়। যে-জীব সেই উপরের সত্য ও ধনে বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারে না, তাহাকে মৃতু, ভ্রান্তি, অশ্তভের অধীন 
সাধারণ মরজীবনের পথে ফিরিতেই হইবে । যে-ভাগবত সত্তাকে 
সে অন্বীকার করে, তাহাতে গড়িয়া উঠ। তাহার পক্ষে সম্ভব 
নহে। কারণ এই ষে সতাঃ জীবনের মাঝে ইহাকে সত্য করিয়া 
তুলিতে হইবে, ইহারই অন্রণে জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত 


গুহাদ্‌ গুহতরং ৮৩ 


করিতে হইবে,--আত্মার ক্রমবর্ধনশীল জেযোতিতে অন্ুদরণ করিতে 
হইবে”-মনের অন্ধকারে তর্কবুদ্ধির সহায়ে নহে। মানুষকে এই 
সত্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে, এই সত্য হইতে হইবে,_ইহার 
সত্যতা! প্রমাণ করিবার ইহাই এক মাত্র উপায়। নীচের সত্বাকে 
অতিক্রম করিয়াই মান্ষ প্রকৃত দিব্যসতা হইতে পারে এবং 
আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের সত্যকে জীবনের মধো ফুটাইয়া 
তুলিতে পারে। সত্য বলিয়া যাহা কিছু ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপন 
করা যায়--সে সমস্তই নীচের প্রকৃতির বাহিক সত্য। নীচের 
্রক্কতির অপূর্ণতা ও অমঙ্গল হইতে, “অশুভ” হইতে, মুক্তিনাভ 
করা যায় কেবল এক উদ্দের জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া,-যেখানে 
এ সকল বাহ্িক অশুভ শেষ পধ্যস্ত মিথ্য! বলিয়! প্রমাণিত হয়, 
আমাদেরই অজ্ঞানের স্থষ্টি বলিয়া প্রদ্দগিত হয়। কিন্তু এই ভাবে 
দিব্য প্ররুতির মুক্তিতে গড়িয়া উঠিতে হইলে আমাদের বর্তমান 
বদ্ধ প্রন্কতিতে গ্রচ্ছন্নভাবে যে ভাগবত সত্ব! রহিয়াছেন, তাহাকে 
স্বীকার করিতেই ইহবে। কারণ, এই যোগাভ্যাস সম্ভব ও সহজ 
কেবল এই জন্যই হয় যে, আমরা ম্বভাবঙ: যাহা, সে সমুদ'য়ের 
ক্রিয়কে এই জাধনায় সেই অভ্যন্তরীণ দিব্যপুরুষের হস্তে আমরা! 
সমর্পণ করিয়া দিই। তগবানই আমাদের মধ্যে দিব্য জন্মের বিকাশ 
করিয়া দেন ক্রমবর্ধনশীলভাবে, সহজভাবে, অব্যর্থভাবে, আমাদের 
সত্তাকে তাহারই সভার মধ্যে তুলিয়া লইয়া এবং ইহাকে তাহারই 
"জ্ঞানে ও শক্তিতে পুর্ণ করিয়া দিয়া” জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা_তিনি 
তাহার কল্যাণ হত্তের ম্পর্শে আমাদের মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান প্রকৃতিকে 
 তীহারই নিজের জোোতিঃ ও বিশালতায় রূপাস্তরিত করিয়া 
ন। আমরা পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত এবং অহংভাবশূন্য হইয়া যাহাতে 


৮৪ শ্রীঅরবিনদের গীত 


বিশ্বান করি এবং ভগবধপ্রেরণায় যাহা হইতে চাই, অন্তরস্থিত 
ভগবান তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু এখন যে 
অহংভাবময্ মন ও প্রাণ আমাদের প্রকৃত সত্ত। বলিয়া অন্থমিত 
হইতেছে, প্রথমেই প্রয়োজন যে সেইটি আমাদের অন্তরস্থিত 
গুহ ভগবানের হস্তে নিজেকে রূপান্তরের জন্য একান্তভাবে 
সমর্পণ করে। 


দিব্য সত্য ও পন্থা 


গীতা অতঃপর সেই চরম ও পূর্ণ রহস্য, সেই এক তত্ব ও 
সতাকে উদ্ঘাটিত করিতে চলিয়াছে,-পিদ্ধি ও মুক্তির প্রার্থীকে 
যাহাতে বান করিতে শিখিতে হইবে, সেই এক ধন্মকে অনুনরথ 
করিয়াই তাহার অধ্যাত্স অঙ্গসমূহের এবং তাহাদের সকল প্রক্রিয়ার 
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে হইবে । এই চরম সত্য হইতেছে 
বিশ্বাতীত ভগবানের রহস্ত,--তিনিই সব এবং সর্বত্র বিরাজিভ; 
অথচ বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল রূপ অপেক্ষা তিনি এত মহত 
ও বিভিন্ন যে, এখানে কোঁন কিছুর মধোই তিনি সীমাবন্ধ নহেন, 
(কোন কিছুই বস্ততঃ তাহাকে প্রকট করিতে পারে না”-দেশ ও 
কালের মধ্ো-যে-সব বস্ত আবিভূতি হইয়াছে এবং স্তাহাদের পরম্পরের 
মধ্যে যে-সন্বদ্ধ, এই সকল বুঝাইতে যে-ভাষ প্রয়োগ কর হয় তাহ 
উহার অচিন্ত্য সত্তার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। অতএব 
আমাদের সিদ্ধিলাভেব্ন নীতি হইতেছে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়! 
ভজন! এবং ইহার মুল অধিকারীর নিকট আত্মসমর্পণ । সব শেষে 
আমাদের এক পথ হইতেছে, এই সংলারে আমাদের সমগ্র জীবনকে' 
( শুধু ইহার কোন এক অংশকেই নহে) অনস্তে্ দিকে একাগ্র ভাবে 
প্রবাহিত কর! । এক দিবা যোগের শক্তি ও রহস্যের দ্বারা আমর! 
তাহার অনির্ববচনীয় নিগৃঢ় সত্তার মধ/ হইতে এই প্রতিভাসিক 
জগতের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে আনিয়াছি। সেই যোগেরই এফ 
বিপরীত প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদিগকে প্রতিভামিক প্রকৃতির সকল 
সীম। অতিক্রম করিতে হইবে, এবং সেই মহত্তবর চেতনাকে ফিরিয়া! 
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পাইতে হইবে, যাহার দ্বারা আমরা! ভগবানের মধ্যে, অনস্তের মধ্যে, 
বাস করিতে পারিব। 

ভগবানের যে শ্রেষ্ঠতম সতত তাহা! অব্যক্ত--কখনও প্রকাশিত 
হয় না। তাহার যে সত্য শাশ্বত মৃত্তি তাহা জড়ের মধ্যে ব্যক্ত 
হয় না, প্রাণও তাহাকে ধরিতে পারে নও মনও তাহাকে চিন্তা 
করিতে পারে ন।,_অনিন্ত্যরূপ, অন্যক্তমৃত্তি * | আমরা যাহা 
দেখিতে পাই তাহ। কেবস ভগবানের আত্মস্থষ্ট বূপ,--ঙাহার শাশ্বত 
রূপ, স্বরূপ নহে। এমন একজন আছেন, অথবা এমন এক সত্ব 
আছে, যাহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন, অপ্রকাশ্ট, অচিন্তা, এক অনির্বচনীয় 
অনস্ত ভাগবত সত্তা,--অনস্ত সম্বন্ধে আমরা যতই বিরাট বা যতই 
সুক্ষ ধারণা করি না! কেন, দেই সত্তা দে ধারণার বহু উদ্ধে। এই 
ধেসকল জজিনিষের সমরাম়কে আমরা বিশ্ব বলিয়া অভিহিত 
করৈ, এই যে-সব বিরাট গতিশীলতার সমষ্টি যাহার কোনও সীমানা 
আমর] নির্ধ।রণ করিতে পারি ন! এবং যাহার বিভিন্ন রূপ ও প্রক্রিয়ার 
মধ্যে আমরা কোনও স্থায়ী বস্ত খু'জিয়া পাই না, দীড়াইয়। ধরিবার' 
মত কোন স্থান, স্বর ব| কেন্দ্র খুঁজিয়। পাই না-০স-সব এই উর্ধতন, 
অনস্ত সত! কর্তৃক প্রকট হইয়াছে, নিশ্মিত হইয়াছে, এই অনির্ববচনীয়, 
বিশ্বাতীত রহন্তের উপরে সে সব বিধৃত হইয়। রহিয়াছে। এক 
আত্ম-অভিব্যক্তির উপরে ই সব বিধৃত রহিয়াছে, তাহা নিজে 
জব্যক্ত, অচিন্ত্য। এই যে সব হ্যষ্টি অনবরত পরিবণ্তিত হইতেছে, 
চলিতেছে, এই সব জীব, সব ভূত, সব জিনিষ, সব জীবন্ত মুত্তি,__ 
ইহার! সকলে মিলিঘ। অথব! শ্বন্স্র ভাবে তাহাকে ধারণ করিতে 
| ময়। ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমূর্তিন]। 
মস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ | গীতা ৯৪ 
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পারে না। তিনি তাহাদের মধ্যে নাই, তাহাদের মধ্যে, তাহাদের 
বারা তাহার জীবন ও কর্মের লীল! চলিতেছে না,_-ভগবান এই 
ভূতজগৎ নহেন। তাহারাই তাহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদেরই 
জীবন ও কর্মের লীল! তাহার মধ্যে চলিতেছে, তাহা হইতেই তাহাদের 
সত্য উদ্ভূত; তাহার! তাহার ভূত (09০০0701088 তিনি তাহাদের 
মূল সত! (0910), মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ। 
অন্তহীন দেশ ও কালের মধ্যে এই যে সীমাহীন জগৎ, ভগবান তাহার 
$সত্বার অনিস্ত্য দেশকালাতীত অনস্তের মধ্যে ইহাকে এক ত্র 
ব্যাপার বূপে বিস্তৃত করিয়াছেন । 


সব তাহার মধ্যে রহিয়াছে, ইহ! বলিলেও আবার এ বিষয়ের 
সমস্ত সত্যটা বল। হয় না, প্রত সম্বন্বটা সমগ্র ভাবে বলা হয় না; 
কারণ, এরূপ বপিলে ভগবানের উপর দেশ-বাচক ভাব আরোপ করা 
হয়্। কিন্তু ভগবান দেশ ও কালের অতীত 11 দেশ ও কান, 
অন্ুন্থ্যতি (10077879709 ) ও ব্যাপ্তি ( 0975%8107 ) ও অতিক্রান্ত 
(9০996 )--এ-সব তাহার চৈতন্যের খেল।। তাহার এ্রশ্বরিক 
শক্তির এক যোগ আছে,-মে যোগ: এশ্বরঃ--সেই যোগের ছার! 
পরম ভগবান তাহার আপনার অনস্ত আত্মরূপায়ণের মধ্যে নিজের 
নানা নামরূপের প্রকাশ করেন, সে আত্মরূপায়ণ জড় নহে, অধ্যাত্ম,- 
জড়জগৎ সেই আত্মরূপায়ণের কেবল বাহক প্রতিচ্ছবি মান্র। 
তাহার সহিত তিনি নিজেকে এক করিয়। দেখেন, তাহার সহিত এবং 
তাহার মধ্যে যাহা কিছু আশ্রয় পাইয়াছে, সেই সকলের সহিত ভগবান 


ন চ মংস্থানি ভৃতানি পশ্ঠ মে যোগমৈশ্বরম্‌ । 
ভূতভূম্স চ স্ভৃতস্থেো। মমাত্! ভূতভাবনঃ ॥ ৯। € 
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একীভূত হন। এই অনস্ত আত্মদর্শন তাহার সমগ্র আত্মদর্শন নহে 
( 08787678 মতাহুসারে ভগবানের সহিত বিশ্বকে যে এক বলা 
হয় তাহা ইহা! অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ)। এই আত্মদশনে তিনি 
যাহা কিছু আছে সবের সহিত এক, আবার সেই সঙ্গেই তিনি 
সেই সবের অতীত, কিন্তু এই যে আত্ম। বা অধ্যাত্মপত্তার বিস্তৃত 
অনস্ততা যাহ! বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াও বিশ্বের অভীত, ভগবান ইহা 
হইতেও অন্ত । তাহার বিশ্বচেতন অনস্ত সততার মধ্যে এখানে সব 
কিছুই রহিয়াছে, কিন্তু আবার সেইটিকেও ভগবানের বিশ্বাতীত 
সত্ব! আত্মচেতনার এক স্য্টির্পে ধরিয়া রহিয়াছে,_শ্মামরা বিশ্ব 
বাঁ সন্তা বা চেতনা বলিতে যাহা বুঝ, ভগবানের সেই বিশ্বাতীত সত্ত। সে 
সকলেরই উপরে । ইহাই ভগবানের সত্তার নিগুঢ় রহস্য ঘষে, তিনি 
বিশ্বাতীত, অথচ তিনি একেবারেই থে বিশ্বের বাহিরে তাহাও নহে। 
কারণ এই সবের আত্মারপে তিনি সর্বত্র অন্ন্যত রহিয়'ছেন। 
ভগবানের এক ভাম্বর মুক্ত আত্মপত্তা,--মম আত্ম।-সর্ধত্র বিরাজ 
করিতেছে, সর্ধভূতের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ, তিনি কেবল 
আছেন বপিয়াই সকলে বিশ্ব্লীলায় আবিভূতি হইতেছে,-ভৃতভৃষ্ 
চ ভূতস্থো মমাত্ু। ভূভভাবনঃ। এই জন্তই আমর] ছুইটি তত্ব পাইতেছি, 
সৎ (0910) ও হৃষ্টি (199০07017)£), স্বপ্রতিিষিত আত্মা এবং 
ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত সর্বভূত, ভূতানি, ক্ষর সত্তা এবং অক্ষর 
সত্তা। কিন্ত এই যুগল তত্বের উচ্চতম সত্য এবং তাহাদের মধ্যে 
বিরোধের সমন্বয় কেবল নেইখানেই পাওয়! যাইতে পারে যাহ! 
এই বিরোধের অতীত, তাহ1 পরম ভগবান, তিনি তাহার যোগমায়ার 
(অর্থাৎ অধ্যাত্চেতনার শক্তির ) দ্বার আধার আত্মা এবং আধেয় 
সর্ধভূত এতছুভয়কেই প্রকট করিতেছেন। আমাদের অধ্যাত্মচেতনাম়্ 
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তাহার সহিত যুক্ত হইয়ই আমর] তাহার সত্তার সহিত আমাদের 
প্রকৃত সম্থদ্ধের সন্ধান পাইতে পারি। 

দার্শনিকের ভাষায় গীতার এই গ্লোবগুলির ইহাই অর্থ; কিন্তু 
তাহাদের ভিত্তি মানসিক যুক্তিতর্কের উপর নহে, পরস্ত অধ্যাত্স 
উপলন্ধর উপরে । তাহার। সমন্বয় সাধন করে কারণ অধ্যাত্মচেতনার 
কতকগুলি সত্য হইতে তাহারা অথণ্ডভবে উঠিয়াছে। জগতে 
গুধ্$ ব| প্রকাশ্তভাবে যে পরম বা বিশ্বব্যাপী সত্তাই থাকুক 
আমর! যখন তাভার সহিত নিজেদের সচেতন সম্বন্ধ স্থাপনের 
চেষ্ট) করি তখন বহুপ্রকারের বিভিন্ন উপলব্ধি আমর। 
- পাই, এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের বুদ্ধি এই বিচিত্র উপলব্ধির কোন 
একটি বিশেষ দ্িককে লইয়া জগতের মূলতদত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
ধারণায় উপনীত হয়। প্রথমেই আমরা এক ভাগবত সত্বার অস্পষ্ট 
উপলব্ধি পাই,_তিনি আমাদের হইতে সম্পুর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর, 
আমর! যে জগতে বাস করিতেছি তাহা হইতেও তিনি মম্পূর্ণ বিভিন্ন 
ও মহ্ত্বর--কেবল এইটুকুই, আর বেশী কিছু উপলব্ধি হয় না যতক্ষণ 
আমর। আমাদের বাহিরের সত্তার মধ্যে বাস করি এবং আমাদের 
চতুদ্দিকে জগতের প্রতিভামিক (70097029978) ) রূপটাই নিরীক্ষণ 
করি। কারণ পরম ভগবানের যে পরম সত্য তাক! বিশ্বাতীত, এবং 
যাহ। কিছু বাহিরের, প্রতিভাদিক, মনে হয় সে-সব ত্বচেতন আত্ম'র 
আনস্ত হইতে ভিন্ন, মনে হয় তাহা এক নীচের সত্যের প্রতিচ্ছবি, 
হয় ত বা একেবারেই মিথ্যা ভ্রম, মায়।। যতক্ষণ আমরা এই 
'ভেদজ্ঞ।ন লইয়া চলি, ততক্ষণ মনে হয় যে, ভগবান বিশ্বের বাহিরে 
অবস্থিত। তিনি তাই, শুধু এই অর্থে যে, যেহেতু তিনি বিশ্বাতীত 
নেইহেতু তিনি বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বের সষ্ট পদার্থের মধ্যে সীমাবন্ধ 
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নহেন, কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, এ সব তীহার সত্তার বাহিরে » 
কারণ সেই এক অনস্ত ও সত্য বস্তুর বাহিরে কিছুই নাই। ভগবান 
সম্বন্ধে এই প্রথম সত্য আম্র! অধ্যাত্মভাবে উপলব্ধি করি যখন 
আমাদের অনুভূতি হয় যে,আমর1 কেবল তীহার মধ্যেই বান করিতেছি, 
তাহার মধ্যেই ঘুরিতেছি, ফিরিতেছি-_তীহা হইতে আমরা যতই 
বিভিন্ন হই ন। কেন, আমাদের অস্তিত্বের জন্য আমরা ত্াহারই উপরে 
নির্ভর করি--এবং এই বিশ্বঙ্গগংৎও আত্মারই কেবল একটা প্রকাশ ও 
লীল]। 

কিন্ত আবার ইহ ছাড়াও আরও উপরের অনুভূতি আমরা পাই 
যে, আমাদের যে আত্মসত্তা তাহা তাহার আত্মপত্তার সহিত এক। 
সর্বভূতের এক আত্মা আমর] উপলব্ধি কর্র এবং সে সঙ্বম্ধে আমরা 
চেতন! ও দৃষ্টিলাভ করি। তখন আর আমরা বলিতে পারি না ব! 
ভাবিতে পারি না যে, আমরা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্ত বুঝি 
যে, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার আছে আত্ম (9516) এবং বহিঃপ্রকাশ (1)92০- 
71810 )) আত্মাতে সকলেই এক, কিন্তু বহিঃপ্রকাশে সকলেই 
বিভিন্ন । কেবলমাত্র আত্মার সহিত একাস্ত আবেগে যোগ সাধনা 
করিলে আমাদের এমনও অনুভূতি হইতে পারে যে, ব“হঃগ্রকাশটা 
কেবল একট! স্বপ্রবৎ, অসত্য । কিন্ত আবার ছুই দিকেই সমান 
আবেগ হইলে আমর! একই সঙ্গে দুই রকম অনুভূতি পাইতে পারি, 
আত্মসত্তায় তাহার সহিত এক পরম এঁকা উপলব্ধি করিতে পারি, 
অথচ উপলব্ধি হইতে পারে যে, আমরা! তাহার সঙ্গে বাস করিতেছি, 
তাহার সহিত নানা ভাবে নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া রহিয়াছি, প্রকৃত 
পক্ষে আমর! তাহার সতত! হইতেই উৎপন্ন । এই বিশ্বজগৎ এবং বিশ্ব- 
স্বগতে আমাদের অস্তিত্ব এসবই আমাদের কাছে হয় ভগবানের ত্ব-চেতন 
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সম্ভার এক নিত্য ও সত্য রূপ । এই মপেক্ষাকৃত নীচের সত্যে আমরা পাই 
তাহার সহিত পার্থক্যের সন্বন্ধঃ+-অনস্তের অন্ত সমস্ত চেতন বা অচেতন্‌ 
শক্তির সহিত আমাদের পার্থক্যের সম্বন্ধ, বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাহার ষে 
বিশ্ব-আত্ম। রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধ । এই 
সকল সম্বন্ধ বিশ্বাতীত সতা হইতে বিভিন্ন, তাহার আত্মার চেতনার 
একট! শক্তির নীচের স্থষ্ট* এবং যেহেতু তাহারা বিভিন্থ এবং যেহেতু 
তাহার! কষ্ট সেইহেতু একঘাত্র বিশ্বাতীত পরম বস্তর উপাসকগণ এ 
সকলকে আংশিক ব। সর্ব ভাবেই মিথ্য1, মায়া বলিয়াই ঘোষণা 
করেন। অথচ এ-নকল তাহা হইতেই আসিয়াছে, তাহারই সত! 
হইতে উৎপন্ন বূপ--মিথ্যা শৃন্ত হইতে তাহারা স্থষ্ট হয় নাই। কারণ আত্ম। 
সর্বত্র যাহা দেখিতেছে সে সবই সে নিজে এবং তাহার নিজের রূপ, তাহ! 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কিছুই নহে । আর ইহাও আমর! বলিতে পারি না 
যেঃ এই সকল সম্বন্ধের অন্থরূপ কিছুই বিশ্বাতীত সত্তার মধো নাই । 
আমরা বলিতে পারি না যে, সেই মূল হইতে উৎপন্ন চৈতন্যশভিক 
দ্বারা তাহ।রা সৃষ্ট অথচ দেই মৃন্নে এমন কিছুই নাই যাহাতে 
তাহাদের ভিত্তি ও সার্থকতা, এমন কিছুই নাই যাহ। তাহার সত্তার এই 
সকল রূপের সনাতন সত্য এবং উপরের স্বরূপ । 

আবার অন্ত এক দিকে যদি আমর! আত্মা ও আত্মার রূপ সমূহ 
এতছুভয়ের পার্থক্যের উপরে জোর দিই, আমাদের উপলন্ধি হইতে 
পারে যে, আত্ম সকলকে ধরিয়! রহিয়াছে-সকছে'র মধ্যে অন্ুস্থাত | 
আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, ঘাত্ম!। সর্বত্র বিদ্যমান, তথাপি আত্ম'রু 
রূপমমূহ, যে-সব আকারের মধ্যে আত্ম। বিরাজমান? সে-সব যে আমাদের 
কাছে আত্মা হইতে বিভিন্ন বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে, অনিত্যরূপ 
বলিয়া! প্রতিভাত হইতে পারে, শুধু তাহাই নহে, সে-সব একেবারে অসত্য, 
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সায়ামাত্র বলিয়াই মনে হইতে পারে। একদিকে আমর! উপলব্ধি 
করিতেছি সেই আত্মাকে, সেই অক্ষর পুরুষকে যিনি নিজের দৃষ্টির মধ্যে 
বিশ্বের ক্ষর লীলাকে চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছেন, অন্যদিকে আমাদের এই 
অনুভূ তও হইতেছে ষে, ভগবান আমাদের মধ্যে এবং সর্ধভূত্ের মধ্যে 
অনুস্থ্যত রহিয়াছেন; এই অন্ুভূতিটি আগেকার অনুভূতি হইভে 
পৃথকভাবে হইতে পারে অথবা এক সঙ্গে হইতে পাবে, অথব। 
মিশিয়া হইতে পারে। তথাপি আমাদের মনে হইতে পারে বে, 
বিশ্বজগৎ তাহার ও আমাদের চৈতন্তের একট] বাহ্‌ রূপ, অথবা একট! 
প্রতিরূপ বা প্রতীক যাহার দ্বারা আমরা তাহার সহিত সার্থক সম্বন্ধ 
সৃষ্টি করিতে পারি এবং ক্রমশঃতাহার জ্ঞানে গড়িয়া উঠিতে পারি। কিন্তু 
আবার অন্যদিকে আমাদের আর এক প্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতিলন্ধ জ্ঞান 
হয় যাহাতে আমরা সব জিনিষকেই একেবারে ভগবান বলিয়া! দেখিতেই 
বাধ্য হই,-এই জগতে এবং ইহার অগণ্য জীবের মধ্যে তিনি 
'অক্ষররূ:পই বিরাজ্িত নহেন, কিন্তু ভিতরে ও বাহিরে যাহ কিছু 
হইরছে মে সবই তিনি । তখন সবই হয় আমাদের কাছে এক 
দিব্য সত্য বস্ত যাহা আমাদের মধ্যে এবং জগতের মধো আবিভূ্তি 
হইতেছে । যর্দি কেবল এই অনুভূতিই হয়, তাহা হইল আমর৷ 
সর্ধেশ্বরবাদীদের (77000097868) এক্য পাই,-সেই একই সব। 
'কিন্তু, সর্ধেশ্বরবাদীদের অন্থভূতি কেবল আংশিক অনুভূতি । এই 
যে বিস্তৃত জগৎ ইহাই ভগবানের সবখানি নহেঃ ইহা অপেক্ষ। মহত্তর 
এক অনন্ত আছে যাহার বারা ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইন্নাছে। বিশ্ব 
ভগবানের সমগ্র চরম সত্য নহে, কেবল একট। আত্মাভিব্যক্তি, তাহার 
সত্তার একট! সত্য কিন্ত নীচের খেলা । এই সব অধ্যাত্ম উপগন্ধি।__- 
প্রথম দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্ত বা বিরোধ দেখা যাউক, 
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তথাপি ইহাদের সমন্বয় করা যায় যদি আমরা ইহাদের মধ্যে কোন 
একটিরই উপরে মব জোর না দিই এবং যদ্দি আমরা এই সহজ সত্যটি. 
স্বীকার করি যে, ভাগবত সত্ত। বিশ্বদগং অপেক্ষা বড়, কিন্তু তথাপি 
সব সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত ঞ্িনিষ সেই ভাগবত সত্বা ব্যতীত আর 
কিছুই নহে,--সকলেই তাহার প্রকাশক বলিতে পারা যায়, তাহাদের কোন 
ংশে বা সমষ্টিতে তাহারা মেই সমগ্র সভা নহে, তথাপি সে-সব 
তাহার প্রকাশক হইতে পারিত না যদি তাহার ভাগবত সত্বারই 
উপাদানে নিন্মিত না হইয়া অন্ত কিছু হইত--সেইটিই সত্য বস্তু), 
কিন্তু তাহার! তাহার প্রকাশক সত্য বস্তু *। « 
ণবাস্থুদেবঃ সর্ববমিতি” বাক্োর দ্বার ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে; 
যাহ! কিছু এই বিশ্বঞ্গৎ, যাহা! কিছু এই বিশ্বজ্গতে রহিয়াছে এবং 
যাহা! কিছু বিশ্বের উপরে সে সমুদায়ই ভগবান । গীতা প্রথমে তীহার 
বিশ্বাতীত সত্তার উপরেই ঝোক দিয়াছে । নতৃবা মানুষের মন 


ক যদিও আমাদের মনের অন্ভূতিতে চরম সত্যের পার্থ 
এই গুলিকে অপেক্ষাকৃত অসত্য বলিয়াই অনুভূত হইতে পারে। 
শঙ্করের মায়াবাদে যে যুক্তিতর্ক আছে তাহা বাদ দিয়াঃ উহার মূলে 
যে অধ্যাত্ম উপলন্ধি রহিয়াছে তাহ! ধরিলে দেখা যায় যে, উহা! এই 
আপেক্ষিক অসত্যতার অনুভূতিকে লইয়াই বাড়াবাড়ি করিয়াছে। 
মনের উপরে উঠিলে আর এই গোলমাল থাকে না, কারণ সেখানে 
এ গোলমাল কখনই ছিল না । বিভিন্ন ধর্দসম্প্রদায়, দাশনিক সম্প্রদায়. 
ব। ষোগপস্থার পশ্চাতে বিভিন্ন অন্ভূতি রহিয়াছে, মনের ক্ষেত্রে 
তাহাদের মধ্যে যে বিরোধ, গভীরতর . অন্ভূতির দ্বারা সে-সব বিরোধ 
দূর হইয়া যায় এবং অতিমানস অনস্তের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে এক্য: 
ও সামগ্রশ্ত সাধিত হয়। 
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তাহার চরম লক্ষ্যকে হারাইফ্জা ফেলিবে এবং কেবল বিশ্বের দিকেই 
চাহিয়। থাকিবে, অথব। বিশ্বের মধ্যে ভগবানের কোন আংশিক 
উপলব্ধিতেই আসক্ত থাকিবে । পরে গীতা তাহার বিশ্বসত্বার উপরে 
জোর দিয়াছে, যাহার মধ্যে সকলে চলিতেছে, ফিরিতেছে, কম্ম 
করিতেছে । কারণ, এটিই বিশ্বলীলার সার্থকতাঃ এটিই ভগবানের 
বিরাট অধ্যাত্ম আত্ম-জ্ঞান, সেখানে ভগবান নিজেকে কাল-পুরুষ 
রূপে দেখিয়। তাহার বিশ্বব্যাপী কন্ম করিতেছেন । তাহার পর গীতা 
বেশ জোর দিয়াই স্বীকার করিতে বলিয়াছে যে, ভগবান মানবর্দেহের 
মধ্যে দিব্য অধিবাসীরূপে অধিষ্ঠিত। কারণ, তিনি সর্বভূতের অন্তরে 
অধিষ্ঠিত পুরুষ, এবং যদ্দি এই অন্তর্ধ্যামী পুরুষকে স্বীকার কর না 
যায়, তাহা হইলে কেবল যে ব্যষ্িগত সত্তার কোন দিব্য সার্থকত। 
থাকিবে না এবং আমাদের উচ্চতম অধ্যাতআ্জীবন-বিকাশের প্রেরণার 
শ্রেষ্ঠ শক্তি নষ্ট হইবে শুধু তাহাই নহে,পরস্ত সমাজের মধ্যে জীবের সহিত 
জীবের সম্বদ্ধ থাকিয়। বাইবে ক্ষুত্রঃ সঙ্কীর্ণ অহঙ্কত। অবশেষে, গ্রীতা 
বিশ্বের সকল বন্তর নধ্যে ভগবানের প্রকাশ অতি বিস্তৃত ভাবেই 
দেখাইয়াছে এবং বলিয়াছে যে, জগতে যাহ কিছু আছে সে-সব এক 
ভগবানেরই প্রকৃতি, শক্তি ও চৈতন্ত হইতে উদ্ভুত। কারণ, এই 
দৃষ্টিও ভাগবত-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মৃতঃ প্রয়োজনীয়; এই 
ভত্তির উপরেই মানুষ তাহার সমগ্র সত্তা ও সমগ্র প্রকৃতিকে ভগবদ্‌ 
অভিমুখী করে, জগতে ভাগবত শক্তির কার্য শ্বাকার করে, তাহার 
নিজের মন এবং ইচ্ছাশক্তিকে দিব্য কর্খের হ্বরূপে বপাস্তরিত 
করিবার সম্ভ/বন। ম্বীকার করে,_সে কর্শের প্রেরণা আসে উপর 
হইতে, সে কর্মের ছার! বিশ্বের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সে কর্ম ব্যক্তির 
বব। জীবের ম্ধা দিয়াই সম্পাদিত হয়। 
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তাহা! হইলে পরাৎ্পর ভগবান, বিশ্বচৈতন্তের পশ্চাতে অক্ষর 
পুরুষ, মানুষের মধ্যে ব্যগ্টিগত ভাগবত সত্তাঃ বিশ্বপ্রকৃতির এবং 
তাহার সকল কম্ম ও জীবের মধ্যে গোপন ভাবে সচেতন অথবা 
আংশিক ভাবে প্রকট ভাগবত সত্তা,-এ সকলই এক সত্য বস্ত 
এক ভগবান। কিন্তু সেই একই পুরুষের একটি ভাব সম্বন্ধে ষে- 
সকল সতা আমরা সম্পূর্ন নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তাহার অন্ত 
ভাব সম্বন্ধে সে সত্যগুলি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে সে 
গুলি উপ্টাইয়৷ যায় অথবা তাহাদের অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন, 
ভগবান সব সময়েই ঈশ্বর), কিন্তু তাই বলিয়া আমরা চারিটী 
ক্ষেত্রেই তীহার মুল ঈশ্বরত্ব ঠিক একই ভাবে, একই অর্থে প্রয়োগ 
করিতে পারি না। বিশ্ব-প্রক্তিতে আবির্ভ্তি ভাগবত সত্তা রূপে 
তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় এঁক্যের সহিত কার্য করেন। বলিতে 
পার! যায় যে, তখন তিনি নিজেই প্ররুতি, কিন্ত সেই প্রকৃতির 
কার্যের মধ্যে থাকে এক অধ্যাত্ম-চেতনা যাহ পূর্ব হইতে সব 
দেখিতে পায়, পূর্ব হইতে সব সঙ্কল্প করে, ইচ্ছা করে, সব 
বুঝিতে পারে, নিজের বলে সবকে পরিচালিত করে, কন্ম ও 
শেষ পর্যন্ত ক্মের ফল নিয়ন্ত্রিত করে। আবার সকলের শাস্ত 
রষ্টারপে তিনি অকর্তা, কেবল প্ররুতিই কর্তা । তিনি প্রকৃতিকে 
আমাদের স্বভাব অন্থ্যায়ী এই সকল কর্দ করিতে ছাড়িম্া দেন, 
স্বভাবস্ত প্রবর্ততে, অথচ তিনিই ঈশ্বর” প্রভু, বিভু, কারণ তিনি 
আনাদের কম্ম দেখেন, সমর্থন করেন এবং তাহার নীরব অনুমতির 
দ্বার| প্রকৃতিকে কার্ধ্য করিতে ক্ষমতা দেন। তাহার নিক্ষিম্ত। 
দ্বার তিন পরাৎ্পর ভগবানের শক্তিকে তাহার সর্বব্যাপী নিশ্চল 
অবস্থিতির ভিতর দিয়া প্রেরণ করেন এবং ত্রষ্টী পুরুষের সঙ্গ- 


৯৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


ভাবের ঘ্বারা সকল বস্ততে উহার ক্রিপ্নাকে সমর্থন করেন। 
পরাৎ্পর বিশ্বাতীত ভগবান রূপে তিনিই সকলের মুঙ্গ স্মস্টিকর্তা, 
তিনি সকলের উপরে, সকলকে আবিভূত হইতে বাধা করেন» 
কিন্ত তিনি যাহ! স্থট্টি করেন তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়। 
ফেলেন না; অথবা তাহার প্রকৃতির কর্মে নিজেকে আসক্ত 
করেন না। প্রকৃতির কশ্মে ঘে অলভজ্ব্য নিয়মান্গবন্তিতা, তাহার 
পিছনে অধ্যক্ষরূপে রহিয়াছে তাহারই মুক্ত সভার ইচ্ছাশক্কি । 
বাষ্টিগত সততায় অজ্ঞানের সমর তিনি আমাদের মধ্যে গ্রচ্ছন্স, 
ভগবান, সঞ্চলকে অবশভাবে প্রকৃতির যন্ত্রে ঘূর্ণায়মান করেন, 
সেই যন্ত্রের অংশস্বরূপ অহং (98০) ঘুরিতে থাকে, সেই অহং 
একটা বাধাও বটে আবার সেই সঙ্গে সহায়ও বটে। কিন্তু, 
প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পুর্ণ ভগবান বিরাজ করিতেছেন, 
অতএব আমর অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া এই অবশতার সম্বন্ধ 
ছাড়াইয়া উঠিতে পারি। কারণ, যে এক আত্মা সবকে ধরিক 
রহিয়াছে তাহার সহিত নিজেদিগকে এক করিয়া আমরা সাক্ষী 
ও অবর্ত। হইতে পারি। অথবা! আমরা আমাদের বাষ্টি সততায় 
আমাদের অস্তরস্থিত ভগবানের সহিত মানব-জীবের যাহা সত্য 
সম্বন্ধ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, আমাদের প্রারুত অংশকে 
সাক্ষাৎ যন্ত্র বা নিমিত্ত করিতে পারি এবং আমাদের অধ্যাত্ম 
সত্তায় দেই অন্তর্ধামী পুরুষের পরম, মুক্ত, আসক্তিহীন প্রতৃত্বের 
ভাগী হইতে পারি । এইটিই আমাদিগকে গীতার মধ্যে স্পষ্টভাবে 
দেখিতে হইবে; কোন সম্বন্ধের ক্ষেত্র হইতে প্রয়োগ করা হইতেছে 
সেই অনুদারে একই সত্যের যে এইক্সপ বিভিন্ন অর্থ হয় তাহ। 
আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা যেখানে বাস্তবিক 
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কোন বিরোধ বা অসামঞ্জন্য নাই দেখানে আমরা তাহ। দেখিতে 
পাইব, অথব1 অজ্জুনের স্তায় বলিতে হইবে, ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেণ 
বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 

তাই গীতা এই বলিয়া আরস্ত করিল যে, ভগবান নিজের মধো 
সবকে ধরিয়া রাখিগ্জাছেন, কিন্তু। তিনি নিজে কাহারও মধ্যে 
নহেন,-মহস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ | আবার তখনই 
বলিল, “অথচ সর্বভূত আমার মধ্যে অবস্থিত নহে, আমার 
আআ! সর্বভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, হাহাদদের মধ্যে অবস্থিত 
নহে।” আবার যেন আত্মবিরোধ করিয়াই গীতা বলিয়্াছে যে, 
ভগবান মানব-শরীরের মধ্যে রহিরাছেন, মানব-শরীরকে আশ্রয় 
করিয়াছেন, মানুষীম্‌ তন্ছম্‌ আতিতম্‌। বলিয়াছে যের্খ, ক ভক্তি 
ও জ্ঞানের যে পূর্ণ সাধনা, তাহার দ্বারা আত্মার মুক্তি সাধিতে 
হুইলে ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে। এই যে-স্ৰ কথার পরস্পরের 
মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, বস্ততঃ এরূপ কোন 
বিরোধই নাই। ভগবানের যে বিশ্বাতীত সত্ব তাহাই সর্বব- 
ভূতের মধ্যে অবস্থিত নহে, সর্ধভূতও তাহার মধ্যে অবস্থিত 
নহে। কারণ, আমরা ঘে ভগবান ও সর্ধভূৃতের মধ্যে প্রভেদ 
করি, তাহা কেবল প্রতিভাসিক জগতের লীলাতেই প্রযোজ্য ৷ 
“বিশ্বাতীত সততায় সমন্তই শাশ্বত পুরুষ, এবং যদি সেখানেও বহুত্ব 
থাকে তবে সকলেই শাশ্বত পুরুষ। এক বস্তুর মধ্যে আর এক 
বস্ত থাকা, এরূপ স্থানবাচক ভাব সেখানে প্রযোজ্য নহে; কারণ 
বিশ্বাতীত যে-পরম বস্ত তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন 
নহে, ঈশ্বরের ঘোগমায়ার দ্বারা ইহজগতেই দেশ-কালের যি 


হইয়াছে। বিশ্বাতীত সত্বায় “এক সঙ্গে থাক।” (0০-%1869008) 
ণ 
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আধ্যাত্মিক, তাহা দেশ ব। কালের অনুযায়ী «এক সঙ্গে থাকা” 
নহে, সেখানে অধ্যাত্ব এঁক্য ও মিলনই ভিত্তি। কিন্তু অন্য পক্ষে, 
ব্যক্ত জগতে পরম অব্যক্ত বিশ্বাতীত সত্তা কর্তৃক বিশ্ব দেশ ও 
কালের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই বিস্তারে তিনি প্রথমে আত্মা- 
রূপে আবিভূত হন এবং সকলকে ধারণ করেন,_-ভূতভূৎ্, তাহার 
সর্বব্যাপী আত্মসত্ায় সর্বভূতকে ধরিয়া থাকেন। এমন কি ইহা? 
বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মাই এই বিশ্বব্যাপী আত্মার ভিতর 
দিয়া বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন; তিনি ইহার অদৃশ্য অধ্যাত্ ভিত্তি 
এবং সর্বভূত্তের আবির্ভাবের গুপ্ধ অধ্যাত্সম কারণ। আমাদের 
মধ্যে গুপ্ত আত্ম। যেমন আমাদের তিস্তা, কন্ম, গতিকে ধরিয়। 
রহিয়াছে, সেইভাবে তিনিও বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন। উপলঙ্ধি 
হয় যে, তিনি মন্‌, প্রাণ দেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাহার উপ- 
স্থিতির দ্বারা তাহার্দিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু এই যেব্যাপ্ি 
ইহা চৈতন্তের একটা ক্রিঘা, ইহা জড় বস্ত্র ব্যাপ্তি নহে; এই 
জড় শরীর ও আত্মীর চৈতন্তের একটা নিত্য ক্রিয়া ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। 

এই দিব্য আত্ম! সর্বভূতকে ধরিয়৷ বহিয়াছে, সব তাহার 
মধ্যে অবস্থিত, মূলতঃ জড়ভাবে নহে, কিন্তু আত্মা অধ্যাত্ব- 
ভাবে যে নিজেকে বিস্তৃত করিয়াছে তাধারই মধ্যে সকলে 
অবস্থিত। এ অধ্যাত্স-বিস্ততিকে আমাদের জড়াস্থগত মন "9 
ইন্জিয় যে ভাবে দেখে তাহাই জড়জগতে বিস্তৃত দেশ ও কাল। 
বস্ততঃ এখানেও সবই অধ্যাত্মভাবে পাশাপাশি, এক হইয়া ৰা 
মিলিত হইয়া! রহিয়াছে; কিন্ত ইহ! মুল সত্য,--যতক্ষণ না! আমরা 
সেই পরা চৈতন্যে ফিন্রিয়! যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ এ সত্য 


দিব্য সত্য ও পঙ্থ। ৯৯ 


আমর! প্রয়োগ করিতে পারি না। ততক্ষণ পর্যযস্ত ইহা কেবল 
আমাদের মনের একটা ধারণ! মাত্র হইয়া থাকিবে, কিন্তু, বাস্তব 
উপলন্ধিতে ইহার অন্থুরূপ আমরা কিছুই পাইব না। 
অতএব এই সব দ্েশ-কালস-বাচক শব ব্যবহার করিয়াই আমা- 
দিগকে বলিতে হয় যে, এই বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল বস্তু 
স্বপ্রতিষ্ঠ ভাগবত সত্তার মধ্যে রহিয়াছে, যেমন অন্ত সকল জিনিষ 
আকাশের মধ্যে রাইয়াছে। তাই গুরু এখানে অজ্জুনকে বলিলেন 
“যেমন মহান্‌ সর্ধত্রগমী বায়ু আকাশে অবস্থিত, ভূতগণও সেই- 
রূপ আমাতে অবস্থিত, এই ভাবেই তোমাকে ইহা ধারণা করিতে 
হইবে ।৮* বিশ্বসত। সর্বব্যাপী ও অনন্ত, এবং স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাও 
সর্বব্যাপী ও অনন্ত; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ অনন্ত হইতেছে অচল, স্থির, 
অক্ষর, আর বিশ্বসত্তা হইতেছে সর্বব্যাপী গতি, _ সর্বভ্রগঃ | 
আত্ম এক ভিন্ন বহু নহে? কিন্তু বিশ্বপত্তা সর্বভূতরূপে নিজেকে 
প্রকট করিতেছে এবং মনে হয় যে, উহা সর্ধভূতেরই সমষ্টি। 
একটি হইতেছে সত্তা, অপরটি সত্তার শক্তি, তাহা সর্ধমূল 
সর্বাধার অক্ষর আত্মার সততায় চলিতেছে, স্ষ্টি করিতেছে, কম্দ 
করিতেছে । আত্মা এই সকল হষ্ট বস্ততে বা তাহাদের কোন 
একটিতে অবস্থান করে না, অর্থা তাহাদের কোন একটির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে_-ঠিক যেমন এখানে আকাশ কোন রূপের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, যদিও সকল বূপ শেষ পধ্যস্ত আকাশ 
হইতেই উৎপন্ন । সকল বস্তকে একত্র করিলেও ভগবান হয় ন! 
বা ভগবানকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, যেমন সর্ধত্রগ বামুর 
* যথাকাশস্থিতো! নিত্যং বাছু সর্বত্রগো মহান. | 
তথা সর্বাণি তৃতানি মস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৯৬ 


১০০ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


মধ্যে আকাশ সীমাবদ্ধ নহে অথবা এ বায়ুর রূপ ও শক্তি 
সকলকে একত্র করিলেও আকাশ হয় নাী। তথাপি এ গতির 
মধ্যেও ভগবান রহিয়াছেন।; তিনি বহুর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন 
প্রত্যেক জীবের ঈশ্বর রূপে । তাহার পক্ষে এই ছুই প্রকার 
সম্বদ্ধই একই সঙ্গে সত্য। একটি হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মসত্তার 
সহিত বিশ্বলীলার সম্বন্ধ, অপরটি অনুম্থাতি, বিশ্বসত্তার সহিত 
বিশ্বসত্তার নিজেরই বিভিন্ন রূপের সম্বন্ধ। একটি সত্য হইতেছে 
সত্তার, তাহ! স্বপ্রতিষ্ঠ, নিজের অক্ষরতায় সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, 
অপর সত্যটা হইতেছে সেই সত্তারই শক্তির, তাহা সত্তার 
আত্মগোপন ও আত্মগ্র শ্াশ-লীলাকে উদ্ভাসিত ও পরিচালিত করিয়। 


প্রকট হইতেছে। 


পরাৎপর ভগবান বিশ্বপত্তার উদ্ধ হইতে নিজের প্রকৃতির 
উপর চাপ তন, তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু 
এককালে বাক্ত হইঘ়্া আবার অব্যক্ত হইয়াছে সে-সবকে এক 
অনন্ত ঘূর্ণায়মান চক্রে পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট করেন শ। বিশ্বমাঝে 
সকল হৃষ্ট বস্তু এই হ্ষ্ীক্রিনার দ্বারা অবশ হইয়া 
চালিত হয়,--জগতের ঘে-সব নিধন সর্বসভৃতবূপে প্রকট ভাগবত 
সত্তার বিশ্বলীলার ছন্দ প্রকাশ করিতেছে--সকল সুষ্ট বস্ত সেই সব 
নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। এই দিব্যপ্রকৃতির লীলতেই 
জীব তাহার যাতায়াতের চক্র অন্ুনরণ করে,-_প্রকৃতিযূ মামিকাম, 


প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎন্মবশং প্রকৃতেবশাৎ ॥৯৮ 


দিব্য সত্য ও পন্থ। ১০১ 


স্বাম্‌ প্রকৃতিম। প্রকৃতির বিকাশের নিয়মান্সারে জীব কখনও এক 
রূপঃ কখনও অন্ত বূপ গ্রহণ করে; দিব্য প্রকৃতিরই একটা 
আবির্ভাব রূপে জীবের সত্তার যাহা ধর্ম, জীব সকল সময়েই 
সেই স্বধর্মের রেখা অনুরণ করিগা চলে, প্রকৃতির উর্ধতন 
সাক্ষাৎ লীলাতেই হউক বা অধস্তন পরোক্ষ লীলাতেই হউক, 
অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক; কল্পের অস্তে জীব প্রকৃতির 
কম্মলীল। হইতে তাহার অচলতা ও নীরবতার মধ্যে ফিরিয়! 
বায়। জীব যখন অজ্ঞান, তখন সে প্রকৃতির কল্পচক্রের অধীন, 
নিজে নিজের প্রভু নহে, কিন্তু প্রকৃতির বশে পরিচালিতঃ_- 
.অবশং প্রকতেবশাৎ। কেবল দিব্য-চৈতন্তে ফিরিয়া গিয়াই জীব 
ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবানও এঁ কল্প চক্রের 
অনুসরণ করেন, কিন্তু উহার বশে নহে, উহার প্রকাশক ও পরি- 
চালক আত্মা রূপেঃ তীভার সমগ্র সততা উহাতে নিয়োজিত হয় 
না, কিন্তু তাহার সত্তার শক্তির দ্বারা তান উহাকে অনুসরণ 
করেন, পরিচালিত করেন। প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাহার থে 
কশ্ম চলিতেছে সে কর্ষের তিনিই অধ্যক্ষ,--তিনি প্রকৃতির মধো 
সপ্তাত কোন সত্তা নহেন, কিন্তু তিনি সেই সত্ব। যিন অধ্যাত্ম 
স্থষ্টিকর্তী রূপে প্রকৃতিকে সচরাচর বিশ্ব প্রসব করান।ধ তাহার 
শক্তিতে তিনি প্রকৃতির কর্ম অন্ুপরণ করেন এবং তাহার সকল 
কর্মের প্রবর্তক হন বটে, কিন্তু তিনি আবার প্ররুতির বাহিরেও 
বটেন, যেন প্রকৃতির বিশ্বলীলার উপরে বিশ্বাতীত এরশ্বরিক সত্ায় 


£ ময়াধাক্ষেণ প্রক্কতি: স্ুয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তের জগদ্বিপরিবর্ততে ॥91১৭ 


১০২ শ্রঅরবিন্দের গীতা 


অধিষ্ঠিত থাকেন, কোন বন্ধনহেতু অবশকারী বাসনার দ্বারা তিনি 
প্রকৃতিতে আসক্ত নহেন, অতএব তাহার কশ্বসকলের ছার 
বন্ধ নহেন, কারণ তিনি সে-সব অপেক্ষা অনস্তগুণে বড় এবং সে- 
সকলের পূর্ববর্তী, কালের চক্রে যে-সব কশ্মপরম্পরা চলিতেছে, 
তাহাদের পুর্বে, তাহাদের সম্কালে এবং তাহাদের পরে তিনি 
যেমন আছেন ঠিক তেমনই থাকেন।* তাহাদের সকল পরিবর্তনে 
তাহার অক্ষর সত্তার কোনও পরিবর্তন হয় না। যেনীরব অধ্যাত্ম 
সত্তা বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়'ছে, বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে--তাহ। 
বিশ্বের কোন পরিবর্তনেই বিচলিত হয় না; কারণ যদিও উহ! 
ধরিয়া রহিয়াছে, তথাপি উহা এ পরিবর্তনের লীলাম্ম যোগদান 
করে না। এই মহত্বম পরাৎপর বিশ্বাতীত সত্তাও সে সকলের 
দ্বারা বিচলিত হয় না, কাবণ, ইহ! তাহাদের অতীত, চিরকাল 
তাহাদের উপরে রহিয়াছে । 


কিন্তু আবার হেহেতু এই কর্ম দিব্য-প্রক্ততির কর্ম, -শ্বাম্‌ 
প্রকৃতিম্ঃ এবং দ্রিবা-প্রকৃতি কখনও ভগবান হইতে স্বতন্ত্র হইতে 
পারে না, দিব্য-প্রকৃতি যাহাই স্থপতি করুক না কেন তাহার 
মধ্যে নিশ্চয় ভগবান অন্ুস্থ্যাত আছেন। এই যে সম্বন্ধ ইহাই 
ভগবানের সত্তার সমগ্র সত্য নহে, কিন্ত আবার এই সত্যকে 
আমর] আদৌ অবহেলাও করিতে পারি না। তিনি মানবদেহের 


“২ রারারররররারারররাররাররররারারররারারারাররাাররারারারহরররাহারারারারররারারররররারহারহারাারররেররোরারররোরোররররররররা 


* ন চ মাং তানি কর্দমানি নিবি ধনঞ্য়। 
উদ্দাসীনবধধাসীনমলক্তং, তেযু কর্দন ৪৯1৯. 


দিব্য সত্য ও পন্থা ১০৩ 


মধো অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন % যাহারা এখানে ভাগবানের অন্তিত্ 
স্বীকার করে না, মানব-দেহের মধো ভাগবত সত্ব! প্রন্ছর্ন হইয়া 
রাহয়াছে যাহারা তাহাকে অবজ্ঞ। করে, তাহারা প্রক্ত্ির বাহ 
দ্ুশ্টের দ্বারা বিমুঢ় ও প্রতারিত হয্ব। তাহারা উপলব্ধি কর্রিতে 
পারে ন| যে, অন্তরের মধ্যে ভগবান গ্রস্ত রহিম়্াছেন, অবতারে 
তিনি সক্গজনে মানবদেহ ধারণ করেন, সাধারন মাজ্গষে তিনি 
তাহার মাম্বার দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেন। যাহার মহাত্ব।। হারা 
অহংভাবের মধ্যে আবদ্ধ নছেন, যাহার! অন্তর্ধামী ভগবানের দিকে 
নিজেদিগকে খুলিস্বা ধরিতে পারেন তাহারা জানেন যে. মাস্থযের 
যধ্যে যে গ্রপ্ত আত্ম। অপূর্ণ মানবীয় প্রকৃতিতে আবদ্ধ বলিয়। 
মনে হনব, তাহ] সেই একই অনির্বচনীয় ক্োতি যাগকে আমরা 
সকলের উপরে পরাৎ্পর ভগবান বিঘ্ন পুজা করি। যেখানে 
তিনি সর্বভূৃতের অধিপতি ও ঈশ্বর ভগবানের ঘেই পবম পদ 
তাহার। জানেন; অথচ তাহারা দেখিতে পান যে, প্রত্যেক 
ভূতের মধ্যেও তিনি সেই পরাৎপর দেবত| এবং অন্তর্যামী 
ভগবান। বাকী যাহা কিছু সে-সবই বিশ্বমাঝে প্ররৃতির নান! 
বৈচিত্র্য বিকাশের জন্য ভগবানের খণ্ড প্রকাশ, ভগবান নিজে 
নিঙ্ষেকে খণ্ডিত করেন। তাহারা আরও দেখিতে পান যে, 


% অবজানস্তি মাং মুড়। মানুষীং তন্মাশ্রিতম, | 
পরং ভাবমঞ্জানস্তে। মম ভূত মহেশ্বরম, ৪৯১১ 
মহাত্মা মাং পার্থ দদৈবীং প্রর্ুতিষা্রিতাঁঃ । 
ভহস্বানন্তমনলো! জান! ভৃতাবিমব্যদমূ ৫৯1১৩. 


১০৪ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


তাহারই প্রকৃতি বিশ্বে যাহা কিছু আছে সব হইয়াছে, স্থৃতরাং 
ইহসংসারে প্রত্যেক বস্তই মূলত: ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে, 
__বাস্থদেবঃ সর্ধম্, এবং তাহারা যে তাহাকে কেবল বিশ্বাতীত 
পরাৎপর ভগবান বলিয়। পুজা করেন শ্বধু তাহাই নহে, কিন্তু 
ইহসংস্বারে, তাহার একত্বে এবং প্রত্যেক পৃথক সততায় তাহাকে 
পুজা করেন ধ। তাহারা এই সত্য দর্শন করেন এবং এই সত্যকে 
অনুসরণ করিয়া তাহারা জীবন যাপন করেন, কর্ম করেন; 
তাহাকেই তাহারা উপাসনা কবেন, জীবনে অনুসরণ করেন, সকল 
বস্তর উর্ধে অবস্থিত সত্তা রূপে, আবার খিশ্ব-মাঝে অবস্থিত 
ভগবান রূপে, এই ছুই বূপেই, তাহার পুজা করেন, কর্মযজ্জের 
ছার! তাহাকে সেবা করেন, জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে সন্ধান করেন, 
স্বন্ত্র ভগবান ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, এবং তাহাদের 
আত্মা এবং অস্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃ প্ররৃতি সহ সমগ্র সত্তাকে তাহার 
দিকে তুলিয়৷ ধরেন। এইটিকেই তাহারা উদার ও প্রকৃষ্ট পন্থা 
বলিয়। জানেন; কারণ এইটাই পরা্পর বিশ্বব্যাপী এবং ব্যষ্টিগত 
ভগবান সন্বদ্ধে সমগ্র জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পন্থা । 


 জ্ঞানবজ্জেন চাপ্যগ্ঠে বঙ্জন্তে মামুপানতে। 
একত্বেন পৃথক্তেন বহুধা! বিশ্বতোমুখম্‌ ॥৯।১৫ 
মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমফুরু। 
মামেবৈষ্যমি যুক্তৈবযাত্সানং মৎপরায়ণঃ ॥৯1৩৪ 


কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান 


ইহাই তাহ। হইলে সমগ্র সত্য, সর্ববাপক্ষা উচ্চ ও প্রশন্ত জান। 
ভগবান বিশ্বাতীত, সনাতন পরত্র্ষ--তীহার নিজেরই সত্ত। ও 
প্রকৃতি যে দেশ ও কালের মধ্যে এই বিশ্বরূপে আবিভূতি হইয়াছে, 
সেসবকে তিনি তাহার দেশ ও কালের অতীন্ত প্রতিষ্ঠার দ্বার! 
ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি পরমাত্মা,॥ বিশ্বের সকল নামন্প ও 
গতিধারার আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি পুরুষোত্বম, এই 
বিশ্বের বা অন্য নকল বিশ্বের নকল আত্ম! ও প্ররুতি, নকল নত। ও 
বিকাশ তাহারই আত্মরূপাণ ও আত্মশক্কি-প্রকাশ। তিনি 
পরমেশ্বর, সকল বিশ্বের অনির্বচনীঘ় প্রভৃঃ তিনি তাহার নিজের 
বাক্ত শক্তিকে অধ্যাত্মভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগৎচক্র প্রবন্তিত 
করিতেছেন, এবং জগতে সর্বভূতের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ সাধন 
করিতেছেন। তাহা হইতেই জীব এখানে এই জগতংচক্রে 
আপিঘ়্াছে"-জীব ব্যষ্টিগত অধ্যাত্বত্তা, প্ররুতিস্থ পুরুষ) তাহারই 
সভায় জীবের অস্তিত্ব তাহারই চেতনার আলোকে জীব সচেতন, 
তাহারই ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা জীব জ্ঞানের, ইচ্ছার, কর্শের ক্ষমতা 
লাভ করিয়াছে, তাহারই বিশ্বলীলার দিবা আনন্দে জীব জীবনকে 
উপভোগ করিতেছে। 
মানুষের অন্তরের আত্মা হইতেছে এখানে ভগবানের আংশিক 

আত্মগ্রকাশ। জগতে তাহার প্রকৃতির কার্য্ের জন্য তিনি নিজেকে 
এইভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াহেন, প্রকৃতি: জীবতৃতাঃ | বাঠিগত 
মাঙ্গুষ তাহার মূল অধ্যাত্ম সততায় ভগবানের সহিত এক। দিব্য 


১০৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


প্রকুতির ক্রিয়ায় সে ভগবানের সহিত এক, অথচ কার্ধ্যতঃ একটা 
ভেদ আছেঃ এবং প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবান ও বিশ্বপ্রকৃতির 
উদ্ধে অবস্থিত ভগবান এতদুভয়ের মধ্যে অনেক প্রকার সন্বদ্ধ আছে। 
প্রকৃতির নীচের খেল্লায় অজ্ঞান ও অহঙ্কারমূলক ভেদনীতির বশে 
মনে হয় যেন মান্থুষ সেই এক ভগবান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এবং 
এই ভেঙ্র চেতন।র মধ্যে থাকিয়াই সে চিন্ত। করে, ইচ্ছ। করে, কর্ম 
করে, ভোগ করে, নিজের ক্ষুদ্র অহংয়ের তৃপ্তির জন্যঃ জগতে নিজের 
ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন এবং অন্যান্য মান্তষের সহিত নিজের 
বাহক সন্বদ্ধের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্ত। কিন্তু বস্ততঃ; তাহার 
সমস্ত সত্তা, সমস্ত চিন্তা, তাহার সমস্ত ইচ্ছ। ও কম্ম ও আনন্দভোগ 
এ-সবই ভগবানের সত্তার, ভগবানের চিন্তা, ইচ্ছা, কন্ম ও প্রকৃতি- 
উপভোগের প্রতিচ্ছায়া, যতক্ষণ সে অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে ততক্ষণ 
অহস্কারের ছার খণ্ডিত ও বিরুত। তাহার নিজের এই সত্যে 
ফিরিয়া যায়াই তাহ।র মুক্তিলাভের পোজ পথ, অজ্ঞানের অধীনত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার সর্বাপেক্ষ। নিকট ও প্রশস্ত দ্বার। 
মানুষ প্ররুতিযুক্ত আত্ম, এবং তাহার প্ররুতিতে রহিয়াছে মন 
ও বুদ্ধি, ইচ্ছা ও কর্ম, চিত্তাবেগ, ইন্দিন্ান্ভৃতি এবং জীবনের আনন্দ 
উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রাণের আকাঙা; স্থতরাং এই সকল 
শর্িকে ভগবদভিমুখী করিয়াই তাহার শিঞ্জের উচ্চতম সত্যে ফিরিয়া 
ফাওয়া সম্পূর্ণভাবে সম্ভব করা যাইতে পারে। পরম আত্ম। ও 
ব্রদ্ষের জ্ঞান তাহাকে লভ করিতে হইবে; তাহার প্রেম ও ভক্তিকে 
পরমপুকুষের দিকেই ফিরাইতে হইবে; তাহার ইচ্ছ। ও কণ্দকে 
পরম জগদীশ্বরের অধীন করিতে হইবে । তখন লে. নীচের প্রকৃতি 
হইতে দির্য গ্রক্ৃতিতে উঠিয়া যাইতে পারিবে, তখন নে তাহার 


কণ্ম, ভক্তি ও জান ১০৭ 


অজ্ঞানের চিস্তা, ইচ্ছা ও করব বঙ্জন করিয়া ভগবানের সহিত একো, 
দেই এক আত্মারই আত্ম, শক্তি, জ্যোতি হইয়া চিন্তা করিতে, 
ইচ্ছা করিতে কম্ম করিতে পারিবে; তখন সে ভিতরে ভগবানের 
সমস্ত অনস্ততা উপভোগ করিবে, আর তাহাকে কেবল এই সব 
বাহিরের স্পর্শ, ছন্পবেশ ও বাহ্রূপের ভোগ লইয়াই থাকিতে 
হইবে না। এইরূপে দিব্য জীবন যাপন করিয়া, এইবূপে তাহার 
সমগ্র আত্মা, সন্ত। ও প্রকৃতিকে ভগবদভিমৃখী করিয়া, সে পরমত্রন্ষের 
সত্যতম সত্যের মধ্যে গৃহীত হইবে । 

বাস্থদেবঃ সর্ধম্‌, বান্থদেবই সব, ইহ। জানা এবং এই জ্ঞানের 
মধ্যে বাস করা, ইহাই নিগুড় রহস্ত। সে জানে যে, তিনি আত্মা, 
অক্ষর, আধাররূপে সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন আবার সকল জিনিষের 
মধ্োই অনুঙ্থ্যত রহিয়্াছেন । নীচের প্রকৃতির বিশৃঙ্খল ও অশান্ত 
খেল! হইতে সরিয়। আসিয়। সে ্বপ্রতিষ্ঠ আত্মার নিস্তব্ধতা এবং 
অবিচ্ছ্গ্য শাস্তি ও জ্যোতির মধ্যে বাম করে। সে সেখানে 
ভগবানের এই আত্মার সহিত নিত্য এঁক্য উপলন্ধি করে, সে আত্ম! 
সর্বতূতের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, এবং জগতের সকল গতি, ক্রিয়া 
ও ব্যাপারকে ধরিয়া রহিয়াছে । পরিবর্তনশীল জগতের ভিতি 
স্বক্ূপ এই যে সনাতন অপারবর্তনশীল অধ্যাত্স সততা, ইহা! হইতে 
সে উপরে মহত্তর সনাতন, বিশ্বাতীত, পরম সত্য বস্তর শিকে 
চাহিয়া দেখে । নেজানে যে, খাহা কিছু আছে সে-সবেরই মধ্যে 
তিনি দিবা অধিবাসী, মানুষের হৃদ্দেশে তিনি গুহ ঈশ্বরবূপে বর্তমান, 
এবং তাহার .প্রার্কত সন্ধা ও এই অভ্যস্তরীন অধ্যাত্ম গ্রভূর মধ্যে. যে 
মাগার আবরণ রহিয়াছে সে লেই আবরণকে অপক্ত করিয়া! কর্দকে ব্বে। 
বনে াহার ইচ্ছা চিস্তা, কন্ধকে জ্ঞানে, ঈদ্বয়ের ইচ্ছা) চিত্ত!) ও কর্টের 


১৭৯৮ শ্রঅরবিন্দের গীতা 


সহিত এক করিয় দেয়, অস্তর্যামী ভগবানকে সে সকল সময় অন্ুভ্ভব 
করে এবং তাহার সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা, কশ্ম সেই নিত্য ভগবদন্ুভৃতির 
সহিত এক হ্থরে বাধা হইয়া যায়, সকলের মধ্যে সে ভগবানকে দেখে 
ও ভজন করে, এবং সমস্ত মানবী কম্মকে দিব্য প্ররুতির উচ্চতম 
আদর্শে রূপান্তরিত করে। সে জানে যে, বিশ্বজগতে তাহার 
চারিদিক যাহা কিছু রহিয়াছে সে-সবের মূল ও সার সত্তা তিনি__- 
ংসারের সমস্ত জিনিষকে সে দেখে যে? তাহাদের বাহারূপে সে সব 
হইতেছে ৬613__ছন্মবেশ, আবার সেই সঙ্গেই দেখে যে, তাহাদের 
নিগৃঢ় মন্মে তাহারা হুইতেছে সেই এক অচিন্ত্য সত্যবস্তর আত্মপ্রকাশের 
উপলক্ষ্য ও উপায়; যে এঁক্য, ব্রহ্ম, পুরুষ, আত্ম” বাস্থদেব, যে-সতা 
এই সর্ধভূত হইয়াছে, সে সর্বত্র তাহাকে দেখিতে পার। সেই 
জন্যই তাহার সমগ্র অভ্যন্তরীন জীবন অনন্তের সহিত এক,স্থুরে ও ছন্দে 
গাথা হইয়। যায়ঃ সে-অনস্ত তখন হয় সকল জীবে, তাহার ভিতরে 
ও চতুর্পার্থ্বে কল বস্থতে স্বপ্রকাশ, এবং তাহার সমঞ্ব বহু জীবন 
বিশ্ব-উদ্দেশ্য সাধনের বিশুদ্ধ যন্ত্রে পরিণত হয়। অন্তরাত্মার ভিত্তর 
দিয়! উপরে সে সেই পরব্রন্দের দিকে চাহিয়া! দেখে, যিনি এখানে 
এবং সেখানে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা । সর্বভৃতের হৃদদেশে অবস্থিত 
ঈশ্বরের ভিতর দিনা উপরে মে সেই পরম পুরুষের দিকে চাহিরা 
দেখে যিনি তাহার উচ্চতম প্রতিষ্ঠায় সকল আবাসের উপরে । 
বিশ্বনাঝে বেঈশ্বর আবিভূতি হইয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া উপরে 
সেই পরমেখরের দিকে নে চাহিয়। দেখে যিনি তাহার সকল হষ্টি, 
সকল প্রকাশের উপরে থাকিয়া! সবকে পরিচালিত করিতেছেন। 
এইক্সপে জ্ঞানের সীমাহীন বিকাশ এবং উর্ধিনৃখী দৃষ্টি ও আম্পৃহার 
(5806550107 ) ভিতর দিয়া সে তাহাতেই উঠিয়া যায় যাহাকে 


কর্খ, ভক্তি ও জ্ঞান ১০৯ 


সে একাস্ত সম গ্রভাব, সর্বভাবেন, ভজন করিয়াছে । 

এই যে জীবের সমগ্রভাবে ভগবদভিমুখী হওয়া, ইহাকেই গীতা 
জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বদ্ধের মহান ভিত্তি করিয়াছে। ভগবানকে 
এইরূপ সমগ্রভাবে জানার অর্থ, আত্মায়, সমত্ত জগতে এবং সমস্ত 
জগতের অতীতে, তাহাকে এক বলিয়! জানা,--জানা যে, ভগবান 
একই সঙ্গে এই সবই। অথচ শুধু আবার এই ভাবে জানাই 
যথেষ্ট নহে, যদি নেই সঙ্গেই হৃদর ও আক্মাকে প্রগাটভাবে ভগবানের 
দিকে তুলিয়া ধরা না হয়, যদি তাহা একাগ্র এবং সেই সঙ্গেই 
সর্মতোমূখী প্রেম, ভক্তি, আম্পৃহ্হাকে উদ্ধদ্ধ নাকরে। বস্ততঃ 
যেজ্ঞানের সঙ্গে আস্পৃহ! নাই, যাহা হৃদয়ের উর্দধমুখীভাবের দ্বারা 
লগ্লীবিত নহে, তাহা সত্য জ্ঞান নহে, তাহ! কেবল তর্কবৃদ্ধির খেলা, 
শুষ্ক বিচারের নিক্ষল প্রয়াম। ভগবানের দর্শন প্ররুতভাবে লাভ 
কবিলে তাহ! নিশ্চয়ই ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং ভগবানকে পাইবার 
জন্য তীত্র আবেগ আনিয়! দেয়,-ভগবানের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্বার প্রতি, 
আবার আমাদের মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন 
ভাহারও প্রতি গ'ঁঢ অনুরাগ আনিয়া দের। বুদ্ধি দ্বারা জান] মাঁনে, 
শুধু বুঝ।; এইভাবে আরম্ভ করা কার্যকরী হইতে পারে, আবার 
নাও হইতে পারে,-_কার্যকরী হইবেই না যদি এ জানার মধ্যে 
কোন আন্তরিকতা! না থাকে, অভ্যন্তরীন উপলব্ধি লাভের জন্য ইচ্ছার 
কোনও অন্ুপ্রেরণা না থাকে, ভিতরের সত্তার উপর কোনও প্রভাব 
না হয়, আত্ম'য় কোনও সাড়। ন! আসে; কারণ তাহা হইলে বুঝ! 
যাইবে যে, মস্তিষ্ক বাহিিকভাবে বুবিম্াছে কিন্তু আত্মা অভ্যন্তরীন 
ভাবে কিছুই দেখি নাই | সত্য জ্ঞান হইতেছে ভিতরের সত্তার 
দ্বারা জান, এবং যখন এ ভিতরের সততায় আলোকের স্পর্শ লাগে, 
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তখন সে যাহা! দেখে সেটিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হয়, সেটিকে 
লাভ করিতে বাসন! করে, সেটিকে নিজের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে 
এবং নিজে তাহাতে গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করে, যে-সত্যের মহিম। 
সে দর্শন করিয়াছে তাহার সহিত এক হইয়া যাইবার জন্য সাধন! 
করে। এইরূপ জ্ঞানের অর্থ হইতেছে, একাত্মতার উপলব্ধি; আর 
&ঁ ভিতরের সত্তা নিজেকে পূর্ণ করিয়া তোলে চৈতন্য ও আনন্দের 
দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, নিজের যাহাই সে দর্শন করিয়াছে তাহাকে 
লাভ করিয়া তাহার সহিত এঁক্যের দ্বারা, স্থতরাং এই জ্ঞান ষখনই 
জাগিয়া উঠে তখনই তাহা এই সত্য ও একমাত্র পরিপূর্ণ সিদ্ধি- 
লাভের অদম্য প্রেরণা নিশ্চয়ই আনিয়া দেয়। এই জ্ঞানে যাহাঁকে 
জান! যায় তাহা বাহা বস্ত নহে, তাহা দিব্য পুরুষ; আমরা যাহ 
কিছু তিনি সেই সবের আত্মা ওঈশ্বর। তাহাতে সমগ্র সত্তার 
আনন্দ এবং তাহার প্রতি গভার ও প্রগাড ভক্তি ও ভালবাস! 
এই জ্ঞানের প্রাণ ও অবশ্থন্তাবী ফল। এবং এই ভক্তি শুধুই 
হৃদয়ের কামনা মাত্র নহে, ইহা হইতেছে সমগ্র জীবনের সমর্পণ । 
অতএব ইহা উত্পংগর বপও নিশ্চয়ই গ্রহণ করে; এখানে আছে 
আমাদের সকল কন্খ ঈশ্বরকে অর্পণ করা, এখানে আছে আমাদের 
সমগ্র বাহ ও অভ্যন্তরাঁণ সক্রিয় প্রকৃতিকে সমস্ত ভিতরের খেলায় 
এবং সমস্ত বাহিের খেলায় আমাদের ভক্তির পাত্র ভগবানের 
উদ্দেশে উৎসর্গ করা। আমাদের অন্তরের সমস্ত ক্রিয়া তাহারই 
মধ্যে চলিতে থাকে, পে-সব তাহাকে, সেই ঈশ্বর ও আত্মাকেই, 
ভাহাদের শক্তির ও প্রচেষ্টার মূল উৎস ও লক্ষ্যরূপে সন্ধান করে। 
আমাদের বাহিরের সমস্ত ক্রিয়া জগতের মধ্যে অবস্থিত তাহার 
দিকেই প্রসারিত হয়, জগতের মধ্যেই ভগবানের সেবার আয়োজন 
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করে, সে-সেবা ও কর্মের নিয়ামক শক্তি হইতেছেন আমাদের 
অস্তরস্থিত ভগবান, তাহাতেই আমরা বিশ্ব ও বিশ্বের সকল জীবের 
সহিত এক আত্মবা। কারণ জগৎ ও আত্মা, প্রকৃতি এবং তাহার 
মধ্যে স্থিত জীব উভদ্েই সেই একমেবাদ্বিতীমনমের চৈতন্তের দ্বারা 
উদ্ভাসিত, উভয়েই সেই বিশ্বাতীত পুরুষে'ত্মের অভ্যন্তরীণ ও 
বাহিক শরীর। এই ভাবে সেই এক আত্মার মধ্যে মন, হৃদয় 
ও ইচ্ছার সমন্বয্ন হয় এবং সেই সঙ্গে এই সমগ্র মিলনে, এই 


সর্বতোমুখী ভগবছুপলব্ধিতে, এই দিব্য যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ণের 
সমন্বয় হয়। 


কিন্তু এই দিবা যোগের সাধনা আরম্ত করাও অহ্‌ং- 
ভাবে বদ্ধ জীবের পক্ষে কঠিন--শুধু তাহাই নহে, যাহারা 
আবার শেষ পধ্যস্ত আর সব ছাড়িয়! চিরকালের মত এই যোগেব 
পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষেও ইহার পূর্ণ সার্থকত। 
ও সামঞ্জাস্তে পৌছান সহজ নহে--সর্ভ্য মানুষের মন অজ্ঞানের বশে 
ছায়া ও বাহ্‌রূপের উপর নির্ভর করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে; ইহা 
শুধু মানবের বাহিৰক শরীর, বাহক মন, বাহক জীবনধারাকেই 
দেখে কিন্তু জীবের মধ্যে যে দেবতা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তাহার 
সম্বন্ধে কোনও মুক্তিপ্রদ দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না। নিজেরই 
মধ্যে যে দেবত। বহিয়াছেন তাহাকে দে অগ্রাহ করে, এবং 
অপর মন্ষ্যের মধ্যেও তাহাকে দেখিতে পায় না, এবং যদিও 
ভগবান মান্গষের মধ্যে নিজেকে অবতার ও বিভূতি রূপে প্রকাশিত 
করেন তথাপি সে অন্ধ থাকে এবং মানবরূপের অস্তরালে 
অবস্থিত ভগবানকে উপেক্ষা ৰ অবজ্ঞা করে, অবজানস্তি মাম্‌ মুঢ়া 


১১২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


মান্থধীং তন্গমাশিতম্‌।* আর যদি সে জীবস্ত মানুষের মধোই 
ভগবানকে অগ্রাহ করে তাহা হইলে বাহাজগতে ভগবানকে দেখা 
তাহার পক্ষে আরও অসম্ভব হয়। কারণ এই বাহৃজগৎকে সে 
দেখে তাহার ভেদাত্সক অহংভাবের কার।গার হইতে, তাহার 
সীমাবদ্ধ মনের রুদ্ধ গবাক্ষের ভিতর দিয়া। বিশ্বের মধ্যে দে 
ভগবানকে দেখিতে পায় না; যে পরম ভগবান এই বিচিত্র 
সৃষ্টিপুর্ণ জগৎসমূহের অধীশ্বর এবং তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন 
তীহার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে ন1$ যে-দৃষ্টির দ্বারা জগতের 
সকল বস্ত দ্িবাভাব প্রাপ্ত হম্ব এবং জীব নিজের অস্তনিহিত 
দেবত্বে জাগ্রত-_হইগ্া উঠে এবং ভগবানের হয়, ভগবতৃ,ল্য হয়, 
সে-দুটি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অন্ধ মান্ষের যে অহং ক্ষুত্র জিনিষের 
পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়!ইতেছে, শুধু সেই সবকেই পাইতে চাইতেছে 
এবং তাহাদের দ্বার মন, বুদ্ধি, দেহ» ইন্দ্রিয়ের পার্থিব ক্ষুধা! মিটাইতে 
চাঠিতেছে--সেহ অহংয়ের জীবনটাকেই সে সহজে দেখিতে পায় 
এবং তাহাতে তীব্র ভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে। চিত্তের এই 
বহিমুর্খী গতির দিকে যাহারা অতিমাত্রায় সমগ্র ভাবে নিজেদিগকে 
ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার। নীচের প্রকৃতির কবলে পতিত হয়ঃ 
সেইটাকেই একাস্ত ভাবে ধরির থাকে এবং নিজেদের জীবনের 
ভিত্তি করে। মানুষের মধো যে রাক্ষপী & প্রকৃতি রহিয়াছে 
ভাহাবা ক্লাহারই অধীন হইয়! পড়ে, এরপ মানুষে প্রাণের তাড়নার 


** অবজানাস্ত মাং মূঢ়া মানগযাং তহুমাশ্রিতম্‌। 
পরৎ ভাবমজানস্তে! মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ গীতা ৯১১ 
ক মোঘাশা মোঘকন্মানে! মোঘজ্ঞানা বিচেতস: | 
রাক্ষসীষাহ্রীধৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ৯1১২ 


কর্ম, ভি ও ত্রান ১১৩ 


বশে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অহংয়ের উগ্র ও অপরিমিত তৃপ্তির জন্ত সব 
কিছুকেই উৎসর্গ করে এবং সেই অহংকেই তাহার ইচ্ছা, চিন্তা, 
কশ্ম ও ভোগের তমোময় দেবতা করিয়া তোলে। অথবা আকস্থুরী 
প্রকৃতির দাম্ভিক অহঙ্কার, স্বাভিমানী চিন্তা, স্বার্থপর কর্ম এবং 
ভোগের আত্মতৃপ্ত অথচ চির-অতৃপ্ত মানসিক ক্ষধা--এই সবের 
দ্বার তাড়িত হইয়া তাহারা বৃথা চক্রে ঘুরিয়া মরে। কিন্ত 
ভগবান ও আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন এই অহংচৈতন্যের মধ্যে অবিরত 
বাদ করিতে থাকিলে, এবং ইহাকেই আমাদের সকল কন্মের 
কেন্দ্র করিয়া তুলিলে--আমর! প্রকৃত আত্ম-জ্ঞানকে একেবারেই 
ধরিতে পারিব না। আত্মার বিপথগ্রস্ত যন্ত্রগুলির উপর ইহা ষে 
মোহ বিস্তার করে তাহ। জীবনকে নিক্ষল ভাবে ঘুরায়। এই 
অহং-চৈতন্তের সমস্ত আশা, কর্ম, জ্ঞানকে ধখন দিব্য ও সনাতন 
আদর্শের তুলনায় বিচার করা যায় তখন সে-সব শুন্তা, ব্যর্থ বলিয়া 
প্রতীত হয়, কারণ ইহা মহত্বর আশার পথ কদ্ধ করিয়া দেয়। 
মৃক্তিপ্রদ কন্মকে বহিষ্কার করে, সত্য জ্ঞানের আলোককে নির্বাসিত 
করে। এই জ্ঞান শুধু বাহাদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরের সতাকে 
দেখে না অতএব ইহা মিথ্যা জ্ঞান, এই আশ! অনিত্যের পশ্চাতে 
ছুটে কিন্তু নিত্য বস্তর সন্ধান করে না৷ অতএব ইহা মিথ্যা আশা, 
ক্ষতির দ্বারা এই কর্মের সমস্ত লাভ নষ্ট হইয়া যায় অতএব এই 
কণ্ম অন্তহীন পণুশ্রম। 

মানুষের পক্ষে যে উচ্চতর দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করা সম্ভব 
সেই দৈবী প্ররুতির আলোক ও বিশালতার অভিমুখে যে-সব 
মহাত্মারা নিজেদিগকে খুলিয়া ধরেন কেবল তীহারাই মুক্তি ও 
পুর্ণ সিদ্ধি লাভের পথে উঠিয়াছেন, নে-পথ প্রথমে সঙ্ীর্ণ কিন্ত 


১১৪ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


পরিশেষে এমনই প্রণস্ত যে ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না *। 
মাগষের মধ্যে অন্তপ্রিহিত দেবত্বের বিকাশ, ইহাই মানুষের 
প্রকৃত কাজ; এই আস্রী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে দৃঢ় সন্কল্পের সহিত 
দৈবী প্রকৃতির দিকে ফিরান, ইহাই মানবজীবনের স্থরক্ষিত গুপ্ত 
রহন্য ॥ এই দেবত্ব যতই পরিবঞ্ধিত হয়, ততই মায়ার আবরণ 
খসিয়া পড়ে এবং জীব কন্মের মহ্ত্তর সার্থকতা এবং জীবনের 
প্রকৃত সত্য দেখিতে পায় । মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রতি, জগতের 
মধ্যে ভগবানের প্রতি দৃষ্টি তখন খুলিয়া যায়; সেই দৃষ্টি অন্তরের 
দিক দিয়। দেখে ও বাহিরের দিক দিয। জানে দেই অলীম 
আত্মাকে, সেই অবিনাশী সন্ভাকে ধাহা হইতে সকল স্থস্টির উদ্ভব 
হইয়াছে, যিনি সকলের মধোই রহিয়াছেন এবং যাহার মধ্যে ও 
ধাভার দ্বারা সব-কিছুই নিত্য বিরাজমান রহিরাছে। অতএব যখন 
এই দৃষ্টি, এই জ্ঞান মানবাস্বাক্কে অধিকার করে, তখন, 
তাহার জীবনের সমস্ত আম্পহা ভগবান ও অনন্তের প্রতি সর্বা- 
তিরেকী প্রেম এবং অপরিসীম ভক্তিতে পরিখত হয়। সেই নিত্য, 
সনাতন, অধ্যাকত্স, জীবস্ত, বিশ্বব্যাপী সত্য বস্তে মন অনন্য ভাবে 
আসক্ত হয়, নেই সত্যবস্ত ছাড়া তাহার কাছে আর কোন 
জিনিষেরই কোনও যুল্য থাকে না, একমাত্র লেই সর্ধবানন্দময় পরম 
পুরষেই সে পরম প্রীতি লাভ করে। যে দর্ববব্যাপী মহুত্ব, জ্যোতি, 
সৌন্দধ্য, শক্তি ও সত্য আপন মহিমায় আপনাকে মানবাত্মার 
নিকটে প্রকাশিত করিয়াছে, তাহার গুণকীর্তভন করা এবং সেই 


* মহাত্মনাস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশরিতাঃ। 
তজন্ত্যনন্য মনসো জাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্‌॥ ৯৮১৩ 


কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ১১৫ 


পরম আত্ম। ও অনন্ত পুরুষের উপাসনা করা, ইহাই হয় তখন সকল 
বাক্য, সকল চিস্তার একান্ত লক্ষ্য *। ভিতরের সত! সকল 
আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্ 
এত কাল যে চেষ্টা করিয়'ছে এখন সে-সব চেষ্টা অস্তরাত্মায় ভগবানকে 
পাইবার এবং প্রকৃতিতে ভাগবত ভাব বিকাশ করিবার অধ্যাত্ম 
সাধনা ও আম্পৃহাতে পরিণত হয়। সমস্ত জীবন হয় সেই 
ভগবানের সহিত এই মানবাত্মার নিত্যযোগ ও মিলন। ইহাই 
পূর্ণভক্তির ধার) নিবেদিত হৃদয়ের উতৎসর্গের ছারা উহা আমাদের 
সমগ্র সত্ত। ও প্ররুতিকে শিত্য সনাতন পুরুষোত্তমের দিকে উহা 
একাগ্রভাবে তুলিয়া দেয। 

যাহারা জ্ঞানের উপরেই বেশী কেক দেন তীাহারাও তাহাদের 
আত্ম! « প্রকৃতির উপর ভগবদ্‌ জ্ঞান, ভগবদ্‌'দর্শনের যে নিতা-বর্ধন-শীল, 
সর্ব্বতোমুখীঃ অনতিত্রম্য প্রভাব তদ্দার। সেই একই স্থানে উপনীত 
হন ধ। তাহাদের যজ্ঞ জ্ঞান্যজ্ঞ, জ্ঞানের অনির্ববচনীয় আনন্দের ছারা 
তাহারা পুরুষোত্তমকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন, জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে 
যজন্তে। মামুপাপতে । এই যে ব্যাপক জ্ঞান, সমগ্র সত্তাই ইহার 
যন্ত্র এবং অখণ্ড সমগ্রতাই ইহার লক্ষ্য। ইহা পরম সত্তাকে কেবল 
শম্তময় এঁক্যে কিন্বা সকল সম্বন্ধের অতীত অনিদ্দেশ্য সত্তারূপে 
চাওয়া নহে। ইহ। হইতেছে সেই পরম ও বিশ্বপুরুষকে হৃদয়াবেগের 


* সতত কীর্তয়স্তো মাং যতুত্বীণ্চ দৃঢব্রতাঃ । 
নমস্যন্তশ্চা মং ভক্তা! নিতাযুক্তা উপাসতে 11১৪ 

পণ জ্ঞানযজেন চাপ্যন্যে যজস্তো মামুপাসতে | 
একত্বেন পৃথক্তেন বুধা বিশ্বতোমুখম্‌ ৯1১৫ 


১১৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


সহিত সন্ধান ও লাভ করা, ইহা হইতেছে অনন্তকে তীহার অনস্ততায় 
পাওয়া আবার যাহ! কিছু সান্ত আছে সে-সবের মধ্যেও তাহাকে 
পাওয়া, এককে তাহার একত্বে দেখা ও আলিঙ্গন করা আবার 
তাহাকে তাহার সকল বিভিন্ন তত্বে, তাহার অসংখা মৃত্িতে, শক্তিতে, 
রূপে, এখানে, সেখানে, সর্বত্র, কালাতীত অবস্থায় আবার কালের 
মধ্যে, বনুৃধা, তাহার ইঈশ্বরত্বের অনস্তভাবে, অসংখ্য জীবে তাহাকে 
দেখা ও আলিঙ্গন করা” একত্বেন, পৃথকৃন্বেন বহুধ। বিশ্বতো মুখম্‌ । 
সহজেই এই জ্ঞান হ্ইয়! উঠে উপাসনা, উদার ভক্তি, বিশাল 
আত্মদান, সমগ্র আত্মলমর্পন কারণ ইহা হইতেছে এমন এক আত্মার 
জ্ঞান, এমন সন্তার স্পর্শ, এমন এক পরম ও বিশ্বপুরুষের সহিত 
আলিঙ্গন, যিনি আমাদের সব-কিছুর উপরেই দাবি রাখেন, আবার 
আমর! ধখন তাহার সমীপে যাই তিনি তাহার অনন্ত আনন্দলীলার 
সমস্ত সম্পদ আমাদের উপরে অবিরতধারে ঢানিয়। দেন। 

কন্মের পথও ভক্তি ও প্রেমপূর্বক আম্মদানে পরিণত হয় 
কারণ ইহা হইতেছে আমাদের সকল ইচ্ছাশক্তি ও কন্ম পূর্ণভাবে 
সেই এক পুরুষোত্তমের উদ্দেশে যজ্জঞরূপে উৎসর্গ করা । বেদের 
বাহক যজ্ঞানুষ্ঠান একটি শক্তিশালী ক্ষপক, ইহার উদ্দেশা খুব 
উচ্চ না হইলেও, তাহ ন্বর্গাভিমুখী ; কিন্ত প্রকৃত যজ্ঞ হইতেছে 
ভিতরের, ইহাতে সর্বময় ভগবান নিজেই হন যজ্ক্রিয়, ষজ্ঞ এবং 
যজ্ঞের প্রত্যেক আহ্ষঙ্গিক অহ্ুষ্ঠান *। সেই অন্তর্ধজ্ঞের সমস্ত ক্রি 
ও রূপ হইতেছে আমাদের মধ্যে তাহারই শক্তির আত্মবিধান ও 
আত্মপ্রকাশ, সেই-যে শক্তি আমাদের আম্পহাকে আশ্রয় করিয়া 

* অহং ক্রতুরহং যজঃ স্বধাহমহমৌবধম্‌। 

মন্ত্রোহমহমেবাজ্যমহ্মগ্রিরহং হুতম্!1১৬ 


কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ১১৭ 


আপন উৎসের দিকে উঠিয়া! চলিয়াছে। অন্তর্যযামী ভগবান নিজেই 
অগ্নি, নিজেই হব্য, অহমগ্নিরহং হুতম্ কারণ এ অগ্নি ভগবদ্মুখী 
ইচ্ছাশক্তি এবং এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের মধ্য স্বপ্ং ভগবান। আর 
ভগবানের যে রূপ ও শক্তি উপাানস্বন্নপ আমাদের প্রকৃতি ও 
সততায় বর্তমান, তাহাই অগ্রিতে অর্পিত হব্য; ভগবানের নিকট 
হইতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা সমগ্রভাবেই আপনার 
সম্ভার, আপনার পরম সত্য ও মূলের সেবায় ও পুজায় উৎসর্গ 
কর। হয়। মনীষী ভগবান নিজেই হন পবিত্র মন্ত্র মন্ত্র ভগবদ্মুখী 
চিন্তায় প্রকট ভাগবতসত্তারই জ্যোতি, এ চিন্তার নিগুঢ় তত্ব-পুর্ণ 
জ্যোতিশ্মপ্ শ্রতবাক্যে ও মান্যের নিকট প্রকাশিত অনন্তের ছন্দে 
সেই মন্ত্র সজীব হইয়া উঠে। জ্ঞানময় ভগবান নিজেই বেদ, 
আবার বেদে যাহা কিছু জান! যায়, বেদ্য, তাহাও তিনি । তিনি 
জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই । খক্‌, যজুঃ, সাম, যে জ্ঞানের বাণী মনকে 
জ্ঞ'নালোকে উদ্ভাপিত করে, যে শক্তির বাণী কন্মরকে যথার্থভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করে, যে শাস্তি ও সসমগ্স দিদ্ধির বাণী আত্মার দিব্যবাসনার 
তৃপ্তি আনিয়! দেয়, এই সবই ব্রন্ধ, সবই ভগবান।* দিব্যচৈতন্যের 
মন্ত্র জ্ঞানজ্যোতি অনিয়া দেয়, দিব্য শক্তির মন্ত্র কার্যকরী ইচ্ছা- 
শক্তি অশিয়া দেয়, দিব্য আনন্দের মন্ত্র জীবনে অধ্যাতআ্ম আনন্দের 
পূর্ণত৷ অনিয়া দেয়। সকল বাক্য ও চিন্তা মহান্‌ ও-এরই পরিস্ফুরণ, 
ওই সনাতন বাক্য। ইন্দরিয়গ্রাহা বাহু বস্তর কূপের মধ্যে প্রকটিত 
, সকল বস্ত ও রূপ যে ্থজনশীল আত্মবিকাশকূপ চৈতন্য 
লীলার প্রকাশ তাহার মধ্যে প্রকটিত ও, সকলের পশ্চ'তে অনস্তের ষে 

পিতাহ্মন্ত জগতো। মাত। ধাতা৷ পিতামহঃ। 

বেস্ভং পবিত্রমোঙ্কার খক্‌ সাম যজুরেবচ ॥৯।১৭ 


১১৮ শ্রঅরবিন্দের গীতা 


আত্মসমাহিত পরাচেতন শক্তি তাহার মধ্যে প্রকটিত ও--ও ই 
সকল বস্ত ও ভাবের, সকল নাম ও রূপের পরম উৎস, বীজ, 
আশয়,_ইহ। নিজেই সমগ্রভাবে পরম স্পর্শাতীত সত্তা, আদি একা, 
কালাতীত পরম রহস্য, সকল ব্যক্তজগতের উদ্ধে বিশ্বাতীত সতার 
মধ্যে হ্বগ্রতিষ্ঠিত *। অতএব এই যে যন্ত্র, ইহা একই সঙ্গে কশ্ম ও 
ভক্তি ও জ্ঞান। 
এইরূপে যে জানে, ভজন] করে, নিজের সমস্ত কর্মকে এক পরম 
আত্মোখ্সর্গে অনন্তের নিকট সমর্পণ করে; তাহার পক্ষে ভগবানই 
সব, এবং সবই ভগবান। সে ভগবানকে এই জগতের পিত| বলিচা 
জানে, তিনি তাহার সন্তনগণকে পোষণ করিতেছেন, পালন করিতেছেন, 
রক্ষা করিতেছেন। সে ভগবানকে জগন্মাত। বলিয়া জানে, যিনি 
আমাদিগকে তাহার বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের উপর 
তাহার প্রেমের মাধুরী অবিরতধারে বর্ষণ করিতেছেন এবং বিশ্বজগৎ 
তাহার দিবা সৌন্দর্যের মুগ্ডিতে ভরিয়া দিতেছেন। সে ভগবানকে 
এই জগতের আদি, প্রথম হ্ৃষ্রিকর্তা, পিতামহ বলিয়। জানে; দেশ, 
কাল ও সন্বন্ের মধ্যে উৎপাদন ও স্ষ্টি করিতে যাহার! ব্রতী রহিয়াছে 
তাহার! সকলেই তাহা হইতে উদ্ভৃত। দে ভগবানকে সকল বিশ্বগত 
ও প্রত্যেক ব্যক্জিগত বিধানের ঈশ্বর ও বিধাতা বলিয়া জানে । যে 
মানুষ নিজেকে অনস্তের নিকট সমর্পণ করিয়াছে, জগৎ বা নিয়তি 
বা অনিশ্চয় সম্ভাবনা কোন কিছুই তাহাকে আর আতঙ্কিত করিতে 
অভ্যন্তরীনের মূল সভা, তৈজস) ম্‌ নিগৃঢ় পরাচেতন মহত্বের সত্ব, 
প্রজ্ঞা ; -_সর্বাতীত পরম বস্তু, তুরীয়। 
-মাওুক্যোপনিষদ্‌ 


কর্ম; ভক্তি ও জ্ঞান ১১৪৯ 


পারে না; ছুঃখ ও অশ্তুভ দেখিয়া সে আর বিভ্রান্ত হয় না। যাহার 
দৃষ্টি আছে তাহার পক্ষে ভগবানই পথ এবং ভগবানই গতি, গন্তব্য- 
স্থল, ৭ সে পথে নিজেকে হারাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; সেই 
গন্তব্যের দিকে তাহার সদ্বুদ্ধ-পরিচালিত পদক্ষেপ প্রতি মুছ্র্থে 
তাহাকে নিশ্চিতভাবেই লইয়া যায়। দে জানে ভগবান তাহার 
এবং সকলের প্রভু, তাহার প্রকৃতির আধার, প্রাকৃত-জীবের পতি, 
প্রণয়ী, ভর্তা, তাহার সকল চিন্তা ও কর্মের অন্তরধ্যামী সাক্ষী । 
ভগবানই তাহার আবাস, তাহার গৃহ ও স্বদেশ, তাহার আশা 
আকাজ্ষার আশ্রয়স্থল, সকল জীবের জ্ঞানী অস্তরঙ্গ হিতৈষী বন্ধু। 
দৃশ্য জগতের সক স্টি, স্থিতি, লয়, তাহার দৃষ্টি ও অনুভূতিতে 
' সেই একেরই খেল; চিরস্তন পুনরাবর্তনলীলায় পুনঃপুনঃ তিনি নিজের 
আত্মগ্রকাশকে দেশ ও কালে প্রকট করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন 
আবাৰ প্রত্যাহার করিতেছেন। একমাত্র তিনিই অবিনাশী বীজ, 
যাহা-কিছুর উৎপত্তি ও ধ্বংস হইতেছে বলিয়া মনে হয় তিনি সে- 
সবের মূল, আবার অব্যক্ত অবস্থায় সে-সব তাহার মধ্যেই চির- 
বিশ্রাম লাভ করে, নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ । সুর্ধ্য ও অগ্নির তাপের 
ভিতর দিয়া! তিনিই উত্তাপ প্রদান করেন; তিনিই বর্ষার প্রাচর্য্য 
আবার তিনিই শোষণ; এই জড়গ্রকতি এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়া 
তিনিই ।* মৃত্যু তাহার মুখস্ঃ এবং অমৃতত্ব তাহার আত্মপ্রকাশ। 
যাহা কিছু আমরা আছে বগি, সৎ, সে-সবই তিনি, আবার 


প€ গতির্তর্ত! প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥৯1১৮ 


তপামাহমহং বর্ধং নিগৃহ্বামুৎস্জামি চ। 
অম্বতঞ্েব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমঞ্জুন ॥৯1১৯ 


১২৯ শ্রঅরবিন্দের গীতা 


যাহা কিছু নাই, অসৎ, বলিঘা আমর1 মনে করি সে-সবও গুপ্ত- 
ভাবে অনস্তের মধ্যে বিরাজমান এবং অনির্বচনীয় ভগবানের পরম 
রহস্যময় সত্তার অংশভূত। 
উচ্চতম জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত, যিনিই সব দেই পরম 
পুরুষের নিকট পূর্ণ আত্মদ্ান ও সমর্পণ ব্যতীত আর কিছুই আমাদিগকে 
সেই পরম পুরুষের নিকট লইয়া আসিতে পারিবে না। অন্য 
ধর্ম, অন্য উপাসনা, অন্য জ্ঞান, অন্য সাধনা সকল সময়েই যথাযথ 
ফল প্রদান করে, কিন্ত এসব ফল ক্ষণস্থায়ী, ভগবানের প্রতীক 
ও আভানসের উপভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের মানপিক 
অবস্থানুষায়ী সকল সময়েই আমাদের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে, 
বাহিক জ্ঞান বা অন্তরতম জ্ঞান, বাহিক সাধনা বা নিগুঢ 
অন্তরতম সাধনা । বাহক ধর্শ হইতেছে বাহিরের কোনও দেবতাকে 
ভজন! কর! এবং বাহক কোনও স্থখময় অবস্থা প্রার্থনা কর। 
এই পথের সাধকের তাহাদের চরিত্রকে নিশ্বল পাপশৃস্ত করে, এবং 
শাস্ত্রের বাহা বিধান পালন করিবার জন্ত নৈতিক ধর্দানুযায়ী কম 
করে; তাহারা প্রতীক-স্বরূপ বাহিক যোগেব অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন 
করে *। কিস্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে পার্থিক জীবনের অনিত্য 
স্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পুতপাপা 
যঞ্ঞৈরিষ্টা দ্বর্গতিং প্রার্থয়স্তে | 
তে পুনামাসাদ্য স্থরেন্দ্রলোক- 


মশ্নস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ 112২০ 
তে ভং তুক্ত। দ্বর্গলোকং বিশালং 

ক্ষীণে পুণো মর্ত্যলোকং বিশস্তি। 

এবং ভ্রয়ীধশ্মমন্ুপ্রপন্না 

গতাগতং কামকামা লভস্তে ৯1২১ 


কর্ধ, ভক্তি ও জ্ঞান ১২১ 


নশ্বর স্বখ দুঃখের অন্ত ম্বর্গলোকের আনন্দলাভ করা, নে-স্থখ 
পৃথিবীর স্থখের চেয়ে মহ্ত্রর কিন্তু তথাপি তাহা ব্যক্তিগত ও 
লৌকিক ভোগ, যদিও নে লোক এই ক্ষুদ্র ছুঃখময় পৃথিবীর 
অপেক্ষা বড়। আর এই যে ভোগ তাহারা কামনা! করে, 
অদ্ধা ও সদাঢারের দ্বারা তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয়ঃ কারণ কেবল 
এই জড়জীবন এবং এই পার্থিব সংসারলীলাই আমাদের ব্যঞ্তিগত 
সম্ভাবনার চরম নহে বা বিশ্বজগতের সমগ্র ধারা নহে। অন্যান্য ” 
(লোক ও জগৎও আছে এবং সে-সব পৃথিবী হইতে আরও বিশালতর 

খের ক্ষেত্র, স্বর্গলোকং বিশালম্‌। এইরূপে প্রাচীন কালের বৈদিক 
আনুষ্ঠানিক বেদত্রয়ের বহিরঙ্গ অর্থ আম্বত্ত করিতেন, পাপ হইতে 
নিজেকে মুক্ত করিতেন, দেবতাদের সহিত যোগের মর্দিরা সোম 
পান করিতেন, এবং যজ্ঞ ও সংকর্মের দ্বারা ম্বর্গফল প্রার্থন 
করিতেন। পরলোকে এই দৃঢ়বিশ্বাস এবং এক দিব্যতর লোকে 
গমনের আকাঙ্ষা জীবকে এমন শক্তি দেয় যাহার দ্বার সে মৃত্যুর পর 
তাহার শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ষার একান্ত লক্ষ্য-স্বরূপ স্বর্গের ভোগ লাভ 
করিতে পারে; কিন্তু আবার এই মব্ত্য জীবনেই তাহাকে ফিরিয়!] 
আসিতে হয়, কারণ এই জীবনের যে সতা লক্ষ্য সেইটির সন্ধান 
বা পিদ্ধি সে লাভ করিতে পারে নাই। অন্য কোথাও নহে, 
এইখানেই সর্ধোত্তম ভগবানকে লাভ করিতে হইবে, অপূর্ণ জড় 
মানবীয় প্রকৃতি হইতেই জীবের দিব্য প্রন্কৃতির বিকাশ করিতে 
হইবে, এবং ভগবান ও মানব ও বিশ্বের সহিত এঁক্যের ভিতর 
দিয়া জীবনের সমগ্র বিশাল সত্যকে জানিতে হইবে, সেই সত্য 
অন্ুদারে জীবনকে গড়িয়৷ তুলিতে হইবে, যেন জীবনের মাঝেই 
তাহার অত্যাশ্চর্য প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবেই 


১২২ শ্রীঅরবিন্দেঃ গীতা 


আমাদের দীর্ঘ পুনবাবর্তন-চক্রের পরিসমাপ্তি হইবে এবং আমরা 
এক পরম সিদ্ধির অধিকারী হইব; মানবজন্মে জীবকে এই সুযোগই 
দেওয়া হইয়াছে এবং যতক্ষণ না ইহা সম্পর্ন হইতেছে ততক্ষণ 
জন্ম জন্মান্তরের শেষ কিছুদতিই হইতে পারে না। বিশ্বঙ্গগতে আমাদের 
জন্মের এই যে চরম প্রয়োজন, তাহার সিদ্ধির জন্য ভগবন্তক্ত ব্যক্তি 
একান্ত প্রেম ও ভক্তির ভিতর দরিয়া সর্বদা সেই উদ্দেখের দিকে 
অগ্রসর হয়ঃ সেই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার 
জীবনের সমগ্র লক্ষ্য করে,_-এই পৃথিবীর ক্ষুত্র অহং এর ভোগ বা 
স্বর্গভোগকে নহে; পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার সমস্ত চিন্ত!, সমস্ত 
জ্ঞানের সমগ্র লক্ষ্য করে %. ভগবান ব্যতীত আর কিছুই না দেখা, 
প্রতি মুহুর্তে তাহার সহিত যুক্ত হইয়া থাক, সকল জীবের মধ্যে 
তাহাকে ভালবাস। এবং সকল বস্তুতে তীহারই আনন্দ গ্রহণ করা” 
ইহাই হয় তাহার অধ্যাত্মজীবনের সমগ্র ন্বরূপ। তাঞাব ভগবদ্দর্শন 
তাহাকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করে না, অথবা জীবনের পূর্ণতার 
বিন্দুমাত্র হইতেও সে বঞ্চিত হয় না; কারণ ভগবান আপনা হইতেই 
তাহাকে সকল কল্যাণ; সকল যোগক্ষেম * আনিয়। দেন, যোগক্ষেমং 
বহাম্যহম্‌। সে যাহা পায়, স্বর্গের স্থথ বা পৃথিবীর সুখ তাহার সামান্য 
ছায়া! মাত্র, কারণ সে যেমন ভাগবতভ*বে গড়িয়া উঠে, তেমনই 
ভগবানও তাহার অনস্তজীবনের অজন্ত্র জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ জইয়া 
তাহার মধো নামিয়া আসেন । 


€£ অনন্তাশ্িস্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পযুণপাসতে । 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যৌগক্ষেমং বহামাহম্‌ ॥ ৯২২ 
যে-সব বাহিক ও অভাস্তর*ণ সম্পদ নাই তাহাদের প্রাপ্তিকে 
যোগ বলা যায়, এবং সেই লব্ধ সম্পদ রক্ষাই ক্ষেম।-_অন্বাদক 


কম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ১২৩. 


সাধারণ ধর্শ হইতেছে আংশিক দেবগণের পুজা, পূর্ণ ভগবানের 
পূজা নহে। পুরাতন বৈদিক ধন্মের যে বহির্গ দিক তখন বিকশিত 
হইয়াছিল তাহা হইতেই গীত। দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছে; গীতা 
এই বহহরঙ্গের উপপনাকে বলিম়াছে অন্তদেবতার প্রতি যজ্ঞ ৪; 
অন্তদেবতা যথ| দেখান্‌, পিতৃন্‌, ভূতানি। মানুষ ভগবানের আংশিক 
শক্তি বা ভাবনকলকে ধেমন দেখে বা ধারণা করে নেই সবের নিকটেই 
সাধারণতঃ তাহাদের জীবন ও কন্মকে উৎসর্গ করে,_মানুষ বা 
প্রকৃতির মধ্যে বে সকল প্রধান প্রধান জিনিষ সহজেই তাহাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে, প্রধানতঃ সেই সবের অন্তর্দেবতারূপে অধিষ্ঠিত শক্তি 
ও ভাব সকলের উপাসনা তাহার। করিয়া থাকে, অথব। যে সব শক্তি ও 
ভাব উচ্চ দ্রিবা প্রতীকের ভিতর দিয়া তাহাদের নিজেদের মান বীয়- 
তাকেই প্রতিফলিত করে সই সবের পৃজ! করিয়া থাকে। যদি 
তাহারা শ্রদ্ধার সহিত ইহা করে, তবে তাহাদের সে শ্রদ্ধ! সার্থক হয় ; 
কারণ ভক্তের মনে ভগবানের যে প্রতীক, রূপ বা কল্পনা বর্তমান 
থাকে, ভগবান তাহাই স্বীকার করেন, ঘং যং তন্ুম্‌ শরদ্ধয়া অচ্চতিঃ এবং 
তাহার মধ্যে যেবপ শ্রদ্ধ।' আছে তদনথমারেই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন । 
সকল আস্তরিক ধশ্মবিশ্বাস ও উপাপন। বস্তৃতঃ সেই এক পরম বিশ্ব- 
পুরুষেরই উপানন1; কারণ তিনিই মানুষের সকল যজ্ঞ ও তপন্ঠার প্রত্তু 
তাহার সকল সাধন! ও উপাপনার অনন্ত ভোক্তা %। পুঙ্গার ধরন- 


৯ যেহপ্যন্তদেব তাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ 

তেহপি মামেব কৌন্তেয় ষজজ্ত্য বিখিপুর্ববকম্‌ ॥৯ ২৩ 
£ অহং হি সর্বধজ্ঞানাং ভোক্ত। চ প্রভুরেব চ। 

নতু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্যৰস্তি তে ৯২৪ 


১২৪ শ্রঅরবিন্দের গীত! 


ধারণ যতই ছোট বা নীচ হউক, আত্মদান ও শ্রদ্ধা যতই অপূর্ণ হউক, 
নিজের অহংকে পূজা ও সেবা! করিবার মায়া ও জড় প্রকৃতির বন্ধন 
ছাড়াইয়া৷ উঠিবার চেষ্টা যতই সামান্ত হউক, তবু ইহার দ্বারাই 
মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার একটি যোগন্যত্র স্থাপিত হয় এবং 
একটা সাড়াও পাওয়া যায়। তথাপি জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও অর্পণ যেমনটা হয় 
“এ সাড়াও তদন্থুক্ূপই হয়, সেই পুঞজা-উপাসনার ফলপ্রাঞ্চি তদস্ুযায়ীই 
হয়, এসবের সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। স্ৃৃতরাং 
একমাত্র যে মহত্র ভগবদ্জ্ঞান জীবনলীলার সমগ্র সত্য 
দিতে পারে তাহার সহিত তুলনায় এই নীচের পুজা যজ্ঞের সত্য 
উচ্চতম বিধি অন্থসারে অপিত হয় না । পরম ভগবদ্‌পুরুষকে তাহার 
সমগ্র সন্তায় ও তাহার আত্মবিকাশের সকল তত্বেযে জান! 
দেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভিত্তির উপর এই অর্পণ প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহ 
শুধু ব্রঙ্গের ও আংশিক আভাসের উপরেই অন্ুরক্ত, ন মাং অভি- 
জানন্তি তত্বতঃ। দেই জন্ত এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও পরিচ্ছিন্ন; প্রধানতঃ 
অহংএর সেবাই ইহার লক্ষ্য, ইহার ক্রিয়া ও অর্পন আংশিক ও ত্রাস্ত, 
বজস্তি অবিবিপূর্ববকম্‌। সন্জানে সমগ্রভাবে আত্মপমর্পন করিতে 
হইলে চাই ভগবানকে সমগ্রভাবে দর্শন করা; নতুবা কেবল অপূর্ণ 
ও আংশিক জিনিষই পাওয়া যায় এবং সে-সবকে ছাড়াইয়া৷ উঠিতে ন। 
পারিলে মহতর সাধন। ও প্রশস্ততর ভগবদ্‌ উপলব্ধির মধ্যে নিজ্জেকে 
প্রসারিত করিতে পার! যায় না। কিন্তু যাহার! পরম বিশ্বপুরুষকেই 
একাস্ত ও সমগ্রভাবে অনুসরণ করে, তাহার! অন্তান্ত সাধনালন্ধ সমস্ত 
জ্ঞান ও ফল লাভ করে, কিন্তু কোনও এক বিশেষ ভাবের মধ্যে বন্ধ 
হয় না, যদিও সকল ভাবের মধ্যেই ভগবান সন্বন্ধেকি সত্য আছে 
'তাহ। তাহারা দেখিতে পায়। এই সাধন! পরম্‌ পুরুযোতমের দিকে 


কশ্ম, ভক্তি ও জান ১২৫ 


ষাইবার পথে ভগবানের সমস্ত ভাব, সমস্ত বপকেই আলিঙ্গন করে &। 

যে ভক্তি গীতা-কৃত সমন্বয়ের চূড়া, এই পূর্ণ তম আত্মদান, 
এই এ্রকাস্তিকক আত্মলমর্পণই সেই ভক্তি। সমস্ত কর্ম ও চেষ্টা 
এই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষের নিকট অর্পণে পরিণত হয় %। 
“তুমি যে কর্ম কর, যাহা ভোগ কর, যে যজ্ঞ কর, যাহ! দান 
কর, যে তপস্যাকর মে সকগই আমাতে অর্পন কর।” এইরূপে 
জীবনের ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ঘটনা, নিজ. হইতে বা নিজের যাহা 
কিছু তাহা হইতে নিতান্ত মূল্যহীন দান, ক্ষুদ্রতম কর্শ-_সমস্তই 
তখন এক দিব্য সার্থকতা লাভ করে, সে অর্পণ ভগবানের গ্রহণ- 
যোগন্ হয়, সেইটিকেই উপ্‌লক্ষ্য করিয়া তিনি ভগবদ্ুক্তের আত্মা 
ও জীবনকে অধিকার করেন । বাসনা ও অহং করতৃকি সৃষ্ট সমস্ত 
ভেদ তখন দূর হয়। কর্মের শুভ ফল লাভ করিবার জন্য উদ্বেগ 
থাকে না, অশ্বরভ ফঙ্গ এড়াইবার চেষ্টা থাকে না, কিন্তু সকল 
কর্ম ও সকল ফল সেই পরম পুরুষে সমর্পণ করা হয় যিনি 
জগতের সমস্ত কর্ম ও সমস্ত ফলের চির-অধিকারী, স্ৃতরাৎ আর 


প যাস্তি দেবব্রত! দেবান্‌ প্তিন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ | 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ 17২৫ 
** পত্রং পুম্পং ফলং তোয়ং যো৷ মে ভক্ত প্রষচ্ছতি। 
তদহৎ ভজ্য,পহ্বতম্‌ অশ্রামি প্রযতাত্মনঃ ॥ 
যু করোধি যদশ্নামি যজ্জুহোসি দদাসি য্। 
যৎ তপসাসি কৌস্তেয্স তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ 
শুভীশ্তভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্দদবন্ধনৈং 
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তে। মামুপষ্যসি ।৯1২৬-২৮ 


১২৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


কম্মবন্ধন থাকে না। কারণ পূর্ণতম আত্মনমর্পনের দ্বারা সমস্ত 
অহংমুখী বাসনা হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায় এবং জীব অভ্যন্তরীন 
সন্নাসের দ্বারা স্বাতন্ত্রয পরিহার করিয়া ভগবানের সহিত পূর্ণভাবে 
যুক্ত হয়। সকল ইচ্ছা, সকল কর্ম, সকল ফল ভগবানের হয়, শুদ্ধ ও বুদ্ধ 
প্রকৃতির ভিতর দিয়া দিব্ভাবে ক্রিয়া করে, সে-সব আর সীমাবদ্ধ 
বাক্তিগত অহংএর থাকে না । সীমাবদ্ধ প্রকুত্তি এইভাবে সমশিত 
হইলে অসীমের মুক্ত অবাধ যন্ত্র হয়; জীব তাহার অধ্যাত্স সত্ব 
লইয়া অজ্ঞান ও সীমাবন্ধন হইতে উঠিয়া দাড়ায়, অনন্তের সহিত 
তাহার এঁক্যে ফিরিয়া যায়। সনাতন ভগবান জগতের সকল বস্তুর 
মধ্যেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; তিনি সর্বভূৃতে সমান এবং সমানভাবে 
সকল জীবের বন্ধু* পিতা, মাতা, শ্রষ্টা, প্রণঘী, ভর্তা £। তিনি কাহারও 
শত্রু নহেন, কাহার9 প্রতি তাহার পক্ষপাতী প্রেম নাই, কাহাকেও 
তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, কাহাকেও তিনি চিরকালের জন্য 
দণ্ডিত করেন নাই। বিনাকারণে খেয়ালী স্বেচ্ছাচারিতার বশে 
তিনি কাহাকেও রূপা দ্লেখান নাই; অজ্ঞান মায়ার মধ্যে ঘোরাঘুরি 
শেষ হইলে শেষপর্যন্ত সকলে সমানভাবে তাহার নিকট উপনীত 
হয়। কিন্তু কেবল এই পূর্ণতম ভক্তির দ্বারাই মান্থষের মধ্যে 
ভগবানের বাস এবং ভগবানের মধ্যে মানুষের বাস সম্বন্ধে সঙ্ঞান 
সচেতন হওয়া যায় এবং তাহা সর্ধেতোমুখী পূর্ণ তম মিলনে পরিণত 
হয়। উচ্চতম ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে প্রেম, তাহার দ্বারাই 
পর্ববোপেক্ষা সরল পথে ও সত্বরে ভাগবত এঁক্যে পৌছিতে পার! 


£ সমোহহং সর্ধবভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভঙ্জস্তি তু মাং ভক্ত! ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥৯।২৯ 


কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ১২৭ 


যায়। আমাদের সকলের যধ্যে সমান ভাবে যে ভগবান অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছেন তিনি প্রথমতঃ আর কিছুই চাহেন না, যদি এই সমগ্র 
আত্মস্মর্পণ শ্রদ্ধা আন্তরিকতা ও পরিপূর্ণতার সহিত সম্পন্ন 
হইয়া থাকে। সকলের পক্ষেই এই দ্বার উন্মুক্ত, 
সকলেই এই মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে; সেই 
বিশ্বপ্রেমিকের আলয়ে আমাদের লৌকিক ভেদবৈষম্য সমস্ত 
দূর হইয়া যায়। সেখানে পুণ্যবানকে বেশী আদর করা হয় না, 
পাপীকে ভগবদ্সান্নিধ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় নাঃ 
এই পথ দিয়! পুণ্যবান সদাচারী ব্রাহ্ধণ এবং অস্পৃশ্য পাপজন্মা 
চগ্ডাল সকলে এক সঙ্গেই যাইতে পারে এবং দেখিতে পায় 
যে, চরম মুক্তি ও অনন্তের মধ্যে শ্রেই জীবনলাভের দ্বার 
সকলের পক্ষেই সমান ভাবে উন্মুক্ত । ভগবানের সন্মুখে পুরুষ 
ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার; কারণ পরমাত্। ব্যক্তিত্বের 
বা সামাজিক ভেদাভেদের কোনও খাতির করেন নাঃ 
সকলেই সোজাভাবে তাহার নিকট যাইতে থারে, সেজন্য 
কোনও মধ্যস্থতার, কোনও বাধান্থচক সত্তপুরণের প্রয়োজন হয় 
না। গুরু ভগবান, বলিলেনঃ * “অত্যন্ত ছুরাচারও যদি" 
অনন্থভাক্‌ হইয়া আমাকে ভজন! করে, "তাহা হইলে তাহাকে সাধু 
বলিয়াই বিবচনা করা উচিত, 'কাঁরণ সে-ব্যক্তির সাধনায় ষে 
অবিচলিত সন্কল্প তাহা ১সতা ৭ অধণ্ড। ষে বাক্তি শীত্রই 


অপি চেৎ স্থৃদুরাচারে। ভজতে মামনন্যভাকু। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সং ॥ 

ক্ষিগ্রং ভবতি ধর্্াত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 

কৌস্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৯৩০,৩১ 


১২৮ শ্রীমরবিন্দের গীতা 


ধন্মাত্ব। হইয়। উঠে এবং চিরশাস্তি প্রাপ্ত হয়।” অন্য কথায়, পুর্ণ 
আত্মপমর্পনের যে স্থদূঢ় সঙ্কল্প তাহা আত্মার সকল দ্বার উন্মুক্ত 
করিয়া দেয় এবং প্রতিদানে লইয়। আসে মানুষের নিকট ভগবানের 
পুর্ণ অবতরণ ও আত্মদান, এবং তাহাই আমাদের নীচের প্রকৃতিকে 
দ্র দিব্যপ্রকৃতিতে রূপাস্তরিত করিয়া! আমাদের আধারের সকল 

ংশকে দিবাজীবনের আদর্শে অবিলম্বে গড়িয়া তুলে। আত্ম 
সমর্পণের ইচ্ছার যে শক্তি তাহা ভগবান ও মানুষের মধ্যস্থিত,- 
মায়ার আবরণ ঘুচাইয়া দেয়, ই£া সকল ভ্রান্তিকে নাশ করে, 
সকল বাধাকে ধ্বংস করে। যাহারা নিজেদের মানবীয় শক্তিতে 
জ্ঞান পুণ্যকর্ম বা কচ্ছ আত্মসংযমের দ্বারা উর্দগতি লাভ করিতে 
চায়, তাহারা অতিকষ্টে সাতিশয় সংশয়ের সহিত অনস্তের দিকে 
অগ্রসর হয়; কিন্তু মান্য যখন নিক্গের অহংকে, শিজের সমস্ত 
কর্মাকে ভগবানে সমর্পণ করে তখন ভগবান নিঙ্গে আমাদের কাছে 
আসেন এবং আমাদের ভার গ্রহণ করেন। অজ্ঞানীকে তিনি 
দিব্জ্ঞানের আঙ্গোক আনিম্া দেন, ছুর্বলকে তিনি ভাগবত ইচ্ছা 
শক্তির বল আনিয়া দেন, প|পীকে তিনি দিব্য পবিত্রতার মুক্তি 
আনিয়। দেন, দীন ছুঃখীকে তিনি অনন্ত অধাত্ম সুখ ও আনন্দ 
আনিয়া দেন। তাহাদের ছুর্বলতায়, তাহাদের মানবীয় শক্তির 
ক্রটি বিচ্যৃতিতে কিছুই আসিয়া! যায় না। ভগবান বলিতেছেন, “নিশ্চয় 
জেনো, 'অঙ্ছুনঃ আমাকে যে ভালবাসে তাহার বিনাশ নাঈ।” 
পূর্বব চেষ্টা ও উদ্যোগ, ব্রাহ্মণের শুচিতা ও প্রণা? কর্শে ও জ্ঞানে 
মহান্‌ বাজি জ্ঞানদীপ্ত শক্তি, এসবেরই মুঙ্য আছে কারণ দুর্বল 
অপূর্ণ মানুষের পক্ষে এই উদ্দার দুটি ও আত্মসমর্পণে উপনীত হওয়া! 
এই সবের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, কিন্ত এরূপ উদ্যে'গ না 


শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


চতুর্থ খণ্ড 


( শ্রাঅরবিন্দের 15895 07) 018 (92 হইতে অনুদিত ) 


ডি, এম্‌, লাইব্রেরী 
৪২ কর্ণওয়ালিস ফ্রীট 
কলিকাত। 


প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার অনুবাদক 


ডি, এম্‌, লাইব্রেরী সত্ীঅনিলবরণ রায় 
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রা 
কলিকাত৷ 
প্রিন্টার প্রোতোবর্ঘন মশুলে 


আলেক্জান্ডা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
পাটলিকা রঃ ২০ পাপ 
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সূচীপত্র 


গীতার পরম বাক্য 
বিভূতিরূপে ভগবান 
বিভৃতি তত্ব 

বিশ্বরূপ দর্শন (১) 
বিশ্বরূপ দর্শন (২) 
পথ ও ভক্ত 


উ্লীভঅল্পহিন্কেন্র লীভা 


চি লি 
ছনত 


গীতার পরম বাক্য 


এখন 'আমর। গীতোক্ত যোগের অন্তরতম সারাংশে, উহার শিক্ষার 
জম্গর জীবন্ত কেন্ত্রে উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমর অতি পষ্টভাবেই 
দেখিতে পাইতেছি ষে, সীমাবদ্ধ মানবাজ্বা যখন অহং ও নীচের প্রকৃতি 
হইতে নিবুত্ত হইরা শান্ত, নীরব, অচল-প্রতিষ্ঠ অক্ষর আত্মার মধ্যে 
উঠে, সে উদ্ধগতি কেবল একটা! প্রথম ধাপ, একটা প্রারস্তিক পরিবঞ্ন 
মার । আর এখন আমরা ইহাও বুঝিতে পারিতেছি। কেন গীতা প্রথম 
হইতেই ঈশ্বরের উপরে, মানবরূগী ভগবানের উপরে এত ঝৌক দিয়াছে; 
ভিনি সর্বদাই নিজেকে লক্ষ্য করিয়া ( অহং, মাম্‌) এমনভাবে কথা 
বলিতেছেন যেন তিনি এক মহ্থান্‌ গুহ ও সর্ববাপী সত্বাঃ জগৎ-মকলের 
ঈশ্বর, মানবাত্মার প্রভু; এমন কি প্রাকৃত বিশ্বজগতের আস্তরিক ও 
বাহিক বিষয়সমূহ যাহাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সেই 
চির-শান্ত, অবিচল, অক্ষর, স্ব-গ্রতিষ্ঠ সত্তা অপেক্ষাও মহত্বর | 


ই শ্রীঅরবিন্দের গীং 


সকল যোগই হইতেছে ভগবানের সন্ধান, অনন্তের সহিত মিলনের 
গ্রয়াস। ভগবান ও অনন্ত সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি বত পূণ হয়, 
তদনুষায়ীই হয় সেই সন্ধানের ধারা, সেই মিলনের গভীরতা ও পূর্ণতা 
এবং সেই সিদ্ধির সমগ্রতা। যানুষ মনোময় পুরুষ, তাহাকে তাহার সান্ত 
মনের ভিতর দিয়াই অনন্তের অভিমুখে 'অগ্রমর হইতে হঘ, এই সাস্থেরই 
কোন সন্িহিত দ্বার অনন্তের দিকে খুলিয়া ধরিতে হর । সে এমন 
কোনও পরিকল্পনার সন্ধান করে যেটকে তাহার মন পরিতে পাবে, 
তাহার প্ররুতির এমন কোনও শক্তিকে সে বাহিয়া লর যাহা নিজেকে 
পরমে উন্নীত করি! অনন্ত সত্যের দিকে প্রসারিত হইতে পারে, হাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে, যে সত্যের স্বরূপ তাহার মনের ধারণার অনীত 
সত্য অনন্ত, সেই জন্তই তাহার আগ্গে অগণ্য মুখ, তাহার অর্থেব অগণা 
বাক্য, অগণ্য বাপ্রনা, মেই আনম্থ সতোর কোনও একটি মুখকে পে 
দেখিবার চেষ্টা করে, যেন তাগাকে অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ 'অনভূতির 
ভিতর দিয় সেইটি বাহার একটি রূপ সেই অপরিমেয় সভো সে পৌছিতে 
পারে। সে দ্বার যতই ঙ্গীর্ণ হউক, যদি তাহ তাহার মাকাজ্কিত 
অনন্থতার দিকে কতকটী। দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, তাহার আত্মাকে দে আহ্বান 
করিয়াছে তাহার অপরিসীম গভীরতা ও দূরারোহ শিখরের দিকে 
তাঙ্গাকে পথ দেখাইয়! দেয়, তাহা হইলেই সে পরিতুষ্ট হয়। আর 
যে-ভাবে সে তাহার দিকে অগ্রসর হয়, সেও ভাহাকে সেইভাবেই গ্রহণ 
করে, ষে ষথা মাম্‌ প্রপদ্থান্তে । 

দার্শনিক চিন্থামীল মন ব্যতিরেকী (:$১5৮%০0৮) জ্ঞানের দ্বারা 
অনস্তে পৌছিতে চায়। জ্ঞানের কার্ধ্য--অবধারণ করা, আর সাস্ত বুদ্ধির 


শ্রীঅরবিন্দের গীতা ৩ 


পক্ষে ইহার অর্থ হইতেছে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা নির্দে করা, সীমা-নির্ধারণ 
করা। কিন্ত অনির্দেশ্ত বস্তকে শির্দেশ করিবার একমাত্র পন্থা! হইতেছে 
কোন প্রকার স্ব্বতোদুখী নেতি নেতি। অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়, 
বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্র! গ্রাহ্‌ হয় এমন সকণ জিনিষকেই মন অনন্তেব 
পরিকল্পনা হইতে বাদ দিতে অগ্রমণ হয়। আম্মা ও অনাম্মাকে সম্পূর্ণ 
বরোধী বলয় দেখা হয়; এক শাশ্বত অক্ষর অনির্গেগ্য স্ব-প্রতিষঠ 
সত্তা ও সকণ স্যঠ ছিশিব বর্গ ও মায়া, অনির্বচনীয় সধ্বস্ত ও যা 
কিছু তাহাকে প্রকট করিতে চাহিতেছে কিন্তু পারিতেছে না”এই 
সবকে পরম্পবের বিবোধী বলিয়া গণ্য করা হয়; কর্ম ও নির্বাণ, 
একদিকে বিশ্ব-শাক্তির অবিরত অথচ চির-পরিবর্তনশ্বাল কন্মধাব।, 
অন্তদিকে এক অনিব্বচনীয় পরম শিন্্রতা, যেখানে কোনও জীবন 
নাই, মনোবৃত্তি নাই, বন্মের আর কোনই উপযোগিতা নাই, 
ইহাদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত বালয়া ধারণা কর! হর। শ্রাশ্বতের দিকে 
জ্ঞানের এই প্রবল বেগ মানুষকে অনিত্য ও অস্থায়ী সব কিছু হইতেই 
সরাইয়! লইয়। যায়। জীবনের উৎমে ফিরিবার জন্ত উহ! জীবনকেই 
অন্বীকার কবে, আমর! যে রূপে প্রতীক়্মান হই সে সমস্তই বজ্জিত করা 
হয়, যেন ইহাদের উপরে আমাদের সন্তার ঘে নামরূপের অতীত সত্য 
সেখানে পৌছিতে পারা যার। হ্দয়ের বাসনা, ইচ্ছাশক্তির কম্ম, মনের 
পরিকল্পন। সবই বঙ্জিত হয়ঃ এমন কি পরিশেষে জ্ঞানও পরম অক্ড্রেয় 
ও নির্ব্িশেষ সত্তার মধ্যে নির্ববাপিত, নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই যে 
ক্রমব্দ্ধমান নিবৃত্তি ও নিশ্চেষ্টভার পথ শেষ পর্যন্ত চরম নিক্রিয়তায় 
লইয়। যায়, ইহার দ্বারা মায়া-হষ্ট আত্মা, অথব1 যে সংস্কার-সমষ্টিকে 


৪ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


আমর “আমরা” বলিয়। অভিহিত করি, নিজের ব্যক্তিত্বভাবের লয় 
সাধন করে, জীবন-রূপ মিধ্যার অবসান করে, নির্বাণের মধ্যে বিলুপ্ত 
হইযণ যায়। 

কিন্ক এই ষে আত্ম-নির্বাণের কঠিন বাতিরেকী প্রণালী, ইহ তুই 
চারিজন অসাধারণ প্রকৃতির লোককে আকুষ্টু করিলেও, মানুষের মধ্যে 
দেহধারী আত্মাকে সর্ধত্র তৃপ্ত করিতে পারে না, কারণ পূর্ণতম শাশ্বতের 
অভিমুখে যাইবার জন্য ভাহার বন্ুদুখী প্রকৃতির মধ্যে যে প্রবল আগ্রন্ 
রভিরাছে। ইহ1 সে-সবকে কোনও পথ দেখাইয়। দেয় না। কেবল 
তাহার বাতিরেকী ধ্যানী বুদ্ধিই নহে, তাহার পিপান্ত হৃদয়, তাহার : 
কর্মুপর ইচ্ছা, তাহার যে ব্যবচারিক মন এমন কোনও সত্যের সন্ধান 
করিতেছে তাঙ্গার নিজের জীবন এবং বিশ্বের জীবন যাহার বিচিত্র 
প্রকাণ,_এই সবেরই আছে শাশ্বত ও আনন্থের দিকে যাইবার প্রয়াস, 
সাহার মধ্যেই তাদের দিব্য উৎস এবং তাহাদের জীবন ও প্রকৃতির 
সার্থকতী তাভারা পাইতে চায় । এই প্রয়োজন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে 
ভক্তিমূলক ও কর্মমূলক ধশ্মসকল, তাহাদের শক্তি হইতেছে এই যে, 
তাহার! আমাদের মানবতার সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও বিকশিত বৃন্তিসকলকে 
তৃপ্ত করে, ভগবানের দিকে লইয়া যায, কারণ ইহাদিগকে লইয়া আরস্ত 
করিয়াই জ্ঞান ফলপ্রস্থ হইতে পারে। এমন কি বৌদ্ধধর্ম আভান্তরীণ 
আত্মা ও বাহ্‌ বস্ উভরকেই কঠোর ও অকুষ্ঠভাবে “নেতি” করা সত্বেও 
নিছেকে প্রথমতঃ কর্মের দিব্য সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং 
ভক্তির স্থলে এক সার্বজনীন প্রেম ও ন্থুকম্পার অধ্যাত্ম ভাবালুন 
আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলঃ কারণ কেবল এই ভাবেই তাহার পক্ষে 
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মানবজাতির জন্য এক সিদ্ধিগ্রদ পন্থা হওয়া, এক বস্ত্রতঃ মুক্তিপ্রদ ধর্ম 
হওয়] সম্ভব হইয়াছিল। এমন কি মায়াবাদ যে অতিমাত্রায় যুক্তিতর্কের 
অনুসরণ করিয়া! কম্ম ও মানসিক স্থষ্টিসকলের প্রতি তীব্র অসহিষ্ণুতা 
দেখাইয়াছে, সেও মানুষকে, বিশ্বকে এবং বিশ্বে ভগবানকে একট 
সাময়িক ও ব্যবহারিক সত্তা দিতে বাধ্য হইয়াছে যেন প্রথমে দাড়াইবার 
মত একটা স্থান, ধরিবার মত একট! হ্থত্র পাওয়া যায়; মানুষের বন্ধন 
এবং তাহার মুক্তির সাধনাকে কতকটা বাস্তবত1 দিবার জন্য মায়াবাদ 
যেটিকে অস্বীকার করে সেইটিকেই স্বীকার করিয়৷ লইতে বাধ্য হইয়াছে । 
কিন্তু কর্মমুখী ও হৃদয়াবেগমূলক ধর্ম্সমূহের ছূর্বলতা এই যে, 
তাহারা ভগবানের কোনও একটি বিশেষ ব্যক্তিরপে এবং সান্তেরই দিব্য 
ভাবসকলে অভিমাত্রার নিমগ্ন হইয়া যায়। আর যদি কখনও তাহাদের 
অনস্ত ভগবদ্সত্ত! সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা! থাকে, তাহারা আমাদিগকে 
চানের পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, কারণ তাহারা ইহার পরম ও উদ্ধীতম পরিরাতি 
ধ্যন্ত যাইতে চাহে না। শাশ্বতের মধ্যে যে পূর্ণ নিমজ্জন এবং 
একাত্মতার দ্বার! পূর্ণতম মিলন, এই সকল ধর্ম ততদূর পর্যন্ত যায় না, 
_-অথচ, সেই একাম্মতাতে মানবাত্মাকে একদিন পৌছিতেই হইবে, 
যদি নেতিমূলক পন্থায় না হয়, ষে কোনও উপায়ে, কারণ সেইখানেই 
রহিয়াছে সকল একত্বের ভিত্তি। অন্তপক্ষে, শুধু ধ্যানপরায়ণ নিবৃত্তিমূলক 
আধ্যাত্মিকতার দুর্বলত। হইতেছে এই ষে তাহ! এই পরিণতিতে উপস্থিত 
হয় অতিরিক্ত নেতির দ্বারা, এবং শেষকালে তাহ! মানবাত্সাকে একট! 
অবস্ত্র ব! মিথ্যা কর্পনামাত্র করিয়! তোলে, অথচ বরাবর এই আত্মার 
'আকাজ্ষার জন্যই এঁ মিলন প্রয়াম, নৃতুবা তাহার কোন অর্থই থাকে না 
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কারণ আত্মাকে এবং আত্মার আকাজ্াকে ছাড়িয়! দিলে মুক্তি ও মিলন 
সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া! পড়ে। এই চিন্তাধারা মানবজীবনের অন্ঠান্ত 
শক্তিকে যতটুকু স্বীকার করে, তাহাকে সে প্রথম অবস্থায় নিম্ন তর 
ক্রিয়ার জন্য রাখিয়! দেয়, শাশ্বত ও অনন্তের মধো আসিয়া সে-ক্রির় 
কখনই কোন পুর্ণ বা সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করিতে পায় না 
অথচ এই ষে সব জিনিষকে তাহা! অসঙ্গতভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, 
_-সমর্থ রি প্রেমের তীব্র 'আবেগ। সচেভন মানস সন্তাব 
ব্যবহারিক দৃষ্টি ও সর্বতোমুখী সাক্ষাতোপলবি, এ-সবও আসিয়াছে 
ভগবান হইতে, তাহারা ভগবানেরই মূল শুক্তিসকলের প্রতিরূপ, 
তাহাদের উৎপত্িস্থলে তাহাদের একটা সার্থকতা নিশ্য়ই আছে, 
এবং ভগবানেরই মধ্যে তাহাদের লিজ একটা জীবন্ত সাধনা 
আছে। তাহাদের চুড়ান্ত দাবী পূরণ না! করিলে কোণও ভগবদ্জ্ঞানই 
সমগ্র, পুর্ণ বা অর্ধভোভাবে সন্তোষজনক ৮ পাঁরে না। ভগব্দ্‌ সস্তার 
এই সকল ভাবের পিছনে যে অধ্যান্স বস্তু রহিয়াছে, বৈরাগ্যমুখী 
জিজ্ঞাসার সঙ্কীর্ঘতায় তাহাকে নেতি করিয়া! অথবা শুদ্ধ জ্ঞানের গর্ষে 
তাহাকে তুচ্ছ করিয়া কোন বিজ্ঞতাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞ হইতে পারে না। 
গীতার যে মুখ্য চিন্তাধারায় গীতার সকল হুত্রগুলি সংগৃহীত ও মিলিত 
হইয়াছে, তানার মহত্ব হইতেছে এমন একটি পরিকল্পনার সমন্বমূলক 
শক্তি যাহ! বিশ্ব মাঝে মানবাত্মার সমগ্র প্রক্ৃতিটিরই হিসাব লয়; 
আর মানুষ পূর্ণতা ও অমৃতত্বের সন্ধানে, কোনও এক উর্দাতম আনন, 
শক্তি ও শাস্তির সন্ধানে যে পরম ও অনন্ত সত্য, শক্তি, প্রেমের দিকে 
আকৃষ্ট হয়, তাহার সেই বহুমুখী প্রয়োজনকে উদার ও থাষথ এঁক্য 
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সাধনের দ্বারা সার্থকতা দেওয়া হুয়। এখানে রহিয়াছে ভগবান, মানব 
৫ বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে এক ব্যাপক অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভের দিকে একট 
সডেজ ও উদার প্রয়াস। অবন্ত এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যেই সব 
“সনিঘকে নিঃশেষে ধরা হইয়াছে, আর কোনও অধ্যাত্ম সমস্তার সমাধান 
হইতে বাকী নাই, এমন নহে; তথাপি এমন এক প্রশস্ত কাঠামে। 
দেওয়া হইয়াছে, ষেটিকে কেবল পুরণ করিয়া, পরিষ্ফুট করিয়া, সামান্ত 
পবিবর্টিত করিয়া, ইঙ্গিতমকলের অনুসরণ করিয়!, অস্পষ্ট স্থানগুলিকে 
আলোকিত করিরা, আমরা আমাদের বুদ্ধির অন্থান্ত সমস্তারও সুত্র 
'আবিছ্ধার করিতে পারি, আমাদের আত্মার অগ্তান্ত প্রয়োজনও সিদ্ধ 
কবিতে পারি। গীতা নিজে তাহার উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর কোনও সম্পূর্ণ 
তন খমাধান উপস্থিত করে নাই। ষে ব্যাপকতা তাহার লক্ষ্য 
তাহাতে উপনীত হইতে গীতা বিখ্যাত দর্শনগুলিকে ছাড়াইর| তাহাদের 
পশ্চাতে উপনিষদের ষে মূল বেদান্ত রহিয়াছে সেইখানেই ফিরিয়া শৈর্লাছে, 
কারণ সেইখানেই আমর পাই আত্মা ও মানব ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে গ্রশস্ত- 
তম ও গভীরতম সমন্বয়ের দৃষ্টি। কিন্তু উপনিষদগ্ডুলিতে অন্তজ্ঞানমূলক 
দুষ্টি এবং রূপকাত্মক ভাষার জ্যোতিন্ময় আচ্ছাদনে আবরিত থাকায় 
বাহ বুদ্ধির নিকট অনধিগম্য, তাহাকেই গীত! পরবতী বুদ্ধিবৃত্তিমূলক 
চিন্তা ও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছে। 
ব্যতিরেকী চিন্তার দ্বার! যাহারা অনির্দেশ্ের, চির-মব্যক্ত অক্ষরের 
সন্ধান করে, যে ত্বক্ষরম নির্দেস্মব্যক্তং পত়্যুপাসতে, গীত। নিজের সমন্বয়ের 
কাঠাযোর মধ্যে তাহাদের পন্থাকেও স্থান দিয়ীছে। যাহার! এই পন্থার 
অনুসরণ করে তাহারাও পুরুযোত্তমকে, পরম দিব্য পুরুষকে, সর্বভূতের 


৮ শরীঅরবিন্দের গীত। 


পরম আত্মাকে, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, তে প্রাপ্মবন্তি মামেব। কারণ 
তাহার যে উদ্ধত স্ব-প্রতিষ্ঠ ভাব তাহা অনিন্ত্যই, অচিন্তারপম্‌, তাহ 
এক কল্পনাতীত সধস্ত, সারাৎসার পরাৎপর, বুদ্ধির নিদ্ধারণের বহু উদ্ধে! 
ষে নেতিমূলক নিক্ষিরতা, নীরব নিশ্চলতা, জীবন ও কর্ম্মবঙ্নের পন্থ' 
দ্বারা মানুষ এই বোধাতীত নিরুপাধিক বস্তর সন্ধান করে, গীতার 
দার্শনিক চিন্তায় তাহা স্বীকৃত ও অনুমোদিত হইয়াছে, কিন্ত তাহ! 
কেবল একটা গৌণ অন্মতি মাত্র। এগ নেতিমূলক জ্ঞান সত্যের 
কেবল একট! দ্দিককে ধরিয়া শাশ্ধতের দিকে অগ্রসর হয় আর সেই 
দিকটার অনুসরণ হইতেছে দেহধারী প্রাঞ্কত জীবের পক্ষে অতিশর 
কঠিন, ঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ; ইহ এক অতিশয় সঙ্কীর্, এমন কি 
অনাবশ্তক দুষ্করতার পথ অবলম্বন করিরা চলে, ক্ষুরস্ত ধারাঃ নিশিতৈব 
দুরত্যয়া। সকল সন্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া নহে, পরস্ত সকল সম্বন্ধের 
ভিতর, দিয়াই মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনন্ত ভগবানের দিকে অগ্রসং 
হইতে পারে, সর্বাপেক্ষা সহজভাবে, ব্যাপকভাবে, অন্তরঙ্গভাবে তাহাকে 
ধরিতে পারে । এই যে বিশ্বমাঝে মানুষের মন, প্রাণ, দেহের জীবনের 
সহিত সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া পরমেশ্বরকে দেখা, অব্যবহাধ্যম, 
এইটিও বস্থতঃ প্রশস্ততম ও সত্যতম সত্য নহে; আর যাহাকে বস্তু 
সকলের ব্যবহারিক সত্য বল! হর, মন্বন্-মূলক সতা, সেইটিও উচ্চতম 
আধ্যাত্মিক সত্যের, পরমার্থের, সম্পূর্ণ বিপরীত নহে। বরঞ্চ সহশ্র 
সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই আমাদের মানব-জীবনের সহিত পরম শাশ্বত 
বস্তর নিগুঢ় স্পর্শ ও সংযোগ রহিয়াছে, আর আমাদের প্রকৃতির এবং 
বিশ্বের প্রকৃতির সকল মূলধারাকে ধরিয়াই, সর্ধভাবেন, সেই স্পর্শকে 
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নুষ্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, ইচ্ছাণক্তি ও বুদ্ধির নিকট সত্য করিয়া 
তোলা ষায়। অতএব এই 'অপর পন্থাটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও 
সহজ, সুখম্‌ আধ্তুম্। ভগবান নিদ্রেকে এমন করিয়া রাখেন নাই 
বাহাতে তাহাকে পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়, কেবল একটি মাত্র 
জিনিষের প্রয়োজন, একটি দাবী পূরণ করা চাই, চাই আমাদের অজ্ঞানের 
আবরণকে দীর্ণ করিবার একাগ্র অদম্য সঙ্কপ্প, যাহ) সকল সময়েই 
আমাদের নিকটে রহিয়াছে, আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, যাহ! আমাদের 
মূল সন্তা ও ধ্যাত্পার, আমাদেব বাক্তিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার, 
, "ামাদের আত্মা ও প্রক্কৃতির নিগুঢ় তত্ব, চাই তাহাকে মন ও হৃদয় 
ও 'প্রাণ দিয় সমগ্রাভাবে। অবিরতভাবে সন্ধান করা । আমাদের পক্ষে 
স্মবল এই একটি জিনিষই কঠিন, বাঁকী যা কিছু, আমাদের জীবনের 
পরম অধীশ্বর নিজেই সব দেখিবেন, নিজেই সব সম্পন্ন করিয়া দিবেন, 
শহম্‌ ত্বাম্‌ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। কপ তি 
গীতার সমন্বয়-মূলক শিক্ষা যেখানে শুদ্ধ জ্ঞানের দিকে সর্বাপেক্ষা 
বেণী ঝৌক দিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি যে ঠিক সেইথানেই গীত! অবিরত 
এই পুর্ণতর সত্যের ও অধিকতর ফলদায়ক উপলব্ধির পথ পরিষ্ষার 
করিয়াছে । বস্ততঃ, গীত। স্ব-প্রতিষ্ঠ অক্ষর সন্তার উপলব্ধিকে যে-রূপ 
দিয়াছে তাহাতেই উহা উপলক্ষিত হইয়াছে । মনে হয় বটে যে, 
সর্বভূতের সেই অক্ষর আত্মা প্রক্কৃতির কর্ধপরম্পরায় সাক্ষাৎভাবে' 
যোগদান ন! করিয়া সবিয়! রহিয়াছে) কিন্তু মেই অক্ষর আত্মা একেবারে 
সকল সম্ব্ধ-শূন্য নহে, সকল প্রকার সংযোগ হইতে স্বদুরে নহে। 
তাহা! আমাদের সাক্ষী ও ভর্তা; নীরবে, নৈর্বযক্তিকভাবে অনুমতি 
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দিতেছে, এমন কি উদাসীন্ভাবে ভোগের আপন্দও গ্রহণ করিতেছে । 
জীব যখন সেই শান্ত ভাত্ম-প্রতিষ্ঠার অবস্থিত, তখনও প্রকৃতির বহুমুখী 
ক্রিয়া সম্ভব, কারণ সাক্ষী আত্মা হইতেছে অক্ষর পুরুব, আর প্ররুতিধ 
সহিত পুরুষের সকল সময়েই কিছু জশ্বন্ধ রহয়াছে। কিন্তু এই থে 
নিশ্চেষ্টতা ও সক্রিয়তা একই সঙ্গে ঢইটা দিক, ইহার »ম্পূর্ণ অর্থটি 
এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে। কারণ নিশ্গির সন্বব্যাপী আত্মা ভগবানের 
কেবল একটা দিকের সত্য মাত্র। ধিনি এক অপরিধস্তশীয় আন্মারূপে 
জগতে ব্যাপ্ধ থাকিয়া ইহার ঘকল €! 
নিনিই আবার মানুষের মধ্যে অবস্থিত ভগবান, সবাতের আদেশে 
অধিচিত ঈশ্বর, আমাদের সকল আভ্যন্তরীন বিকাণ, এবং সকল অন্তমুখ 
ও বহিপুখী বাস্তব কর্মধারার চেতন কারণ ও প্রভু । যিনি যোগীদেব 
ঈশ্বর, তিনিই জ্ঞান-পন্থীদের তন্থ, এক পরম & বিশ্বব্য।পী আত্ম, এক 
পরণ ও বিশ্বব্যাপী ভগবান । 

লৌকিক ধন্মসকলের বে সীমাবদ্ধ সগুণ ভগবানঃ এই ভগবান তাহা 
নহেন; কারণ সে-সব হইতেছে ইহার কেবল আধশিক ও বাহক 
রূপারণ; ভগবানের সন্তার যে পরিপূর্ণ যত্য ইনি তাহারই সগ্ডণতার 
দিক, তষ্ট। ও পরিচালক | ইনি হইতেছেন অদ্বিতীয় পরম পুরষ, আত্ম 
সত্তা-সকল দেবতার! তাহার এক একটি দিক, সকল ব্যন্টিগত দূপ 
বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাহারই খণ্ড বিকাশ। ভক্ঞের যে ইঞ্ট-দেবতা, ভক্ত 
ভাহার বুদ্ধি দিয়া ভগবানের ঘে বিশিষ্ট নামরূপের পরিকল্পনা করে, 
বা যে বিগ্রহ তাহার হদদের 'আকাজনর 'অনুষারী, ইনি তাহা নহেন।' 
'বিনি সকল ভক্তের, সকল ধর্দের ঈশ্বর। এই সমস্ত নাম-রূপ সেই এক 


টি 
রী 


রিবসতনকে ধরিয়া বাখিয়াছেন, 
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দেবের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন মুখ ) কিন্তু ইনি নিজেই সেই বিশ্ব-দেব, 
দেব-দেব। এই ঈশ্বর ভ্রমাত্মিকা মারার নিণ্৭ অনির্দেষ্ত ত্রন্দের 

গ্রাতিবিন্বমাত্র নহেন; কারণ সকল বিশ্বের ভভীতে থাকিয়া, আবার 
ইহার মধো€ গাকিয়া তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, এবং তিনি জগৎ- 
গকলের এবং জাগতিক জীবসকলের 'অধীশ্বর । তিনিই পরক্রঙ্গ, তিনিই 
পরমেশ্বর কারণ তিনি পরম আত্মা ও পরম পুরুষ, এবং তাহার উদ্ধতম 
মূল এষ্ভা ভইতে তিনি এই বিশ্বকে উৎপন্ন করিতেছেন, পরিচালিত 
কণ্তেছেন, নিজেকে মোহাবিই করিয়া নহে, পরস্ সর্ববিদ সর্বশক্তি- 
মস্ত ল্টয়া! আর বিশ্বমাঝে তাহার দিব্য প্রকৃতির মে লীল! সেটিও 
তাহার কিছ্ব+ "গামাদের চেতনার একটা ভান্তিমাত্র নহে । একমাত্র 
হ্রমান্সিক মায়! হইতেছে নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান ; তাহ। এক অদ্বিশ্তীয় 
শনিদোগ্তের অলঙ্গ্য ভূমিকার উপরে অসদ্বস্তসকল সৃষ্টি করিতেছে ন 
পরস্থ হানার ক্রয় অন্ক, ভারাক্রান্ত, ৬ সেইজন্য স্ৃষ্টির.গ্রভীরতর 


বূপের কঃ দিয়া নর! মানব-মনের সি ধরিতেছে। এক 
পর! ভগবদ-প্রক্কৃতি আছে, তাহাই এই বিশ্বের প্রকৃত স্থজনকর্তী । 
সকল জীব, সকল বস্তু সেই একই ভগবদ সন্তার বিভিন্ন রূপ; সকল 
জীবন-লীলা' একই ঈশ্বরের শক্তির লীলা; সকল প্রক্কতি একই অনন্তের 
অভিব্যক্তি তিনি মানুষের অন্তরে ভগবান; জীব তাহারই সত্তার 
সন্তা। তিনি বিশ্বের ধ্যে ভগবান; এই দেশ ও কালের জগৎ তাহারই 
গ্রানিভাসিক আত্ম-বিস্তার। 
সষ্টির ও স্থষ্টির অতীত সঙ সম্বন্ধে দৃষ্টির এই ব্যাপকতার জন্তই 
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গীতোক্ত যোগ তাহার সমন্ব়মূলক সার্থকতা ও অতুলনীয় পরিপূর্ণত? 
লাভ করিয়াছে । যাহা কিছু আছে সেসবের মধ্যে এই পরম ভগবান 
অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর আন্ম', হাতএব এই পরিবর্তনরহিত, বিনাশরহিত 
আত্মার আধ্যাত্মিক উপল'বতে মানুষকে জাগ্রত হইতে হইবে, এবং 
ইহার সহিত তাহার আভ্যন্তরীণ নৈর্/ঝিক সত্তাকে বুক্ত করিতে হইবে। 
তিনি মানুষের অন্তরস্থিত ভগবান, মানুষের সকল ক্রিয়া উৎপাদন 
করিতেছেন, পরিচালন করিঠেছেন; অতএব মানুঘকে তাহার অন্তরস্থিত 
ভগবান সম্বন্ধে জাগ্রত হইতে হইবে, থে ভাগবৎ »ন্তাকে মে ধারণ করিয়! 
রহিয়াছে তাহাকে জানিতে হইবে, যাহা কিছু ইনাকে আবহ করিয়া 
রাখে, আচ্ছন্ন করিয়। রাখে, ঠে-সবকেই ছাডাইফ়া উঠিতে হইবে) এবং 
হাহার আত্মার এই অন্ুরঙ্জম ভাআার সহিত যু হইছে হবে, তাগার 
চৈতন্তের মহন্তর চৈভ্ন্তঃ ভাঠার সকল ইচ্ছা সকল কন্মের প্রচ্ছন্ন 
অধীশ্বর, তাহার মধ্যে এই দে সন্ভা অবস্থিত রহিয়াছে যাহা তাহার 
বিভির আত্ম-প্রকাশের মুল ও লক্ষ্য, তাহার সহিত তাহাকে যুক্ত হইতে 
হইবে। ভগবান তিনি, তাহার যে দিব্য গকুতি আমরা যাহা কিছু সেই 
সমুদয়ের মূল, তাহ এই সব নাচের প্রাকৃত সৃষ্টির দ্বারা গভীরভাবে আচ্ছন 
হইয়! রহিয়াছে ; অতএব মানুষকে তাহার নীচের আপাতদগ্ঘ জীবন 
হইতে, এই অপূর্ণ ও মৃত্াময় জীবন হইছে নিনুহ হইরা তাহার সেই মুল 
অধ্যান্ত প্রক্কৃতিতে ফিরিয়া বাইতে হইবে যাহার স্বরূপ অমূত্ত্ব ও পূর্ণতা | 
এই ভগবান বাহ! কিছু আছে মকল বস্থর মধ এক, ঠিনি যেই আত্মা 
যাহা সর্বভূতের মধ্যে রহিয়াছে এবং যাহার মধ্যে সর্বভূত রহিয়াছে, 
চলিতেছে, ফিরিতেছে ) অতএব মান্তুথকে আবিষ্কার করিতে হইবে সকল: 
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জীবের সহিত তাহার অধ্যাত্ম এঁক্য, সর্ধভূতকে আত্মার মধ্যে এবং 
আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখিতে হইবে, এমন কি সকল বস্তু সকল 
জীবকে আপনার মত করিয়াই দেখিতে হইবে, আআ্মৌপম্যেন সর্বত্র, 
এবং তদন্ুযাঁয়ী তাহার সকল মনে, ইচ্ছায়ঃ জীবনে চিন্তা করিতে হইবে, 
অনুভব করিতে হইবে, কর্ম করিতে হইবে । এখানে বা অন্তর যাহ 
কিছু আছে, এই ভগবানই সে অমুদয়ের আদি, এবং তিনি তাহার 
প্রকৃতির দ্বার! এই অসংখ্য স্ষ্ট বস্তু হইয়াছেন, অভূৎ সর্বভূতানি; অহএব 
মানুষকে চেতন অচেতন সকল বস্তর মধোই সেই এক অদ্ধিত্ীয়কে 
দেখিতে হইবে, আরাধন! করিতে হইবে, কুর্ধ্ে, নক্ষত্রে, পুষ্পে তার 
যে প্রকাশ, মানুষ এবং প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে তাহার ষে প্রকাশ, প্রকৃতির 
বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন গুণ ও শক্তির মধ্যে তীঙার বে প্রকাশ, সবেরই পুজা 
করিতে হইবে, বাস্থদেবঃ অর্বমিতি। দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য এঁক্যানুভূ-সতর 
দ্বারা এবং মর্ধ শেৰে নিবিড় আভ্যন্তরীণ একত্বের দ্বারা তাহাকে বিশ্বের 
সহিত্ত এক বিশ্বব্যাপকত্ব লাভ করিতে হইবে | নিশ্চেই, সকল সম্বন্ধ- 
রহিত একত্বের মধ্যে প্রেম ও কর্মের কোনও স্থান নাই, কিন্তু এই যে 
বৃহভয় ও পুর্ণতর এক্য, ইহা কর্ম ও শুদ্ধ হ্বদয়াবেগের ভিতর দিয় 
নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তোলে, ইহাই হইয়া উঠে আমাদের মকল কম্ম্ের, 
সকল অনুভবের, উৎস, সারবস্ত, প্রেরণা, দিব্য উদ্দেশ্ত | কমে দেবায় 
হবিষা বিধেম, কোন্‌ দেবতাকে আমরা আমাদের সমগ্র জীবন ও কর্ণ 
অর্পণ করিব? ইনিই সেই ভগবান, সেই ঈশ্বর, যিমি আমাদের আত্মবলি 
দাবী করিতেছেন। নিশ্টেষ্ট, সকল স্বন্ধশৃন্ট যে একত, তাহার মধ্যে 
পুজা ও ভক্তির আনন্দের কোনও স্থান নাই; কিন্তু এই যে সমৃদ্ধতর, 
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পূর্ণতর, নিবিড়তর মিলন, ইহার আস্ম' ও হৃদয় ও শীর্ষ হইতেছে ভক্তি । 
এই ভগবানই আমাদের পিতা, মাতা, প্রেমাম্পদ বন্ধু সকল সন্বন্ধের পূণ 
পরিণতি, সকল জীবের আত্মার আশ্রর। তিনিই গুহ্াধিগ্ভার বিষর সে 
এক পরম ও বিশ্ব-দেব, আল্মা, পুরুষ, ব্রহ্ধ' ঈশ্বর । ভিনি তাহার দিব্য 
যোগের দ্বারা এই সকল ভাবেই জগতকে নিজের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন, 
ইহার অসংখ্য সত্ু। »কল তাহার মধ্যে এক এবং ন্চিনি তাহাদের মদ 
নানারপে, নানাভাবে এক । মানুষের দিক রা সেই দিবা যোগ 
হইতেছে, বুগপং তীহার এই সকল ভাবে আত্ম-প্রকাশ সম্বন্ধে জাহত 
হওয়া । 
এইটিই বে শাহাব শিক্ষার পরম ও পূর্ণ সভা, তিনি বাঙ্া প্রকাণ 
করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এইটিই থে সেই সমগ্র জ্ঞান, তাহ। সম্পৃণ 
ও নিঃদন্দেহভাবে স্পট করিবার জন্ত অবহার-পুরুষ এতক্ষণ ঘাহা বলিতে, 
ছিলেন ভাঙ্ভার সার সম্কলন করির! ঘোষণ। করিলেন যে, ইহাই তাভার 
পরম বাকা, ইহা ভিন্ন আন্ত কিছু নহে) কুঁহঃ এব শুধু মে পরমম্‌ বড) 
আমরা দেখিতে পা গীতার এই পরম বাকা হইতেছে, প্রথমতত। এই 
স্পষ্ট ঘোষণা যে, স্যষিতে দাহ কিছু রহিয়াছে সে-সবেরই পরম ও দিব) 
উৎস-রূপে, সকল বস্তু বাহার »ত্ত| হইতে উদ্ধৃত, জগতের এবং জগৎবাস? 
সকল জীবের মহান্‌ অধীশ্বর-রূপে শাশ্বহকে জানা ও আরাধনা করা, 
ইহাই হইতেছে শাশ্বভের উচ্চতম জ্ঞান, উচ্চতম আরাধনা । ছ্বিভীরত), 
ইহা! হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তিন সমন্ব়কে শ্রেষ্ঠতম যৌগ বলিয়। ঘোষণ। , 
শাশ্বত ভগবানের সহিত বুন্ত' হইতে হইলে, মানুষের পক্ষে এইটিহ 
ইতেছে নির্দারিত ও স্বাডাবিক পন্থ।। পন্থাটির এই সংজ্ঞাকে আরও 
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অর্থগোৌরবপূর্ণ করিবার নিমির্, এবং এই যে-ভক্তি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্টিত, 
জ্ঞানের দিকে উন্মুক্ত এবং ভগবদ্নি্দিষ্ট কর্শের ভিত্তি ও অনুপ্রেরণা- 
এক্তিস্থরূপ, ইহার শ্রেষ্ঠতাকে সুস্পষ্ট করিবার নিমিত্ত, শিষ্যের হৃদয় ও 
মন দ্বার ইহাকে গ্রহণ করার প্রয়োজন এখানে সুচিত হইল ; এই ধারার 
অনুম্রণ করিয়াই অতঃপর মানব-যন্ত্র অজ্ঞুনের প্রতি কর্মের চরম আদেশ 
গ্রদ্ভ্ভ হইবে 1 ভগবান বলিলেন.* “তোমার আত্মার কল্যাণকামনায় এই 
পরম বাকা আমি ন্টোমাকে বলিব, কারণ ভোমার জদ্র এখন আমাতেই 
প্রীতি অনুভব করিতেছে”, ভে গ্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি। কারণ ভগবানে 
য়ের এই ফে প্রীতি, ইহাই হইতেছে ষথার্থ ভক্তির সমগ্র সার ও 
উপাদান। পরম বাক্যটি উচ্চারিত হইবামাত্র অজ্ভনকে তাহ! স্বীকার 
কেয়া লইতে হইল এবং জিজ্ঞাসা করিতে হইল, কি উপায়ে বাহার: 
প্রকৃতির সকল বস্তৃতেই ভগবানকে দেখিতে পারা ষায়। এই প্রশ্রের 
»ক্ষাৎ ও সহজ পরিণাম হইল ভগবানকে বিশ্বের আত্মা-রূপে দর্শন, এখং 
সেই সঙ্গেই জগতের ধুগাস্তুর-কারী কন্মের জন্ত মহান্‌ আদেশ অংঘোষিত 
ইইল। 
গীতা ভগবান সম্বন্ধে যে পরিকল্পনাকে স্ষ্টির সমগ্র রহস্ত বলির, 
মুক্তিপ্রদ জ্ঞান বলিয়া জোর দিয়াছে, তাহার দ্বারা বিশ্বাতীত আনন্তেব 
“হিত কালাধীন বিশ্ব-লীলার সমন্বয় সাধিত হয়। অথচ উভয়ের 
কোনটিকেই অস্বীকার কর হয় না, কাহারও বাস্তবতা কিছু মাত্র ক্ষুঃ 


*. ভূয় এব মহাবাহো শুণু মে গরমং বছঃ। 
যৎ ভেঙ্হং শ্রীয়মাণায় বঙ্ষাামি হিউকামায়। ॥ ১০1১ 
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করা হয় না। সর্কেশ্বরবাদ তত্ব, ঈশ্বরবাদ তত্ব, উচ্চতম বিশ্বাতীত সত্তা 

সম্বন্ধীয় তত্ব, আমাদের আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি 
উপলব্ধির এই সকল বিভিন্ন ধারার মধ্যে গীতা! সামঞ্জন্ত সাধন করিয়াছে। 
ভগবান অজ, শাশ্বত, অনাদি; যাহ হইতে তীহার উৎপত্তি হইতে পারে, 

তাহার পূর্ববর্তী এমন কোনও বন্ধ শাষ্ট, থাকিত পারে না, কারণ তিনি 
এক অদ্বিতীয় ও কালাভীত ও পূর্ণতম পরম বস্তু । “কি দেবগণ, কি 
মহধিগণ, কেহই আমার উৎপত্তি অবগত নছেন..যিনি আমাকে অজ 
অনাদি বলিয়৷ জানেন”*-**এইগুলিই হইতেছে সেই পরম বাক্যের প্রথম 
কথা। আর হাহ] এই সমুচ্চ জআশ্বাম দিতেছে যে, এই জ্ঞান সন্কীর্ণ 
মানসিক জ্ঞান নহে, পরস্থ গুদ্ধ অধ্যাম্স জ্ঞান, কারণ তাহার বূপ ও 
প্রকৃতি (যদি বিশ্বাভীত পুরুষ হন্বন্ধে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা চলে ) 
মনের ধারণার অতীত, অচিন্থ্যরূপ, এই জ্ঞান মর মানবকে অজ্ঞানের 
একল মোহ হইতে এবং পাপের কল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়। দেয়! 
যে মানবাত্মা এই পরম অধ্যাত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে বাম করিতে পারে, মে 
ইহার দ্বারা বিশ্বের মনঃকল্িত ভাবমূর্ঠি ও ইন্দরিয়গ্রাহ রূপ সকলের উদ্ধে 
উত্তোলিত হয়। সে এমন এক এঁকোর 'অনির্বচনীয় শক্তির মধ্যে উঠিরা 
যায় যাহ! সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে, অথচ সকলকেই সার্থক 


* ন মে বিছু; গুরগণ; প্রভবং ন মহধয়ং | 
অহদাদিহি দেবাঁনা” মহমীগাঁঞ্চ সবলশঃ ॥ 
যে। দামজমনা।দঞ্চ বেস্তি লেকমহেশ্বরন্‌। 
অনংহ্ট ন মঙ্র্েমু সর্কপাপৈঃ প্রমুচ্যভে ॥ ১৭২৩ 
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করিয়া তুলিতেছে; তাহ! এখানেও যেমন, উর্ধেও তেমনিই। বিশ্বাতীত 
অনন্ত সম্বন্ধে এই যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি, ইহার দ্বারা সর্কেশ্বরবাদের 
(7১910078150 ) সন্কীর্ণত। অতিক্রমিত হয়। যে অদ্বৈতবাদ ভগবানকে 
বিশ্বের সহিত এক বলিয়া দেখে, সে তাহার পরিকল্পিত অনস্ত ভগবানকে 
তাহার বিশ্ব-গ্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, এবং 
সরেইটিকেই তাহাকে জানিবার একমাত্র উপায় বলিয়। আমাদিগকে 
দেখাইয়! দেয় ; কিন্তু এ যে উপলব্ধি, উহা! আমাদিগকে দেশ ও কালের 
অতীত শাশ্বতের মধ্যে মুক্তি দেয়। অজ্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “কি 
দেব কি দানব, কেহই তোমার অভিব্যক্তি জানে না”, সমগ্র বিশ্ব, 
এমন কি অসংখ্য বিশ্ব মিলিয়াও তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না, 
তাহার অনির্বচনীয় জ্যোতি, অনন্ত মহত্ব ধারণ করিতে পারে না। 
অন্তান্ত নিম্নতর যে ভগবদ্জ্ঞান, বিশ্বীতীত ভগবানের চির অব্যক্ত 
অনির্বচনীয় সত্তাকে ধরিয়াই তাহার! প্রকৃত সত্য হয়। ৪ 

কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার ইহাও সত্য ষে, বিশ্বাতীত ভগব্দ্‌ সত! 
কেবল একট! নেতি নহে, অথবা বিশ্বের সহিত সকল সধন্ধশূন্ত নিব্বিশেষ 
তৎস্বরূপ নহে। তাহ! এক পরম সধ্স্ত, সকল পূর্ণতার পূর্ণতা । বিশ্বের 
সকল সব্বন্ধ এই পরম হইতেই উদ্ভুত) সকল বিশ্ব-সথষ্টি তাহার মধ্যেই 
ফিরিয়া! যাঁয় এবং কেবল তাহার মধ্যে গিয়াই তাহাদের সত্য এবং 
অপরিমেয় সত্তা প্রাপ্ত হয়। ণকারণ আমিই দেবগণের ও মহধিগণের 
সর্বরথ! উৎপত্তির হেতু” দেবভাগণ হইতেছেন সেই সকল অক্ষয় শক্তিপুঞ্ 
ও অমর ব্যক্তি, ধাহার! সঙ্ঞানে বিশ্বের আস্তরিক ও বাহিক শক্তিসমূহকে 
'অনুপ্রাণিত করিতেছেন, গঠন করিতেছেন, পরিচালিত করিতেছেন। 

২ 
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দেবতাগণ হইতেছেন শাশ্বত ও আদি দেবের আধ্যাত্মিক রূপ, তীঙ্কারা 
তাহ। হইতেই নামিয়া আসিয়াছেন জগতের বহুমুখী ক্রিয়ার মধ্যে । 
দেবতারা বহু ও বিশ্বরূপী,_-তীহার1 সত্তার মূল তত্বগুলি এবং তাহার 
সহস্র বৈচিত্র্য লইয়' একের এই নানামুখী লীলা রচনা করিতেছেন। 
তাহাদের নিজেদের অস্তিত্ব, প্রকৃতি, শক্তি, ক্রিয়া, সমস্তই সর্ধপ্রকারে, 
সকল স্থত্রে এবং প্রতোক অংশে সেই বিশ্বাতীত অনির্বচনীয় সত্তা হইতে 
আসিতেছে। এই দিব্য প্রতিনিধিগণের দ্বারা এখানে কিছুই ম্বাধীন- 
ভাবে সৃষ্ট হয় না, কোনও জিন্যিই নিরপেক্ষভাবে উদ্ভাবিত হয় না, 
প্রত্যেক বস্ত্র মূল ও কারণ, তাহার সত্তার ও আত্মগ্রকাণ প্রবৃত্তির 
আধ্যাত্মিক হেতু রহিয়াছে বিশ্বীতীত ভগবানের মধ্যেই, অহম্‌ আদিঃ 
সর্বশঃ। বিশ্বের কোনও জিনিষেরই প্রকৃত কারণ বিশ্বের মধ্যে নাই, 
সমস্তই আসিতেছে সেই বিশ্বীতীত সত্তা হইতে। 

* যে-সকল মহধিকে বেদের স্তায় এখানেও সপ্ত আদি খধি বল! 
হইয়াছে, মহর্যয়ঃ সপ্ত পূর্ব, তাহার! হইভেছেন ভগবদ্‌ প্রজ্ঞার ধী-শক্তি ; 

সেই প্রজ্ঞা নিজের আত্ম-চেতন অনন্ততা হইতে সকল বস্তুকে উৎপন্ন 
করিয়াছে, প্রজ্ঞা পুরাণী,_নিজের মুল সত্তার সাতটি ধারার ক্রম অনুসারে 
বিকশিত করিয়াছে । এই খষিগণ হইতেছেন, বেদের সপ্ধু ধীয়াঃ, 
সর্ধব-ধারক, সর্ব-উদ্ভাসক, সর্ব-এ্রকাশক সপ্ত ধী-শক্তির বিগ্রহ-মুর্ডি- 
উপনিষদ সকল জিনিষকেই বর্ণনা করিয়াছে সপ্তে সণ্তে সাজানো । 


প মহষ়ঃ সপ্ত পূর্বে চতারো মনবন্ততথা। 
মদ্ভাঁব! মানস! ভাঁত। যেষাং লোক ইমাঃ প্রজা ॥ ১০৬ 
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ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে মানবের পিতা চারি শাশ্বত মন, চত্বারে। 
মনবস্তথা,--কারণ ভগবানের যে কশ্মপর! প্রতি তাহ! চতুর্মুখী, এবং 
মানুষ তাহার চতুমু্থী ম্বভাবের ভিতর দিয়া এই প্রকৃতিকে প্রকাশ 
করিতেছে। ইহারাও মানসিক সত্তা, ইহাদের নাম হইতেই তাহা প্রকাশ 
পায়। জীবনের যে-সব ক্রিয়া! আমর1 দেখিতে পাই, তাহার! নির্ভর 
করিতেছে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট মনের উপর; উহার হইতেছেন এই সমুদয়ের 
ষ্টিকর্তী, জগতের এই সকল সজীব প্রাণী তাহাদের দ্বারাই উদ্ভৃত 
হইয়াছে ; সকলেই তাহাদের সন্তান, যেধাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ। আর 
এই সকল মহধি এবং এই চারি মনু, ইহারা নিজেরাও হইতেছেন 
প্রমাত্মার নিত্য মানস স্থাষ্টি, মদূভাবা মানস জাতা, তীহার বিশ্বাতীত 
অধ্যান্স সতত! হইতে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আবিভূতি,__তীহার1 অষ্টা, কিন্তু 
বিশ্বের ষত অঙ্টা তিনিই তাহাদের শঙ্টা। সকল অধ্যাত্ম সত্তার অধ্যাত্ম 
সত্তা, সকল অস্তরাত্মার অন্তরাত্মা» মনের মন, প্রাণের প্রাণ মকল রূপের 
আভ্যন্তরীন সার বস্ত, এই বিশ্বাতীত পরম পুরুষ আমর! যাহ] কিছু তাহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কিছু নহেন, অন্ত পক্ষে আমাদের ও জগতের, 
সন্তার ও প্রকৃতির, সকল সুত্র, সকল শক্তি তাহার দ্বারাই স্থষ্ট, তাহার 
দ্বারাই উদ্ভাসিত। 

আমাদের জীবনের এই যে বিশ্বাতীত উৎস, তাহার ও আমাদের মধ্যে 
কোনও অনতিক্রমণীয় ব্যবধানের বিচ্ছেদ নাই, যে-সকল জীব তাহা হইতে 
উদ্ভূত হইছে তিনি তাহাদিগকে অস্বীকার করেন না, অথব! 
তাহাদিগকে কেবল মায়ার বিজ্ঞস্তন বলিয়! উড়াইয়া দেন না। তিনি 
»ৎ ( 019 73617 ), আর সব কিছু তাহারই প্রকাশ (1১900170%5 )। 
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তিনি একটা শৃন্ত হইতে, একটা *নাস্তি” হইতে, অথবা একটা অবাস্তব 
স্বপ্নের মধ্য হইতে স্থ্টি করেন না। তিনি নিজের মধ্য হইতেই স্থৃষ্টি 
করেন, নিজেই স্থ্ট হন; সকলেই তাহার সত্তার মধ্যে, সকলেই তাহার 
সম্ভার অংশ। এই যে জত্য, ইহ সর্কেশ্বরবাদমূলক দৃষ্টিকে স্বীকার 
করিয়াও অতিক্রম করিয়া যায়। বাসুদেবই সব, বাস্ুদেবঃ সর্বম্‌, কিন্তু 
বিশ্বে যাহ! কিছু আবিরভূতি সে সমুদয়ই বাস্থদেব এই জন্ত যে, যাহা কিছু 
এখানে আবিভূর্তি হয় নাই, যাহা কিছু কখনও প্রকট হয় না সে-সবও 
তিনি। তাহার সত্তা তাহার প্রকাশের দ্বারা কোনোরূপে খণ্ডিত ভয় 
না; এই সম্বন্ধের জগতের দ্বারা তিনি এতটুকুও সম্বদ্ধ নহেন। যখন 
তিনি সব কিছু হইতেছেন তখনও তিনি বিশ্বাতীত); যখন তিনি সা্ত 
রূপ গ্রহণ করিতেছেন তখনও ন্ভিনি নিত্য অনন্ত । প্রকৃতি (বিচ) 
তাহার মুল সততায় ত্তাহারই অধ্যাত্ম শক্তি, আত্মশক্তি ; এই অধ্যাত্ম 
আত্মশক্তি বস্তকলের প্রকাশের জন্য তাহাদের আভ্যন্তরীন প্রকৃতি 
স্বরূপ অসংখ্য মূল গুণ স্থষ্টি করে এবং তাহাদিগকেই বাহিরের রূপে ও 
কর্মে প্রকট করে। কারণ সে শক্তির ষে মৌলিক, নিগৃঢ, দিবা ক্রম- 
বিন্যাস তাহাতে প্রত্যেক বস্তরই অধ্যাত্ম সত্যটি আসে প্রথমে, তাহ 
হইতেছে প্রকৃতির গভীরতম একত্বের জিনিষ; যে গুণ ও প্ররুতি 
তাহাদের মনস্তত্বের সত্য তাহার মধ্যে যথার্থ বস্ত যাহা আছে সে-সব 
নির্ভর করিতেছে এঁ অধ্যাত্ম সত্যের উপর, তাহ! আত্মা হইতেই উদ্ভুত; 
রূপ ও কর্মের যে বাহক সত্য প্রয়োজনীয়তায় নানতম এবং ক্রমবিষ্ঠাসে 
সর্বশেষ, তাহ প্রকৃতির আভ্যন্তরীন গুণ হইতে উদ্ভৃত, এবং বাহা জগতে 
এই সকল বিচিত্র প্রকাশের জন্ত সর্ধতোভাবে তাহারই উপর নির্ভর 
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করে। অথব1 অন্ত কথায় বল যাইতে পারে যে, বাহিরের সত্য হইতেছে 
কেবল অস্তরাত্মার শক্তিসমষ্টির বহিপ্র্াশ, এবং সর্বদাই তাহাদের 
পিছনে তাহাদের বহিপ্রকাশের অধ্যাত্ম কারণটি বর্তমান রহিয়াছে। 
এই যে সাস্ত বাহ্‌ সৃষ্টি, ইহার ভিতর দিয়! অনন্ত ভগবানই প্রকটিত 
হইতেছেন। অপর! প্রকৃতি প্রকৃতির গৌণরূপ; অনন্তের মধ্যে 
ংযোজনার যে বু সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে 
নির্বাচিত কয়েকটির একট! অধস্তন পরিণতি হইতেছে এই অপরা 
প্রকৃতি। সত্তার আত্মপ্রকাশের যে মূল গুণ ও ধার1 তাহা হইতে উদ্ভূত 
এই সকল মংযোজনা, রূপ ও শক্তির, কন্ম ও গতির সংযোজনা, ইহারা 
গং এঁক্যের মধ্যে রহিয়াছে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ সম্বন্ধ ও পারম্পরিক অনুভূতি 
উপলব্ধির জন্ত। আর এই নীচের বাহিক পরিদৃশ্মমান ব্যবস্থায়, 
ভগবানের প্রকাশ-শক্তি-রূপ প্রকৃতি এক মোহাচ্ছন্ন বিশ্ব-গত অবি্যার 
বিকৃতির দারা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের মানসিক 
ও প্রাণিক অনুভূতির জড়ান্গত, ভেদাতআ্বক ও অহংভাবমূলক ক্রিয়ায় 
নিজের দিব্য সত্যসকলকে হারাইয়৷ ফেলিয়াছে। তথাপি এখানেও সব 
কিছুই ভগবান হইতে আসিতেছে, সব কিছুই হইতেছে প্রভাব, ভাব, 
প্রবৃত্তি, বিশ্বাতীত সত্তার মধ্য হইতে প্রকৃতির ক্রিয়ার ভিতর দিয়া 
বিকাশ-ধারা। অহং সর্বস্ত প্রভবো মত্তঃ সর্ধং প্রবর্ততে ; "আমি সকলের 
উৎপত্তিস্থল, আমা হইতে বাহির হইয়! সকলে কর্ম ও গতির বিকাশে 
চলিয়াছে |” আর ইহা কেবল সেই সব জিনিষের পক্ষেই প্রযুজ্য নহে 
যাহাদিগকে আমরা ভাল বলি, 'প্রশংম। করি এবং দিব্য বলিয়৷ স্বীকার 
কবিয়া লই, যে-সব হইতেছে জ্যোতির্ধয়, সাত্বিক, নৈতিক, শাস্তিপ্রদ, 
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অধ্যাত্মভাবে আনন্দ প্রদ,* «বুদ্ধি, জ্ঞান, অনংযোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, 
অহিংসাঃ সমতা, তুষ্টি, তপস্তা ও দান” পরস্ত ইহা! সেই সব বিপরীত 
জিনিষ সকলের পক্ষেও সত্য বাহার! মর মানবের মনকে বিভ্রান্ত করিয়া 
তোলে এবং অজ্ঞান ও তাহার সংমোহ লইয়। আসে, “সুখ ও ছুঃখ, জন্ম 
ও মৃত্যু, ভয় ও অভয়, যশ ও অযশ” আর এইরূপ বাকী যাহ! কিছু 
জ্যোতি ও অন্ধকারের সংমিশ্রণ হইতে উত্থিত, যে-সব অসংখ্য মিশ্রিত ত্তী 
এমনই বেদনায় স্পন্দিত হইতেছে, অথচ আমাদের দেহ ও ইন্্রিয়ের 
অধীন মন ও তাহার অজ্ঞান ভাব সকলে জড়িত হইয়া অনবরত 
উত্তেজনায় শিহরিত হুইতেছে। জীবগণের এই সব পৃথক পৃথক ভাব 
এক মহান্‌ আত্ম-প্রকাশধারার অন্তর্গত, এবং যিনি ইহাদের সকলকে 
অতিক্রম করিয়] রহিয়াছেন তাহ] হইতেই তাহারা তাহাদের উদ্ভব ও সত্ত। 
লাভ করিয়াছে । বিশ্বাতীত সত্তা! এই সমুদ্রয় জিনিষকে জানেন এবং স্থষ্টি 
করেন, কিন্তু এই পৃথগৃভৃত জ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়েন না, নিজের ক্ষষ্টরর 
বারা অভিভূত হন না। এখানে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে ভূ ধাতু 
( ৮০ ১৪০০7৪, হওয়া) হইতে উৎপন্ন তিনটি কথাকে কেমন একত্র 
করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে, ভবস্তি, ভাবাঃ ভূতানাম্‌। ভগবান নিজেই 
সমস্ত স্থষ্টি হইয়াছেন, ভূতানি; সমস্ত আভ্যন্তরীন অবস্থা ও ক্রিয়া! তাহার 


। বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষম1 সত্যং দমঃ শম2। 
হুথং দুঃখং ভবোইভাবো ভয়ধাভয়মেব চ ॥ 
অহিংস! সমতা তুগ্িক্তপে! দানং যশোইযশঃ| 
ভবস্তি ভাব! ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১০1৪) ৫ 
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এবং তাহাদের মানসিক ভাব, ভাবাঃ। এই সকলও)--যেমন আমাদের 
উচ্চতম অধ্যা্ম ভাবসকল ঠিক তেমনিই আমাদের নিয়তর আভ্যন্তরীন 
ভাবসকল এবং তাহাদের পরিদৃশ্তমান পরিণামসকল, সমস্তই পরম পুরুষ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভবন্তি মত্ত এব*। গীত সত্তা এবং তাহার 
প্রকাশ এই ছুইয়ের প্রভেদ স্বীকার করিয়াছে এবং এই প্রভেজ্দর উপর 
জোর দিয়াছে, কিন্তু এই প্রভেদকে বিরোধ বলিয়! প্রতিপন্ন করে নাই। 
কারণ তাহ! হইলে বিশ্বগত একত্বকে উড়াইয়1 দেওয়] হয়। ভগবান এক, 
তাহার বিশ্বাতীত সত্বীয় এক, বস্ত্রসকলের এক সর্বব্যাপী আধার-রূপে 
এক, তাহার বিশ্ব-প্রক্তির একত্বে এক। এই তিনই এক অদ্বিতীয় 
ভগবান; সকলেই তাহ হইতে উদ্ভূত, সকলেই তাহার সত্তার প্রকট রূপ, 
সকলেই শ্াশ্বতৈর সনাতন অংশ অথবা কালাধীন প্রকাশ। যদি 
আমাদিগকে গীতার অনুসরণ করিতে হয়, তাহ। হইলে বিশ্বীতীত পরম 
সত্তার মধ্যে সকল জিনিষের চরম নির্বাণ অনুসন্ধান করা চাঁলবে না, 
পরন্ধ সেইখানেই তাহাদের রহস্তের স্ুমীমাংস। সন্ধান করিতে হইবে, 
তাহাদের জীবনের সমন্বয়সাধক সত্যের সন্ধান করিতে হইবে। 

কিন্তু অনস্তে আরও একটি পরম সত্য আছে, সেইটিকেও মুক্তিপ্রদ 
জ্ঞানের অপরিহার্য অংশরূপে গ্রহণ করিতে হইবে । সেই সত্য হইতেছে 
এই যে, বিশ্বের দিব্য নিয়ন্তা তাহার বিশ্বাতীত পদ হইতে বিশ্বকে নিরীক্ষণ 


* যথ| উপনিষদ, আত্ম! এব অতৃৎ সর্বভূভাঁনি, আত্মাই সর্বভূত হইয়াছে; 
এখানে শব্গুলির নির্বাচনে এই ব্যঞগ্ন। নিহিত রহিয়াছে যে স্ব-প্রতিষ্ঠ সন্তাই এই সর্ববভূত 
হুইয়াছে। 
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করিতেছেন, আবার ইহার মধ্যেও নিবিড়ভাবে অনুস্থ্যত রহিয়াছেন : 
যে পরমেশ্বর নিজে এই সমুদয় স্ষ্টি হইয়াছেন, অথচ ইহাকে অনন্ত গুণে 
অতিক্রম করিয়! রহিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত কোনো! ইচ্ছাশক্তি- 
শূন্য কারণ মাত্র নহেন। এমন নহেন যে, এই জগৎ তাহার অনিচ্ছাকৃত 
স্থষ্টি এবং তাহার বিশ্ব-শক্তির এই সকল পরিণামের জন্ত তিনি কোনরূপ 
দায়িত্ব হ্বীকার করেন না, অথবা তাহার চৈতন্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
এক ভ্রধাত্মসিক! চৈতন্তের উপর, মায়ার উপর, এ সবকে আরোপ করেন, 
কিন্বা স্ষ্টিকে এক যন্ত্রবং অন্ধনিয়মের বশে, অথবা কোনো! প্রতিনিধির 
হস্তে, অথব1 পাপ ও পুণ্যের চির-দ্বন্দের মধ্যে ছাড়িয়া দেন। এমন নহে 
যে, তিনি উদাসীন সাক্ষীরূপে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন, নিধিবকারভাবে 
অপেক্ষা করিতেছেন কখন সব কিছু নিজদিগকে লুপ্ত করিয়! দিবে, অথব| 
তাহার অবিচল আদি তত্বের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে । তিনি জগৎ ও 
জনসমৃছের মহান্‌ ঈশ্বরঃ লোকমহেশ্বরম্‌, তিনি শুধু জগতের মধ্যে 
থাকিয়াই নহে, পরস্ত উর্ধ হইতেও, তাহার পরম বিশ্বাতীত পদ হইতেও 
জগতকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। বিশ্বকে অতিক্রম করিয়। অবস্থিত নহে, 
এমন কোনে! শক্তির দ্বার বিশ্ব পরিচালিত হইতে পারে না। জগতের 
উপর এক দিব্য নিয়মের রাজত্ব চলিতেছে, ইহ! বলিলে বুঝায় যে, ইহার 
উপরে এক সর্বশক্তিমান নিয়স্তার গুভূত্ব রহিয়াছে, কোনো যন্ত্রবং শক্তির 
বা বিশ্বের আপাতদৃশ্ত রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো অলব্য্য অন্ধ নিয়তির 
নহে। এইটিই হইতেছে জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরবাদমূলক (6781500) দৃষ্টি, 
কিন্ত যে ইঈশ্বরবাদ সঙ্কোচের সহিত অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয় এবং 
জগতের বৈপরীত্যসকলের দিকে সোজাভাবে চাহিয়! দেখিতে ভয় পায়, 
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ইহ] সেরূপ ঈশ্বরবাদ নহে, ইহ! দেখে ভগবান সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, 
এক অদ্বিতীয় আদিদেব, তিনি শুভ অগুভ, সুখ দুঃখ, জ্যোতি অন্ধকার 
সব কিছুই নিজের সত্তার উপাদান-রূপে নিজের মধ্যে প্রকট করিতেছেন, 
এবং নিজের মধ্যে যাহ! প্রকট করিয়াছেন, নিজেই তাহ] পরিচালম 
করিতেছেন। ইহার বৈপরীত্যসকল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, 
নিঙগের সৃষ্টির দ্বারা তিনি কোনোরূপে সীমাবদ্ধ হন নাঁ, প্রকৃতিকে 
অতিক্রম করিয়াও তিনি তাহার সহিত অতি নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত এবং 
তাহার জীবগণের সহিত অতি অন্তরজ্গভাবে এক, তাহাদের মূল অধ্যাত্ম 
সততা, আত্মা, উদ্ধতম চিৎশক্তি, তাহাদের প্রতু, প্রণয়ী, বন্ধু, আশ্রয়, তিনি 
তাহাদের মধ্যে থাকিয়। আবার উদ্দ হইতেও মর্ভ্যজগতে পরিদৃশ্যমান 
অজ্ঞান ও দুঃখ ও পাপ ও অশুভের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে সর্বদা 
পরিচালিত করিতেছেন, গ্রত্যেককে তাহার প্রকৃতির ভিতর দিয়! এবং 
সকলকে বিশ্ব-গ্রকৃতির ভিতর দিয়! এক পরম জ্যোতি ও আনন্দ ও 
অমৃতত্ব ও পরম পদের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। এইটিই হইতেছে 
মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের সমগ্রতী। ভগবান আমাদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে 
অবস্থিত, আবার সেই সঙ্গেই তিনি বিশ্বের অতীত অনন্ত সত্তা, ইহাই সেই 
সমগ্র জ্ন। পরৎপর তিনি, তাহার দিব্য প্রকৃতির তাহার অধ্যাত্ম 
সত্তার কার্যকরী শক্তির দ্বারা তিনি সর্বমিদং হইয়াছেন, তাহার 
লোকাতীত পরম পদ হইতে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক 
প্রাণীর মধ্যে অন্তরজভাবে অবস্থিত, বিশ্বের সকল ঘটনা পরম্পরার কারণ, 
নিয়স্তা, পরিচালক, অথচ তিনি এত উচ্চ, মহান্‌ ও অনন্ত যে তীহার, 
কোনো স্ৃষ্টিই তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। 
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এই জ্ঞানের স্বরূপ তিনটি পৃথক আশ্বাসপূর্ণ শ্লোকে সুস্পষ্ট কর! 
হইয়াছে । ভগবান বলিলেন,* “যে আমায় অজ; অনাদি ও সর্ধলোকের 
মহান্‌ ঈশ্বরবূপে জানে, সে মর্ভ্যলোকে মোহশৃন্ত হইয়া বাস করে এবং 
সর্ঘবিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে আমার এই বিভূতি, এই সর্বব্যাপী 
ঈশ্বর্ব এবং আমার এই বোগ (এ্রশ্বর যোগ, যাহার দ্বারা বিশ্বাতীত 
তগবান সকল স্থষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়াও সকলের সহিত এক, সকলের 
মধ্যে বাস করিতেছেন এবং সকলকে স্থীয় প্রকৃতির পরিণামরূপে নিজের 
মধ্যে ধারণ করিয়! রহিয়াছেন ) যথার্থরূপে জানে সে অবিকম্পিত যোগে 
আমার সহিত যুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই । আমি সকলের উৎপত্ি- 
স্থল, আমা হইতেই সকলের কর্খ ও গতি প্রবর্িত হইয়া! থাকে, ইহ! 
জানিয়া জ্ঞানীগণ আমার ভজনা করেন'**এবং আমি তাহাদিগকে বুদ্ধি- 
যোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তীহারা আমাকে প্রাপ্ত হন এবং 
'আমি তাহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দিই।” এ জ্ঞানের 
স্বরূপ হইতেই, এবং যে যোগসাধনার দ্বারা এ জ্ঞান অধ্যাত্মবিকাশ, 


* এভাঁং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো৷ বেত্তি তন্বতঃ। 
সোইবিকম্পেন যোগেন বুজাতে নাত্র সংশয় ॥ ১০1৭ 
অহং সর্বন্ত প্রভবে। মন্তঃ সর্ব প্রবর্ততে। 
ঈতি মত্ব! ভজন্তে মাং বুধ! ভাব সমদ্থিতাঃ ॥ ১০।৮ 
তেযাঁং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ধ্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্ত তে ॥ ১০1১০ 
ত্যোমেবানুকল্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো৷ জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১০।১১ 
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“অধ্যত্ম উপলদ্ধিতে পরিণত হয় সেই যোগের স্বরূপ হইতেই এই সকল 
কল অধশ্ঠস্তাবীরূপে প্রাপ্ত হওয়। যায়। কারণ মানুষের মনের ও কর্মের 
সকল ভ্রান্তি, তাহার মন, ইচ্ছা, নৈতিক প্রবৃত্তির, তাহার হৃদয়ের, 
ইন্জিয়ের, প্রাণের প্রেরণার যত ম্থলন, অনিশ্চয়তা ও সন্তাপ, সমুদয়েরই 
মূল হইতেছে তাহার সম্মোহ; এই সম্মোহ, এই তমসাচ্ছন্ন ও ভ্রাস্তিময় 
জ্ঞান ও কর্ম মর দেহে অবস্থিত ইন্দ্রিয় কর্তৃক বিমুঢ় মনের পক্ষে 
স্বাভাবিক । কিন্তু যুখন সে সকল বস্তুর দিব্য উৎসটিকে দেখিতে পায়, 
যখন সে বিশ্বের দৃশ্তমান রূপ হইতে বিশ্বাতীত সদস্তর দিকে অবিচলিত 
ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, এবং সেই সঘস্ত হইতে আবার এই দৃশ্তমান 
রূপে ফিরিয়া আসে, তখন সে মন, ইচ্ছা, হৃদয় ও ইন্জিয়ের এই সম্মোহ 
হইতে মুক্তিলাভ করে, জ্ঞানদীপ্ত ও মুক্ত হইয়া বিচরণ করে, অসংমূছু 
মর্ত্যেযু। প্রত্যেক জিনিষকে তাহার পরম ও যথার্থ স্বরূপে সে দেখে, 
আর শুধুই তাহার বর্তমান ও আপাতরৃশ্ত রূপে নহে; এইভাবে সে 
প্রচ্ছন্ন যোগন্থত্র ও সম্বন্ধসকল দেখিতে পায়, সে সঙ্ঞানে সমস্ত জীবনকে 
পরিচালিত করে, তাহাদের মহান্‌ ও সত্য লক্ষ্য অনুসারে কর্ম করে 
এবং নিজের অন্তরস্থিত ভগবান হইতে যে শক্তি ও জ্যোতি তাহার 
নিকট আসে তাহার দ্বারাই সে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করে। এইভাবেই 
সে ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে, মন ও ইচ্ছার ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া হইতে, ভ্রান্ত 
ইন্দরিয়ানুভূতি ও ইন্জরিয়প্রেরণ। হইতে মুক্ত হয়, আর এই সবই হইতেছে 
এখানকার সকল পাপ, ভ্রান্তি ও ছঃখের মূল, সর্ধ-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। 
কারণ এইভাবে বিশ্বাতীত ও বিশ্বব্যাগী সত্তার মধ্যে বাস করিয়া সে 
নিজের ও আর সকলের ব্যষ্টিগত সত্তাকে তাহাদের মহত্বর ঘ্বরূপে 
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দেখিতে পায়, এবং তাহার ভেদাত্মক ও অহমাত্মক ইচ্ছা ও জ্ঞানের 
মিথ্যা ও ভ্রান্তি হইতে যুক্ত হয়। এইটিই হইতেছে অধ্যাত্ম মুক্তির 
সার তত্ব। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গীতার মতে মুক্ত পুরুষের যে জ্ঞান 
তাহ! জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সকল সম্বন্ধ-শূন্য নৈর্বযক্তিকতার চৈতন্ 
নহে, একট! কিছু-নাঁকর! শান্ত অবস্থা নহে। কারণ মুক্ত পুরুষের 
মন ও আত্মায় সকল সময়েই এই বোধ, এই সমগ্র অনুভূতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে ষে, রিশ্বের ঈশ্বর ভগবান সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়৷ সব 
কিছুকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিতেছেন, এতাং বিভূতিং মম যো 
বেত্তি।* তিনি জানেন যে তাহার আত্মা বিশ্ব-জগতের অতীত সত্তা, কিন্ত 
তিনি ইহাও জানেন যে, এশ্বরিক যোগের দ্বারা তিনি এই বিশ্বের সহিত 
এক, যোগম্‌ চ মম এবং তিনি বিশ্বীতীত সত্তা, বিশ্ব-সত্তা ও ব্যষ্টি-সতা 
প্রত্যেকাঁট দিক পরম সত্যের সহিত যথার্থ সম্বন্ধে দেখেন এবং সবকে 
এশ্বরিক যোগের এঁক্যের মধ্যে যথাক্রমে সন্নিবেশিত করেন। তিনি 
আর জিনিষসকলকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখেন না,__এইরূপ পার্থক্য 
দেখিলে কোনে! জিনিষেরই সুব্যাখ্যা হয় না অথবা শুধু একট 
দিকই দেখা হয়। আবার তিনি যে সকল জিনিষকে গোলমালে 
একাকার করিয়! দেখেন তাহাও নহে, এরূপ গোলমাল করিয়া দেখার 
ফল হইতেছে ভ্রান্ত দৃষ্টি ও বিশৃঙ্খল কর্ম । তিনি বিশ্বাতীত সত্বায় 


* এতাং বিভূতিং যোশঞ্চ মম যো! বেত্তি তত্বতঃ। 
সোইবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়; ॥ ১০1৭ 
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নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত, আর তিনি বিশ্বের দ্বন্বে এবং কাল ও ঘটনাচক্রের 
গগুগোলে কিছুমাত্র বিক্ষু হন না। এই সকল সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যেও 
তিনি অবিচলিত, তাহার আত্মা বিশ্বমাঝে শাশ্বত ও অধ্যাত্মের সহিত 
অটল অচল নিষ্কম্প যোগে নিবিষ্ট | এই সবের ভিতর দিয় তিনি লক্ষ্য 
করেন ষে, যোগেশ্বরের দিব্য সঙ্ধল্পই অবার্থভাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে, 
এবং তিনি শীস্ত বিশ্বব্যাপকত্ব ও সকল বস্ত, সকল প্রাণীর সহিত 
একত্বের বোধ লইয়া কর্ম করেন। আর এই যে সকল বস্তুর সহিত , 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, ইহার অর্থ নহে যে, তাহার আত্মা ও মন ভেদাত্মক 
নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ; কারণ তীহার অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তি নীচের 
প্রাতিভাসিক রূপ ও ক্রিয়৷ নহে, পরস্ত তাহা হইতেছে আভ্যন্তরীন 
সর্বব্যাপী আত্মা এবং পরম বিশ্বীতীত সন্তা। তিনি তীহার প্রকৃতিতে 
ও সত্তার ধর্মে ভগবানেরই সদৃশ হন, সাধন্দ্যমাগতাঃ, আত্মার বিশ্ব 
বাপকত্বের মধ্যেও ভিনি বিশ্বাতীত, মন প্রাণ দেহের ব্ঙ্টিতবেরে মধ্যেও 
তিনি বিশ্বব্যাগী। এই যোগ একবার সিদ্ধ, অটল, সুদৃঢ় হইলে, তিনি 
প্রকৃতির ষে কোনে! ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন, যে কোনে মানবীয় 
অবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন, যে কোনো বিশ্ব-কর্্ম করিতে পারেন, 
তাহাতে আর তিনি ভগবদ্‌ আত্মার সহিত এঁক্য হইতে কিছুমাত্র শ্থলিত 
হন না, সর্ধভূতমহেশ্বরের সহিত তাহার নিত্য মিলন বিন্দুমাত্রও ক্ষু্ 
হয় না, সর্বথ! বর্তমানোইপি স যোগী ময়ি বর্ততে | 

ভাব ও হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান মেই ভগবানের প্রতি শাস্ত 
প্রেম ও প্রগাঢ় ভক্তিতে পরিণত হয় যিনি আমাদের উর্ধে বিশ্বাতীত 
'আদিদেব, আর এখানে সকল বস্তর অধীশ্বর, মানুষের মধ্যে ভগবান, 


৩০ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


প্রকৃতির মধ্যে ভগবান। প্রথম প্রথম ইহ হয় শুধু বুদ্ধির একটা জ্ঞান, 
কিন্তু ইহার সহিত যুক্ত হয় হৃদয়ের আবেগময় অধ্যাত্মভাব, বুধ! ভাব- 
সমদ্িতাঃ| হৃদয় ও মনের এই যে পরিবর্তন, ইহাই সমগ্র প্রকৃতির 
পূর্ণ রূপান্তরের সুচনা। এক নূতন আত্যন্তরীন জন্ম ও বিকাশ 
আমাদিগকে আমাদের প্রেম ও ভক্তির পরম পাত্রের সহিত একত্বের 
জঙ্ত প্রস্তত করিয়া তোলে, মদ্ভাবায়। এই যে-ভগবান তখন জগগ্ডের 
র্ধত্র এবং ইহার উর্ধে দৃষ্ট হনঃ তাহার মহত্ব, সৌন্দর্য ও পূর্ণতায় 
প্রগাঢ় প্রেমানন্দ, প্রীতি, অনুভূত হয়। মন যে জগতে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত 
ও বাহ্‌ স্থখের সন্ধান করিতেছে, এই গভীরতর আনন্দোল্লাস তাহার 
স্থান গ্রহণ করে, অথব] বলিতে পার! যায় যে, উহ। আর সকল আনন্দকে 
নিজের মধ্যেই টানিয়৷ লয় এবং এক অন্যাশ্চ্য্য রাসায়নিক ক্রিয়ার 
দ্বারা মনের ও হৃদয়ের অন্ুভবসকলকে এবং সমস্ত ইন্দ্রির-ক্রিয়াকে 
রূপান্তরিত করিয়া দেয়। সমগ্র চিন্ত ভগবদ্ময় হইয়| উঠে এবং ভগবদ্‌ 
চৈতন্তের সাড়ায় ভরিয়া! উঠে; সমগ্র জীবন আনন্দানুভূতির এক 
সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হুইর| যায়। এইরূপ ভগবদ্‌ প্রেমিকগণের 
সকল বাক্য ও চিন্তা হয় পরম্পরের সহিত ভগবদ বিষয়ে আলাপন, 
ভগবদৃতত্ব অন্ুধাবন। সেই একই আনন্দে সত্তার সকল তৃপ্তি, প্রকৃতির 
সকল লীলা, সকল সখ কেন্দ্রীভূত হয়। চিন্তায় ও স্ৃতিতে মুহূর্তে 
মুহূর্তে নিত্য মিলন হয়, আত্মায় একত্বের অনুভূতি কখনও কোনক্রমে 
ছিন্ন হয় না। আর যে মুহুর্তে এই আভ্যন্তরীন অবস্থা আরম্ভ হয়, 
ইহা যখন অপূর্ণ রহিয়াছে তখনও ভগবান পূর্ণ বুদ্ধিযোগের দ্বার ইহাকে 
দুঢ় করিয়া দেন। তিনি আমাদের মধ্যে ভাস্বর জ্ঞানের দীপ প্রজ্জলিত. 


শ্ীঅরবিন্দের গীত। ৩১ 


করিয়া তোলেন, ভেদাত্মক মন ও বুদ্ধির অজ্ঞানকে ধ্বংস করিয়! দেন, 
মানবাত্মার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তিনি দণ্ডায়মান হনা* কর্ম ও 
জ্ঞানের প্রদীপ্ত সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিবোগের দ্বারা আমাদের 
নীচের বিক্ষুব্ধ মানসিক স্তর হইতে সক্রিয় প্রকৃতিব উর্ধে সাক্ষী আত্ম- 
পুরুষের অক্ষর শাস্তির মধ্যে উন্নয়ন সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই বে 
মহত্বর বুদ্ধিযোগ সর্বব্যাপক জ্ঞানের সহিত প্রেম ও ভক্তির প্রদীপ্ত 
সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার দ্বারা এখন মানবাত্মা এক বিশাল 
আনন্দে সর্ববউদ্তুবকর্তী পরমেশ্বরের সমগ্র লোকাভীত সত্যের মধ্যে উঠিয়া 
ষায়। ব্যষ্টিগত আত্ম ও ব্যষ্টিগন্ত প্রকৃতির মধ্যে শাশ্বতের প্রকাশ পূর্ণ 
হয়) ব্যষ্টিগত 'ত্ম। কালাধীন জন্ম হইতে শাশ্বতের অনস্তত্বের মধো 
উর্ধগতি ল্মভ করে। 


* মচ্চিত্তা মদগতভ প্রাণ! বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্‌। 
কথযন্ত্চ মাং নিভাং তুহবস্তি চ রমস্তি চ॥ ডি 
তেযাং সততযুক্তানাং ভজতাঁং শরীতিপূর্্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধযোগং তং যেন মামুপবাস্তি তে। 
তেযামেবানুকম্পার্থমহমজ্জানগং তম: | 
না*রাম্াত্মভীবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভান্বভা॥ ১০1৯-১১ 


বিভূতিরূপে ভগবান 


এখন একটি অতি প্রয়োজনীয় স্থানে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে, 
অধ্যাত্মমুক্তি এবং দিব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে গীতা যে শিক্ষা পরিস্ফুট করিতেছিল 
তাহার সহিত গীতার দার্শনিক তত্বগত সমন্বয়ের বিবৃতি যোগ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। অর্জুনের বুদ্ধিতে ভগবান প্রকটিত হইয়াছেন ; মনের 
অনুসন্ধান ও হৃদয়ের দৃষ্টির সম্মুখে তাহাকে পরম ও বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে, 
পরম ও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপে, আমাদের জীবনের অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে 
গোচর করান হইয়াছে ; মানুষের জ্ঞান, ইচ্ছা! ও ভক্তি তাহাকেই অজ্ঞান 
কুহেলিকার ভিতর দিয়া অনুসন্ধান করিতেছিল। এখন কেবল বাকা 
রহিয়াছে বহুলরূপী বিরাট পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ, তাহ]! হইলেই দিব্য 
প্রকাশনটির নান! দিকের আর একটি দিক পূর্ণ হইবে । 

তাত্বিক সমন্বয়টি সম্পূর্ণ হইয়াছে । আত্মাকে নীচের প্রকৃতি হইতে 
পৃথক করিবার জন্য সাংখ্যকে স্বীকার কর! হইয়াছে, এই পার্থক্য সাধন 
করিতে হইবে বিবেকবুদ্ধির ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এবং সেই 
প্রকৃতির উপাদান শ্বরূপ গুণত্রয়ের বশ্বত। হইতে উপরে উঠিয়া। পরম 
পুরুষ ও পরাপ্ররুতির এঁক্য উদারভাবে প্রকট করিয়! সাংখ্যকে সম্পূর্ণ 
কর! হইয়াছে এবং তাহার সঙ্কীর্ণত৷ অতিক্রম করা হইয়াছে । অহংকে 
কেন্দ্র করিয়া যে প্রাকৃত ভেদাম্মক ব্যক্তিরূপ গড়িয়া উঠে তাহার 


বিভূতিরূপে ভগবান ৩৩ 


আত্মবিলোপ সাধনের জন্য দার্শনিকদের বেদান্তকে স্বীকার কর হইয়াছে। 
উদার নৈর্যক্তিকতার দ্বার! ক্ষুদ্র ব্যক্তিকতার নিরসন করিতে, ব্রন্দের 
এঁক্যে ভেদাত্মক ভ্রাস্তির ধ্বংস করিতে এবং অহংয়ের অন্ধ দৃষ্টির পরিবর্তে 
সর্ধভূতকে এক আত্মায় এবং আত্মাকে সর্বভূতে দেখিবার সত্যতর 
দৃষ্টি লাভ করিতে বেদান্তের প্রণালী প্রযুক্ত হইয়াছে । এই বেদান্তের 
প্রণালীকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পরক্রহ্গকে নিরপেক্ষভাবে প্রকট কর৷ 
হইয়াছে, তাহ! হইতে সচল ও অচল, ক্ষর ও অক্ষর, কর্ম ও অকর্মম 
উভয়ই উত্ভৃত। ইহার মধ্যে যে-সকল সন্কীর্ণত! আসিয়া পড়া সম্ভব 
সে-সব অতিক্রম করিতে পরমাত্মা ও ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে প্রকট করা 
হইয়াছে, তিনিই সমস্ত প্রকৃতিতে আবির্ভূত হইতেছেন, সকল ব্যক্তিরূপের 
মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন এবং সকল কর্ম্েই তাহার প্রকৃতির 
শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। ইচ্ছাশক্তি, মন ও হৃদয়কে, সমগ্র আভ্যন্তরীণ 
গন্তীকে ঈশ্বরের নিকট, প্রকৃতির দিব্য অধীশ্বরের নিকট সমপ্রঞ্জ.করিবার 
জন্ট যোগকে শ্বীকার করা হইয়াছে। ইহাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে 
বিশ্বের পরম অধীশ্বরকে আদিদেব বলিয়া প্রকট কর! হইয়াছে, জীব 
প্রকৃতিতে তীাহারই আংশিক সত্তা, মমৈবাংশ। এক অখণ্ড অধ্যাত্ত 
এঁক্যের জ্যোতিতে সকল বস্তুকেই ঈশ্বর বলিয়! অন্তরাত্মার যেব্দৃষ্টি তাহার 
দ্বারা এই ষোগের সকল সন্তাব্য সক্কীর্ণত৷ অতিক্রমিত হইয়াছে । 

ফলে হইয়াছে ভগবদ্‌-সত্ব সম্বন্ধে এক অথওড দৃষ্টি, তাহ] একই সঙ্গে 
বিশ্বের বিশ্বাতীত উৎপত্তিস্থল ম্বরূপ পরম সত্তা, বিশ্বের শান্ত আধার স্বরূপ 
সর্ধভূতের নিরুপাধিক আত্মা, আবার সকল জীবে, ব্যক্তিতে, শক্তিতে, 
গুণে অনুস্থ্যত ভগবান) সেই অনুম্থ্যত ভগবদ্‌ সন্তাই সর্বভূতের অস্তরাস্মাঃ 

১৬ 


৩৪ শ্রীঅরবিন্দের গীত৷ 


কার্য্যকরী প্রকৃতি এবং আতন্তর ও বাহা প্রকাশধারা। এক অদ্বিতীয়কে 
এইরূপ অখণ্ডভাবে দেখিয়া ও জানিয়াই জ্ঞানফোগ তাহার পরম পৃর্ণত 
লাভ করিয়াছে । কর্মাযোগ তাহার পূর্ণতম পরিণতি লাভ করিয়াছে 
সকল কন্মকে তাহাদের অধীশ্বরের নিকট সমর্পণ করিয়া, কারণ প্রাকৃত 
যে মানব সে এখন কেবল তাহার ইচ্ছার একটি যন্তরমাত্র, নিমিত্ত মাত্র ! 
ভক্তিযোগের প্রশস্ততম রূপগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । জ্ঞান ও কর্মের ষে 
প্রগাঢ় সমন্বয়, প্রেম তাহাকে আত্মার সহিত পরমাত্মার উর্ধাতম, উদারভম, 
সমূদ্ধতম মিলনের মধ্যে লইয়! গিয়] পূর্ণ পরিণতি 'প্রগান করে। সেই 
মিলনে জ্ঞানের প্রকাশসকল যেমন বুদ্ধির নিকটে তেমনিই হৃদয়ের 
নিকটেও সত্য হইয়া উঠে! সেই মিলনে যন্ত্ররপে কর্দকরার দুর 
আত্মবলি এক জীবন্ত এক্যের সহজ স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় অভিব্যক্তিতে 
পরিণত হয়| অধ্যান্ত্র মুক্তির সমগ্র পন্থাটি দেওয়! হইয়াছে; দিব্য 
কর্মের হশগ্র ভিত্তিটি রচিত হুইয়াছে। 

দিব্যগুরু এইরূপে যে সম্পূর্ণ জ্ঞান অজ্ঞুনকে দিলেন, অঙ্জুন তাহ! 
ক্বীকার করিয়া লইলেন। তাহার মন ইতিমধ্যেই সংশয় ও অন্বেষণ 
হুইতে মুক্ত হইয়াছে ; তাহার হৃদয় এখন জগতের বাহ্দিক হইতে, ইহার 
বিভ্রান্তকারী বাহ্দৃশ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়! ইহার পরম অর্থ ও উৎপত্তির 
দিকে, ইহার আভ্যন্তরীণ সত্যসকলের দিকে ফিরিয়াছে। ইতিমধ্যেই শোক 
ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছে, এবং এক দিব্য দৃষ্টির অনির্বচণীয় আনন্দের 
স্পর্শ লাভ করিয়াছে । অজ্জুন যে ভাষায় তাহার স্বীরুতি ব্যক্ত করিলেন 
তাহাতে পুনরায় এই জ্ঞানের স্থগভীর সমগ্রতা এবং ইহার সর্বতোমুখী 
শ্রে্ঠত। ও পূর্ণতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যে অবতার, নর-রূপী 


বিভৃতিবূপে ভগবান ৩৫ 


ভগবান, তাহার সহিত কথ কহিতেছেন, প্রথমতঃ তাহাকে তিনি পরম 
ব্রহ্ম বলিয়! স্বীকার করিয়া! লইলেন, তিনি বিশ্বাতীত সর্বাত্মক সত্তা, 
পরাৎপর, জীব যখন এই ব্যক্তজগৎ ও এই আংশিক প্রকাশ হইতে 
উত্তিয়া তাহার মুলে ফিরিয়া যায় তখন সে তীহার মধ্যে বাস করে, 
পরং ধাম*্চ | তাহাকে তাহার চিরমুক্ত সত্তার পরম পবিত্রতায় তিনি 
স্বীকার করিয়া লইলেন, পবিভ্রম্‌ পরমম্) অক্ষর আত্মার চিরশাস্ত ও 
স্থির নৈর্বযক্তিকতার মধ্যে অহংকে লুপ্ত করিয়া দিয়! মানুষ এই পরম 
পবিভ্রতায় উপনীত হয়। তাহার পর তিনি তাহাকে শাশ্বত সনাতন 
দিব্য পুরুষ বলিয়। স্বীকার করিয়া! লইলেন, পুকষম্‌ শাশ্বতম্‌ দিবাং। 
তাহার মধ্যেই তিনি আদ্িদেবকে অভিবাদন করিলেন, যে অজাত 
পুরুষ সকল বিশ্বের সর্বব্যাপী, অন্তর্যামী আত্ম-প্রসা'রী গ্রতু তাহার স্তব 
করিলেন, আদিদেবমজং বিভূম। যিনি সকল বর্ণনার অতীত, কারণ 
কিছুই তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে পারে নাঃ নহি তে ভগবুননব্যক্তিং 
বিদুর্দেব। ন দানবাঃ1 কি দেব, কি দানব কেহই তীহার অভিব্যক্তি 
জানে না, সেই আশ্চর্ধ্যময় পুরুষরূপেই যে তিনি তাহাকে স্বীকার করিয়' 
লইলেন গুধু তাহাই নহে, পরন্থ তিনি তাহাকে সর্বভূত্তের অধীশ্বর এবং 
তাহাদের সকল রূপায়নের এক দিব্য কারণ বলিয়াও মানিয়া লইলেন, 


* পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিবামাদিদেবমজং বিভুম্‌॥ ১০১২ 
+ জর্বমেতদৃতং মন্তে যম্মাং বদসি কেশব। 
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিদুর্দোব! ন দানবাঃ ॥ ১০1১৪ 


৩৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


তিনি দেবতাদেরও দেবতা, তীহা। হইতেই সকল দেবতার উৎপত্তি তিনি 
জগতের পতি, উর্ধ হইতে তাহার পরম ও বিশ্বগত গ্রক্কতির দ্বারা ইহাকে 
প্রকট করিতেছেন, পরিপালনও করিতেছেন, ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব 
জগতপতে* | অবশেষে তিনি তাহাকে আমাদের অন্তরে ও বাহিরে 
অবস্থিত সেই বান্থদেব বলিয়! মানিয়! লইলেন যিনি তাহার বিশ্বব্যাপী 
সর্ধত্রবিরাজিত সর্ব-সংগঠনকারী বিভূতিসকলকে আশ্রয় করিয়া ইহ- 
ংসারের সকল বস্ত হইয়াছেন 11 

এই সত্যকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার হৃদয়ের ভক্তি দিয়া, 
তাহার ইচ্ছাশ্রক্তির আনুগত্য দিয়া, তাহার বুদ্ধির ধারণা দিয়া। এই 
জ্ঞানে এবং এই আত্মসমর্পণের সহিত ভগবানের যন্ত্রপে কর্ম করিতে 
তিনি ইতিমধ্যেই প্রস্তত হইয়াছেন। কিন্তু এক স্থায়ী গভীরতর অধ্যাত্ম 
অনুভূতির জন্য তাহার হৃদয়ে ও ইচ্ছায় আকাজ্জণ জাগ্রত হইয়াছে। এই 
যে সতা ইহ! কেবল পরমাত্মার কাছে তাহার নিজের আত্মজ্ঞানেই 
গ্রকট--কারণ অর্জুন বলিয়া উঠিলেন «কেবল তুমি, হে পুরুষোত্তম, 
নিজ্জেকে দিয়া নিজেকে জান” শ্বয়মেবাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম | এই 
যে জ্ঞান ইহা! আসে আধ্যাত্মিক এঁক্যোপলব্ধির দ্বার এবং প্রাকৃত মানবের 
হৃদয় ইচ্ছা বুদ্ধি বিনা সহায়ে নিজেদের ক্রিয়া দ্বারা ইহা লাভ করিতে 
সক্ষম হয় না, কেবল অসম্পূর্ণ মানসিক প্রতিচ্ছায়া পাইতে পারে, তাহাতে 
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* স্বয়মেবাস্ণাক্মানং বেখ ত্বং পুরুযোত্তম | 
ভূতভবিন ভূতেশ দেবদেব জগৎপচে ॥ ১৭1১৫ 

1 বক্ত-মর্হস্যাশেষেণ দিবা। হাত্মাবিভুতয়ঃ। 
যাঁতি্বিভৃতিভির্লোকানিমাং ব্বং বাপা তিষ্ঠসি ॥ ১০1১৬ 


বিভৃতিরূগে ভগবান ৩৭ 


যত প্রকাশিত হয় তাহ! অপেক্ষা আবরিত ও বিকৃত হয় অধিক। এই 
গুহা বিগ্তা শুনিতে হয় সেই সব খধির নিকট হইতে যাহার! সাক্ষাৎ 
সত্যকে দেখিয়াছেন, ইহার বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন এবং সততায় ও 
আত্মায় ইহার সহিত এক হইয়াছেন। “সকল খধি, দেবি নারদ অসিত 
দেবল ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন”* ৷ অথবা 
স্বে অস্তর্ধামী ভগবান আমাদের হ্বাদয়ে জ্ঞানের অলস্ত দীপ তুলিয়া ধরেন 
তাহার নিকট হইতে দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতি সহায়ে এই সত্যকে 
অন্তরের মধ্যেই লাভ করিতে হয়। স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে, “এবং তুমি 
স্ব়ংই আমাকে এইরূপ বলিতেছ।” একবার এই সত্য প্রকটিত হইলে, 
মনের সম্মতি, ইচ্ছাশক্তির সম্মতি এবং হৃদয়ের আনন্দ ও আন্ুগত্যসহ 
তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে ) পরিপূর্ণ মানসিক শ্রদ্ধা! এই তিনটিকে 
লইয়াই গঠিত। অজ্জুন ঠিক এইভাবেই সত্যটিকে গ্রহণ করিয়াছেন ; 
সর্বমেতদৃতং মন্যে ষন্মাং বদসি কেশব, "হে কেশব! তুমি আমীকে যাহ! 
যাহ! কহিলে আমার মন সে-সমস্তই সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতেছে ।” 
কিন্তু ইহ! ছাড়াও প্রয়োজন আমাদের নিগুঢ় অধ্যাত্ম সত্তীয় এই সত্যকে 
আয়ত্ত করা) আমাদের অস্তরতম অন্তরাত্ম! চায় অলজ্বনীয় অনির্বচনীয় 
অধ্যাত্ম উপলব্ধি-_-মানসিক অনুভূতি তাহার কেবল উপক্রমণিক! বা 
ছায়ামাত্র, এবং সেই অধ্যাত্ম উপলব্ধি ব্যতীত অনন্তের সহিত পূর্ণ মিলন 
হওয়! সম্ভব নহে। 


০ 


* আহববামৃষয়ঃ সর্ব দেবধির্নারদত্তখ|। 
অসিতে। দেবলোঃ ব্যাস: শ্বয়ং চৈব ব্রবীধি মে ॥ ১০1১৩ 


৩৮ ॥অরবিন্দের গীতা 


এখন সেই উপলব্ধি কেমন কয়িয়! লাভ করা যায় অর্জুনকে সেই 
পন্থাই দেওয়া হইতেছে। মহান ন্বতঃসিদ্ধ যে-সব দিব্য তত্ব, সে-সব 
মনকে বিভ্রান্ত করে না। পরম পুরুষ ভগবানের ধারণা, অক্ষর পুরুষের 
অনুভূতি, সর্বত্র সর্বভূতে অনুন্থ্যত ভগবদ্‌ সত্তাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, সচেতন 
বিশ্বপুরুষের ম্পর্শ__এই সবের দিকে মন নিজেকে উন্ুস্ত করিতে পারে। 
একবার মন এই ধারণায় উদ্ভাসিত হইলে, মান্য সহজেই পথটি অনুসরণ 
করিতে পারে এবং প্রথম প্রথম সাধারণ মানসিক অনুভূতি উপলব্ধি 
সকলের উপরে উঠা যতই কঠিন হউক, শেষ পর্যন্ত আত্মার অনুভূতিতে 
সেই সকল মূল সত্যে পৌছিতে পারে যাহারা আমাদের সত্তার এবং 
সর্বভূতের সত্তার পশ্চাতে রহিয়াছে, আত্মনা! আত্মানাম। সে সহজেই 
ইহ! পারে কারণ এই সকল জিনিষ একবার ধারণা করিতে পারিলেই 
স্পষ্ট সে-সবকে দিব্য সত্য বলিয়। বুঝিতে পারা যায়; আমাদের মানসিক 
স্কারাদির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহ! ভগবানের এই সব উচ্চভাবকে 
স্বীকার করার পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্তু কঠিন হইতেছে 
জগৎ বস্তুতঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয় তাহার মধ্যেই ভগবানকে দেখা, 
প্রকৃতির এই বাস্তব সত্যের মধ্যে এবং এই সব ঘটনাপরম্পরার 
ছগ্সবেশের মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া; কারণ এখানে সবই এই মহান 
এঁক্সাধক ভাবের বিরোধী । কেমন করিয়া আমর! মানিয়! লই ষে 
ভগবান রহিয়াছেন মানুষে, পশুতে, জড়পদার্থে? উত্তমে ও অধমে ? মধুরে 
ও ভীষণে? গুভে ও অশুভে ? ভগবান বিশ্বের সকল পদার্থে ব্যাপ্ত 
রহিয়াছেন, ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ কোন ধারণ! লইয়! যদি আমরা 
তাহাকে দেখি জ্ঞানের আদর্শ আলোকের মধ্যে, শক্তির মহত্বের মধো, 


বিভূতিরূপে ভগবান ৩৯ 


'সৌন্দধ্যের মনোহারিত্বের মধ্যে, প্রেমের কল্যাণকারিতার মধ্যে, আত্মার 
উদার বিশালতার মধ্যে, তাহ। হইলে এই সকল মহৎ জিনিষের সহিত 
ইহাদের বিপরীত যে-গুলি বাস্তবে জড়িত রহিয়াছে, ইহাদিগকে ঢাকিয়। 
আচ্ছন্ন করিয়া! রাখিয়াছে, তাহাদের দ্বারা সেই এঁক্যবোধ বিন& হুইয়1 
ষাইবে তাহ! আমর! কেমন করিয়। নিবারণ করিব? আর যদি মানবীয় 
মন ও প্রকৃতির অপূর্ণতা সত্বেও আমরা ভাগবত মানুষের মধ্যে ভগবানকে 
'দেখিতে পারি, তাহ হইলে যাহার! তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, 
আমর ভগবদ্বিরোধী বলিতে যাহ বুঝি যাহারা কর্মে ও শ্বভাবে 
তাহারই প্রতিনিধি তাহাদের মধ্যে আমরা কেমন করিয়! ভগবানকে 
দেখিব? যদি সাধু সঙ্জনের মধ্যে নারায়ণকে দেখা! সহজ হয়, পাপীর 
মধ্যে, ছুরাচারীর মধ্যে, পতিত ও অন্ত্যজের মধ্যে তাহাকে দেখ কেমন 
করিয়৷ আমাদের পক্ষে সহজ হইবে? জগতের সকল ভেদ বৈষম্যের মধ্যে 
পরম পবিত্রতা ও এঁক্যের সন্ধান করিতে গিয়া জ্ঞানীকে দৃঢ়ম্থরেই ঝলিতে 
হয় নেতি, নেতি, ইহা নয়, ইহা নয়। যদিও জগতের অনেক জিনিষেই 
আমর] ইচ্ছায় হউক ব! অনিচ্ছায় হউক সায় দিতে পারি এবং বিশ্বমাঝে 
ভগবান রহিয়াছেন শ্বীকার করিতে পারি, তাহা হইলেও অধিকাংশ 
জিনিষের সন্মুখেই মন কি পুনঃ পুনঃ বলিবে না, “ইহা! নয়, ইহা নয়?” 
মানব মন সর্বদ বাহ্‌ দৃশ্ত ও ঘটনাবলীর মধ্যে আবদ্ধ, তাহার পক্ষে 
এখানে বুদ্ধির স্বীকৃতি, ইচ্ছাশক্তির সম্মতি, হৃদয়ের শ্রদ্ধা অনেক সময়েই 
কঠিন হইয়া! পড়ে। অন্ততঃ কতকগুলি ম্বতঃসিদ্ধ নিদর্শন প্রয়োজন, 
কতকগুলি এমন হুত্র ও সেতু প্রয়োজন বাহ। এঁকাযবোধের কঠিন 
প্রয়াসের সহায় হইবে। 


৪০ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


অর্জুন এইরূপ সহায় ও নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন, 
যদিও তিনি বাস্থদেবই সব, বাস্ুদেবঃ সর্বম্, এই দিব্য সত্য স্বীকার 
করিয়াছেন এবং তাহার হৃদয় ইহার আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে (কারণ 
ইতিমধ্যেই তিনি দেখিতেছেন যে এই সত্য তাহার মনের বৈকল্য ও 
ভেদবৈষম্য সকল হইতে তাহাকে মুক্ত করিতেছে, বিরোধসঙ্কুল জগতের 
সমস্যাসকলের দ্বার! বিভ্রান্ত তাহার সেই মন একটি সুত্র খু'জিতেছিল, 
একটি দিশারী সত্যের সন্ধান করিতেছিল ; এবং তাহার শ্রবণে ইহ 
অমৃতের ন্তায় অনুভূত হইতেছে, তৃপ্তিহি নাস্তি মেইমৃতম্।) তিনি 
অনুভব করিতেছেন যে পুর্ণ ও সুদৃঢ় উপলব্ধির দুরূহতা৷ দুর করিবার জন্ত 
এরূপ নিদর্শন ও আশ্রয় একান্ত প্রয়োজনীয় ; কারণ তাহা! না হইলে এই 
জ্ঞানকে কেমন করিয়। হৃদয়ের এবং জীবনের জিনিষ করিয়া তোলা 
যাইবে? তিনি সহায়ক নিদর্শন সকল জানিতে চাহিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে 
তাহার দিবা বিভূতিসকল সম্পূর্ণভাবে ও পুঙ্ঘানুপুঙ্ঘরূপে বর্ণনা করিতে 
বলিলেন, প্রীর্থন৷ করিলেন যেন তীহার দৃষ্টি হইতে কিছুই না বাদ 
পড়ে, আর ষেন কিছুর দ্বার৷ তাহাকে বিভ্রান্ত হইতে না হয়*। তিনি 
বলিলেন, “তুমি যে-সকল বিভূতি দ্বারা সর্বলোক ব্যাপিয়া৷ রহিয়াছ, 


এপ সর 


* বন ম্হস্তশেষেণ দিব্য হ্াত্মবিভূতয়ঃ | 
যাভির্ব্ভূতিভির্লোকানিমাং স্ব ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ 
কথং বিভামহং যোগিং খাং সদা পরিচিন্তয়ন্‌। 
কেষু কেধু চ ভাবেষু চিত্ট্যোইসি ভগবন্নয়! ॥ 
বিদ্তরেণাত্মনে! ঘোগং বিভূতিং চ জনার্দন | 
ভূয়ঃ কখয তৃত্তিহি শৃণুতে। নাস্তি মেহম্ৃতম ॥ ১০1১৬--১৮ 


বিভূতিরূপে ভগবান ৪৯ 


তোমার সেই দিব্য আত্মবিভূতিসকল নিঃশেষে সমস্ত বর্ননা কর। হে 
যোগিন্‌! আমি সদা সর্বত্র তোমাকে চিন্তা করিয়া কিরূপে জানিব? 
হে ভগবান ! কি কি প্রধান প্রধান ভাবে আমি তোমাকে চিস্তা করিব? 
এই যে যোগের দ্বার তুমি সবের সহিত এক এবং সবের মধ্যে এক এবং 
সব তোমারই সত্তার পরিণাম, সবই তোমার গ্রক্কৃতির ব্যাপক বা প্ররুষ্ট ব। 
গ্রচ্ছন্ন শক্তি, সেই ষোগ আমাকে বিস্তৃতভাবে এবং পুঙ্থানুপুত্থরূপে বর্ণন' 
কর, এবং বার বার বল; আমার নিকটে ইহা অমুত স্বরূপ, আমি যতই 
ইহ] শ্রবণ করি না কেন, কিছুতেই আমার তৃপ্তি হইতেছে না। এখানে 
আমর! গীতার মধ্যে একট! জিনিষের ইঙ্গিত পাইতেছি, যেটি গীতা 
কোথাও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু উপনিষদের মধ্যে পুনঃ 
পুনঃ তাহার উল্লেখ আছে এবং পরে তাহা বৈষ্ণব ও শাক্ত-ধর্মের দ্বারা 
গভীরতর দৃষ্টির সহিত বিকশিত হইয়াছিল--জগৎ মাঝে যে ভগবান 
রহিয়াছেন তাহাতে মানুষের আনন্দলাভের সম্ভাবনা, বিশ্বীনন্দংজগজ্জননীর, 
লীলা, ভগবদ্‌ লীলার মাধুরী ও সৌনর্ঘ্য। 

দিব্যগুরু শিষ্যের অনুরোধ রক্ষা করিলেন, কিন্তু প্রথমেই তাহাকে 
স্মরণ করাইয় দিলেন যে, পূর্ণ উত্তর সম্ভব নহে। কারণ ভগবান অনস্ত 
এবং তাহার প্রকাশও অনস্ত। তীহার গ্রকাশের রূপসকলও অসংখ্য । 
প্রত্যেক রূপই নিজের মধ্যে লুক্কায়িত কোন ভগব?্‌ শক্তির প্রতীক; 
বিভূতি এবং ধাহাদের দৃষ্টি আছে তাহার! দেখেন প্রত্যেক সসীম বস্তই 
আপন আপন ভাবে অনস্তকে প্রকাশ করিতেছে । তিনি বলিলেন, হা, 
আমি তোমাকে আমার দিব্য বিভূতিসকল বর্ণনী করিব, তবে কেবল, 
নিদর্শন হিসাবে প্রধান গ্রধান বিভুতির কয়েকটি মাত্র বলিব ? এমন, 


৪২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


কতকগুলি জিনিষের দৃষ্টান্ত দিব যে-সবের মধ্যে তুমি খুব সহজেই 
ভগবানের শক্তি দেখিতে পাইবে, প্রাধান্ততঃ উদ্দেশতঃ* | কারণ জগতে 
ভগবানের আত্মবিস্তারের অস্ত নাই, নান্তি অস্তঃ বিস্তরস্ত মে। এই কথা৷ 
স্মরণ করাইয়! দিয়! গুরু যে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন, বর্ণনার শেষেও 
আবার তাহার উল্লেখ করিলেন এইটির উপর বিশেষ ভাবে জোর দিবার 
জন্য যেন এ-সম্বন্ধে আর কোনও ভুল না হইতে পারে। তাহার পর এই 
অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আমর! পাই এই সকল প্রধান প্রধান দৃষ্টান্তের, 
জগতের মানুষ ও জিনিষসকলের মধ্যে যে ভগবদ্‌ শক্তি অনুস্যুত 
রহিয়াছে তাহার এই সব প্রকৃষ্ট লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা । প্রথমে মনে 
হ্য় ষেন সেগুলি এলোমেলোভাবে বর্ণনা! কর! হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
কোনও পারম্পর্ধ্য নাই ; তথাপি সেই বর্ণনায় একটি বিশেষ হুত্র অনুসরণ 
করা হইয়াছে, ষদি আমরা একবার সেই হুত্রটিকে ধরিতে পারি তাহা 
হুইলে এখক-কার বক্তব্যের নিগুঢ় অর্থ ও পরিণতি বুঝার পক্ষে সাহায্য 
হইবে । এই অধ্যায়টির নাম দেওয়া হইয়াছে, বিভূতি ফোগ, এ-ষোগটি 
অপরিহার্য । ভগবান বিশ্বে যাহা কিছু হইয়াছেন, শুভ অশুভ, 
পূর্ণতা! অপূর্ণতা, আলো আধার, ভগবানের সমগ্র বিভৃতির সহিতই 
সমানভাবে আমাদিগকে এক্য উপলব্ধি করিতে হইবে, তথাপি সেই 
সঙ্গেই আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে একট! 
উত্তরোভ্ভর ক্রমবিকাশের শক্তি রহিয়াছে, বস্তনকলের মধ্যে ভগবানের 
+ হস্ত তে কথয়িয়ামি দিব্যা হাত্সবিভূতয়ঃ | 
প্রাধান্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নান্তযন্তে বিস্তরস্ত মে ॥ ১০১৯ 


বিভৃতিরূপে ভগবান ৪৩ 


'আত্মপ্রকাশের একটা ক্রমবর্ধমান ধারা রহিয়াছে, একটি এমন স্তর- 
বিন্যাসের রহস্ত রহিয়াছে ষাহা' আমাদিগকে নীচের ছ্মবেশসকল হুইতে 
ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রকাশের ভিতর দিয়া বিশ্বপুরুষের উদার 
আদর্শ প্রকৃতির দিকে তুলিয়া! লইয়া যায়। 

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আরম্ত হইল সেই আদিতত্বের উল্লেখ করিয়া 
যাহ এই বিশ্বপ্রকাশের সকল শক্তির মধো অনুম্যত রহিয়াছে । সেইটি 
এই ষে, প্রত্যেক জীব প্রত্যেক বস্তর মধ্যে ভগবান গুপ্তভাবে বাস 
করিতেছেন এবং তাহাকে সেখানে আবিফার করা যায়; তিনি সকল 
্ীব, সকল বস্তুর মন ও হৃদয়-গুহায় বাস করিতেছেন, তিনি তাহাদের 
বাহ ও আভান্তরীণ জীবনধারা'র মর্মস্থলে অস্তরাত্মা, যাহা কিছু আছে, 
যাহ কিছু হইয়াছে বা হইবে তিনি সে-সবেরই আদি, মধ্য এবং অন্ত । 
কারণ এই যে আভ্যন্তরীণ দিব্য আত্মা মন ও হৃদয়ের মধ্যে ইহাদের 
অগোচরে বাস করিতেছেন, এই যে জ্যোতির্দয় অভ্তর্ধাসী তাহারই 
প্রতিনিধিরূপে প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত জীবাত্মার অগোচর, ইনিই নিরন্তর 
কালের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের বিকাশ করিতেছেন, এবং 
দেশের মধ্যে আমাদের ইন্দরিয়ানুভূতিমূলক জীবনের বিকাশ করিতেছেন, 
--কাল ও দেশ আমাদের মধ্যে ভগবানেরই ভাবাত্মক গতি ও বিস্তার। 
সবই এই আত্মদর্শী আত্মা, আত্মবিকাশশীল অধ্যাত্ম সভা । কারণ সর্বদা 
সকল জীবের মধা হইতে, সকল চেতন ও অচেতন সত্তার মধ্য হইতে, এই 


পপ 


অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিল্চ যধ্যং চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ১০1২০ 


৪৬ শ্রীঅরবিন্দের গীত 


অনুভূতিতে প্রতীয়মান হন। আবার দেশরপে তিনিই সকল দিক 
হইতে আমাদের সম্মুখীন হন, লক্ষ লক্ষ তাহার শরীর, অসংখ্য তাহার 
মন, সর্বভৃতে তিনি প্রকাশমান ; আমর] আমাদের সকল দিকে তাহার 
মুখ দেখিতে পাই,ধাতা৷ অহং বিশ্বতোমুখঃ | কারণ এই যে কোটি কোটি 
জীব ও বস্ত, সকলের মধ্যে, সর্বভূতেষু, একই সঙ্গে ক্রিয়া করিতেছে 
তাহার আত্মা, চিন্তা ও শক্তির রহস্ত, তাহার দিব্য স্থজন-প্রতিভা, তাহার 
আশ্চর্য্যময় গঠন-নৈপুণ্য এবং সম্বন্ধ, সম্ভাবনা এবং অনিবাধ্য কাধ্যকারণ- 
পরস্পর! নির্ধারণের অভ্রান্ত নীতি। আবার তিনি জগতে সব্বনংহারকর্তী' 
মৃত্যুরপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হন, মনে হয় তিনি যেন স্বষ্টি 
করিতেছেন গুধু শেষকালে তাহার স্থষ্টিসকলকে ধ্বংস করিবার জন্তই, 
অহম্‌ মৃত্যুঃ সর্বহরঃ। অথচ তাহার লীলাশক্তির কার্ধ্য বন্ধ হয় না, 
কারণ পুনর্জন্ম এবং নবস্ৃষ্টির শক্তি মৃত্যু ও ধ্বংসের সহিত সমান গতিতে 
চলিয়াছে, অখন্‌ উদ্ভব; চ ভবিষ্যতাম। সর্বভূতের অন্তণিহিত বে দিব্য 
আত্মা তাহাই বর্তমানকে ধরিয়া রহিয়াছে, অন্তীতকে সংহরণ করিতেছে, 
ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করিতেছে | 

তাহার পর এই যে সব সজীব সত্তা, বিশ্বদেবতা, অতিমানব, মানব, 
মানবেতর প্রাণী, ইহাদের মধ্যে এবং সকল গুণ, শক্তি, বস্ত্র মধ্যে-_ 
প্রত্যেক শ্রেণীর যাহা প্রধান, শীর্ষস্বরূপ, গুণে সর্বোত্তম, তাহাই ,ভগবানের 
একটি বিশিষ্ট শক্তি, বিভৃতি | ভগবান বলিলেন, আমি আদিত্যগণের 
মধ্যে বিষণ, রুদ্রগণের মধ্যে শ্রিব, দেবগণের মধ্যে ইন্্, দৈত্যগণের মধ্যে 
গ্রহ্নাদ, পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ট বুহম্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে 
রপদেবতা স্বন্দ, মরুদগণের মধ্যে মরীচি, যক্ষরক্ষোগণ্ের মধ্যে ধনপতি 


বিভূতিরূপে ভগবান ৪৭' 


কুবের, নাগগণের মধ্যে অনস্ত নাগ, বস্গণের মধ্যে অগ্ি, গন্ধর্বগণের 
মধ্যে চিত্ররথ, জনয়িতাদের মধ্যে প্রেমের দেবতা কন্দর্প, জলদেবতাগণের 
মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অধ্যযা, দেবধিগণের মধ্যে নারদ, নিয়ম- 
স্থাপয়িতাগণের মধ্যে নিয়মের দেবত। ম, বাধুগণের মধ্যে পবনদেবতা। 
আবার অন্যদিকে আমি জ্যোতি ও দীপ্তিগণের মধ্যে জ্যোতির্য় সুর্য, 
নিশার নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র তরঙ্গায়িত জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর, 
শিখরগণের মধ্যে সুমের, পর্বততমাল| সমুহের মধ্যে হিমালয়, নদীসকলের 
মধ্যে গঙ্গা, অস্ত্র সমূহের মধ্যে দিব্যান্ত্র ব্জ। সকল লতা বৃক্ষের মধ্যে 
আমি অশ্ব, অশ্বগণের মধ্যে ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে 
এরাবত, বিহঙ্গগণের মধ্যে গরুড়, সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাস্থকী, 
ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, মত্ম্তগণের মধ্যে মকর, অরণ্যের পশুগণের মধ্যে 
মিংহ। আমি বৎসরের প্রথম মাস মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ )) খতুসমূহের 
মধ্যে আমি সুন্দরতম বসন্ত খতু। শ*- 

ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, সজীব সত্তীসকলের মধ্যে আমি সেই 
চৈতগ্ঠ যাহার দ্বারা তাহার! নিজেদিগকে এবং নিজেদের পারিপাশ্বিক 
অবস্থ| সমূহকে অবগত হয়। ইন্দজ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন, মনের দ্বারাই 
তাহার! বস্তকলের জ্ঞান লাভ করে এবং তাহাদের উপর প্রতিক্রিয়া 
করে। তাহাদের মনের, চরিত্রের, শরীরের, কন্মের সকল গুণই আমি । 
আমি কীত্ডি, বাক্‌, স্বৃতি, মেধা, ধৃতিঃ ক্ষমা; তেজস্থিগণের তেজ আমি,, 
বলবানগণের বল'আমি। আমি দৃঢ়সঙ্বল্প ও অধ্যবসায় ও জয়) আমি, 
পুণ্যবানগণের সত্ব গুণ চতুরগণের ছ্যত ছল; আমি শাসকদের শাসন দওড,, 
জিগীষুদের নীতি। আমি গুহ্বিষয়ের মৌন, জ্ঞানীর জ্ঞান, তাকিকের, 


৪৮ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


তর্কবুদ্ধি। অক্ষর-সমূছের মধ্যে আমি অ-কার, সমাস-সমূহের মধ্যে ছন্দ, 
বাক্য-সমূহের মধ্যে পৃত একাক্ষর ও-কার, ছন্দ-সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, 
বেদ-সমূহের মধ্যে সামবেদ, এবং মন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম। আমি 
গণকদের কাছে কাল। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকল! প্রভৃতি বিষ্যা-সমূহের 
মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিষ্তা। মানুষের যাবতীয় সামর্থ্য আমি, বিশ্বের এবং 
বিশ্বের অন্তর্গত জীবসকলের যাবতীয় শক্তি আমি । 

যাহাদের মধ্যে আমার শক্তিসকল মানবীয় সিদ্ধির উচ্চতম সীমায় 
উঠে, তাহারা সর্বদ| আমিই, আমার বিশেষ বিভূতি ! আমি নরগণের 
মধ্যে নরাধিপ, নেতা, বীর, শ্রেষ্ট পুরুব। যোদ্ধাগণের মধ্যে আমি রাম, 
বুষ্িগণের মধ্যে কৃষ্ণ, পাগুবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় | দিব্যজ্ঞানসম্পশ্ন খষি 
আমার বিভৃতি ; মহধিগণের মধ্যে আমি ভৃগু । মহান দ্রষ্টা, অনুপ্রাণিত 
কবি ধিশি ভাবের আলোকে এবং বাক্যের ধ্বনিতে সত্যকে দেখেন 
এবং প্রকট" করেন, তিনিও আমি, মানবাধারে আমারই জ্যোতি $ দ্রষ্টাঁ 
কবিগণের মধ্যে আমি উশন1 | মুনি, মনীষী, দার্শনিকও মানুষের মধ্যে 
আমারই শক্তি, আমারই বৃহৎ মনীষা, মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস। 
কিন্ত প্রকাশ-ক্রমের তই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, সকল জিনিষই 
আপন আপন ভাবে ও প্ররুতিতে ভগবানেরই বিভিন্ন শক্তি; আমা 
ব্যতীত জগতে স্থাবর জঙ্গম, সজীব নিজ্জীব, কিছুই থাকিতে পারে না। 
সর্ধভূতের আমি দিব্য বীজ, এবং সকলে সেই বীজেরই শাখা ও পুষ্প, 
আত্মার বীজরূপে যাহা আছে, তাহাই তাহার! প্রকৃতিতে বিকাশ করিতে 
পারে। আমার দিব্য বিভৃতিসকলের সীম! সংখ্যা নাই; আমি যাহা 
বলিলাম ইহা কেবল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, আমি কেবল কতকগুলি প্রধান 


বিভৃতিরূপে ভগবান ৪৯ 


ধান ইঙ্গিতের মালোক দিয়াছি, এবং দৃঢ়ভাবে অসংখ্য সত্যের দ্বার 
গলির দিয়াছি। জগতে সুন্দর ও শ্রীমান যত জীব দেখিবে, মানবঙ্গান্তির 
ধো, ভাহার উদ্ধে এবং তাহার নীচে যাহাকেই দেখিবে মহান এবং 
“প্িমান তাহাকে আমার প্রভা, জ্যোতি, শক্তি বলিয়া এবং আমারই 
তের অংশ হইতে উদূত বলিয়া জানিবে। কিন্তু এই জ্ঞানের অত 
এটিনাটি জানিবার প্রয়োজন কি? ইহাই জানিয়। রাখ যে আমি এই 
এগতে এবং মব্ধত্র বিরাজ করিতেছি, আঁম সকলের মধ্যে আছি এবং 
»কলের উপারান ; আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, আমাকে ছাড়া আর 
কিছুই নাই | আমি এই সমগ্র বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছি আমার অসীম 
«ক্তির একটি মাত্রার দ্বার) আমার অমেয় অধ্যান্্ সন্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 
অংশের দ্বারা। এই সকল জণৎ শাশ্বত অপরিমেষ ভগবানের শ্বু'প্গ। 
ইল্িত, স্কুরণ মাত্র । 


বিভৃতি তত 

গীতার দশম অধ্যায়টি প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ মনে হয় তাহা অপেক্ষা 
অনেক বেশী প্রয়োজনীয় । যে মতবাদ সংসারের জীবন হইতে চরম 
মুক্তি চায় মানব আত্মাকে সংসার-লীলা হইতে বিমুখ করিয়া বিশ্বের 
অতীত, সকল সন্বন্ধের অতীত সুদুর নিরপাধিক সত্তার দিকে লইতে চায়, 
গীতার মধ্যে কেবল সেই মতবাদের সমর্থন খু'জিতে গেলে এই দশম 
অধ্যায়ের প্রকৃত মূল্য ও মর্্যাদ] বুঝা যার না। মানুষের মধ্যে ভগবান 
রহিয়াছেন--এই মহান সত্যই গীতার বাণী। তিনি ক্রমবর্ধমান 
যোগশক্তির ধলে নীচের প্রকৃতির মায়া আবরণ সরাইয়। মিজেকে প্রকাশিত 
করেন, মানবাক্সার সকাশে নিের বিশ্ব-সন্ত। প্রকট করেন, তাহার 
বিশ্বাতীত পরম এঁ্ব্যসকল প্রকট করেন, মানুষের মধ্যে এবং সর্বহুতের 
মধ্যেই যে তিনি রহিঘ়াছেন তাহ! স্পষ্টভাবেই দেখাইয়া দেন। এই ফে 
দিব্যযোগ, মানুষের ভাগবত সততায় গড়িয়। উঠা, মানবাজ্মার মধ্যে মানুষের 
অন্তরূ্টির সম্মুখে ভগবানের আত্মগ্রকাশ, ইহারই ফলে আমরা আমাদের 
ক্ষুদ্র অহং হইতে মুক্ত হইয়া এক দিব্য মানবতার উর্দাতন প্রক্কৃতিতে 
উঠিতে সক্ষম হই মর্ত্যজীবনের জালে, গুণত্রয়ের জটিল বন্ধনে নহে, 
পরন্ধ সেই উচ্চতর অধ্যাত্ম প্রক্কতির মধ্যে বাস করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও 
কর্মে ভগবানের সহিত এক হই এবং নিজের সমস্ত সত্তাকে ভগবানে 


বিভূতি তত্ব ৫১ 


অর্পণ করিয়া মানু চরমতম বিশ্বীতীত গতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু 
আবার সংসারের মধ্যেও কমর কাঁরতে পারে; সে কনম্ম তখন আর 
অজ্ঞানের কন্ম থাকে না, ভগবানের সহিত ব্যট্টিগত জীবের সত্য সম্ব্ধে, 
আত্মার সত্যতে, পূর্ণ অমৃতত্বে সে কর্ম কর! হয়; সে কর্ম অহংয়ের জন্ত 
সম্পাদিত হয় না, পরন্ত জগতে ভগবানের জন্তই সম্পাদিত হয়। 
তঙ্ভুনকে এই কর্মের জন্ত আহ্বান করা, সে নিজে কি সন্ত! ও শঞ্তি 
এএং তাহার ডিতর দিয়া কোন্‌ মহান সত্তা ও শক্তির ইচ্ছা! কার্য্য 
করিতেছে তাহা তাহাকে জানাইয়া দেওয়া, ইহাই মানবদেহধারী 
ভগবাশের উদ্দেম্ত। এই উদ্দেশ্রেই ভগবান কৃষ্ণ তাহার রথের সারথি 
হ্্রাহেশ; এই জন্তই 'অজ্ঞুনের গভীর বিষাদ আসিরাছল, মানুষ 
খাবারণঠঃ যে সব ক্ষুদ্র বাসনা ও আদর্শ লইয়! কার্ধ্য করে সে সবের 
গ্রুতি তাহার বিধম বিভৃষ্ণ1! জন্মিয়াছিল; সে-সবের পরিবর্তে তাহাকে 
উচ্চতর অধ্যাত্ম প্রেরণ। দিবার জন্য ভগবান কুরুক্ষেত্রে, অর্জুনৈর ভগবদ্‌ 
নিদিষ্ট কন্ম সম্পাদনের প্রম মুহুত্তে তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ 
করিলেন। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার জন্য এবং যুদ্ধ করিতে 
ভগব্দ আদেশ শুনাইবার জন্য এতক্ষণ তাহাকে প্রস্তত কর! হইয়াছে । 
এখন সেই ধময় আসন্ন; কিন্তু এই অধ্যায়ে বিভূতি-যোগের ভিতর 
দিরা তাহাঁকে যে জ্ঞান দেওয়া! হইবে, ইহা না হইলে অজ্ুন তাহার 
প্রকৃত মন্ম বুঝিতে পারিতেন না। 
বিশ্ব-লীলার যে নিগুঢ়-রহস্ত, গীতাতে তাহা! আংশিকভাবে প্রকাশিত 

হইয়াছে। আংশিকভাবে, কারণ সে রহস্তের অনন্ত গভীরতাসকল কে 
সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ কগিতে পারে? কোন্‌ মতবাদ, কোন্‌ দর্শন-শান্ত 


৫২ শ্রীঅরবিন্দের গীত। 


বলিতে পারে যে, এই অত্যাশ্চ্য্য বিশ্ব-লীলার সমস্ত রহস্ত অল্প-পরিসরের 
মধ্যেই ব্যাখ্যা করিয়। দিয়াছে কিম্বা একটা সঙ্কীর্ণ মতবাদের মধ্যেই 
নিঃশেষে ধরিয়। দিয়াছে ? কিন্তু গীতার ধাহ! উদ্দেশ্ঠ, সে উদ্দেগ্ত সাধনের 
অন্য যতটুকু আবশ্তক, গীত! তাহ] প্রকাশ করিরাছে। গীতাতে আমণ 
দেখিতে পাই, জগৎ কেমন করিয়া ভগবান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
ভগবান জগতে অনুম্থযত রহিয়াছেন, জগৎ ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে ; 
সর্ধভূত সকল সৃষ্টি মূলতঃ এক। আমরা দেখিতে পাই, প্রক্কতির 
অজ্ঞানে আবদ্ধ মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি; মানুষ কেমন 
করিয়া আত্মস্ঞানে উদ্বদ্ধ হয়, এক মহত্তর চৈতন্তে নব-জন্ম লা 
করে, নিজেরই উচ্চতর অধ্যাত্ম-সন্তা উঠিতে সক্ষম হয়। কিন্তু বথন 
প্রথমকার অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইরা এই নৃতন আত্মনৃষ্টি ও চেনা 
লাভ করা বার, তখন সেই দুক্ত-পুরুষ তাহার চতুষ্সারশস্থিত জগৎকে 
কি চক্ষে পেথবে? থে বিশ্বলীলার মূল রহস্তটি সে পাইয়াছে, 
সেই বিশ্বলীলার প্রতি তাহার ভাব, তাহার আচরণ কিরূপ হইবে? 
প্রথমেই সে সর্বভূুতের এক্যজ্ঞান লাভ করিবে এবং সেই জ্ঞানের 
চক্ষুতেই সব কিছুকে দেখিবে। সে দেখিবে বে, তাহার চারিপাশে 
যাহ! কিছু রহিয়াছে সে সব একই ভাগবত সম্ভার আত্মা, রূপ, শক্তি । 
তখন হইতে সেই দৃষ্টিই হইবে তাহার চেতনার সমস্ত অন্তমথী ও 
বহিমু'ধী প্রচেষ্টার আরম্ভ; ইহাই হইবে তাহার সকল কর্শের মূল দৃষ্টি, 
অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা, সে দেখিবে সমস্ত বস্ত, সমস্ত জীব সেই একের মধ্যেই 
বাম করিতেছে, চলিতেছে, ফিরিতেছে, কর্ম করিতেছে, সেই দিব্য ও 
ও শাশ্বত সম্ভার মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে । কিন্তু সে আরও দেখিবে ষে, 
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সেই এক সকলের মধ্যেই অধিবামী, সকলের আত্মা, সকলের মধ্যেই মূল 
অধ্যায্ম সত্তা; তিনি তাহাদের চেতন প্রকৃতিতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান ন 
থাকিলে তাহারা আদৌ বাঁচিতে পারিত না, চলিতে, ফিরিতে বা কর্ম 
করিতে পারিত না, তাহার ইচ্ছাঃ শক্তি, অনুমতি বা প্রশ্রয় ব্যতীত মূহুর্তের 
জন্য ৪ তাহাদের বিন্দুগাত্র নড়ী চড়া সম্ভব হইত ন।| সে দেখিবে যে, 
তাহারা নিজেরাও, তাহাদের আত্ম, মন, প্রাণ, শরীরাধার এ-সব সেই 
এক আত্মা ও অধ্যাত্স সত্তারই শক্তি ও ইচ্ছার পরিণাম । তাহার কাছে 
১মন্্ুই হইবে সেই এক বিশ্বপুরুষের আস্মগ্রকাশ লীলা। সে দেখিবে 
যে, ভাহাদের চেতনা সমগ্রভাবেই সেই বিশ্বপুরুষের চেতনা হইতে সমুদ্ধুত, 
আঙ্কাদের শক্তি ও সন্কন্প সেই পুরুষ্রেই শক্তি ও সঙ্কল্ন হইতে আহত 
এবং তীশারই আশ্রিত; তাহাদের আংশিক প্রকৃতি এখন যেরূপ 
রহিয়াছে তাহাতে তাহা! ভগবানের প্রকাশ বা ছদ্মবেশ, রূপ বা বিরতি 
যাহাই মনে হউক না৷ কেন, সে দেখিবে বে তাহ! সেই বিশ্বপুরুষের ।মহত্তর 
দিবা প্রকৃতি হইতেই ্থষ্ট। বাহাত বস্তসকল যেমনই বিসদূশ বা 
বিশৃঙ্গল দেখা খাউক, যেমনই ছুর্ববোধ্য হউক, তাহারা আর তাহার এই 
ষ্টির পুর্ণতাকে কিছুতেই এতটুকুও ক্ষুন করিবে না বা তাহার বিরোধী 
ভইবে না। সে বে মহত্তর চৈতন্তের মধো উঠিয়াছে, এইটিই তাহার মূল 
ভিত্তি, তাহার চতুর্দিকে এই জ্যোতির প্রকাশ অপরিহার্য, এইটিই 
ষণার্থ দৃষ্টির একমাত্র সিদ্ধ পন্থা, এক সতা যাহা দ্বারা অন্ত সকল সত্যই 
সম্তব হয়। 

কিন্ত জগৎ ভগবানের কেবল আংশিক প্রকাশ, ইহ! নিজেই ভগবান 
নহে। প্রাকৃত প্রক।শ যেমনই হউক ন! কেন, ভগবান তাহ! হইতে 
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অনন্ত গুণে বড়। সকল সম্বন্ধের সকল বন্ধনের অতীত তীহার এই 
আনন্তে তিনি এত উচ্চে রহিয়াছেন যে, যত প্রকারেরই জগৎ হউক না 
কেন, বিশ্ব-প্রকৃতি যতই অনন্ত বৈচিত্র্যের সহিত অনন্তভাবে বিস্তৃত, 
প্রকট হউক না কেন, ভীহাকে কিছুতেই সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে 
পারে না, নাস্তি অন্তঃ বিস্তরম্ত যে। অতএব মুক্ত জীবের দৃষ্টি 
বিশ্বজগতের অতীতে পরম ভগবানকে দেখিবে | সে দেখিবে ষে, জগৎ 
ভগবানের একটি রূপ কিন্তু তিনি সকল রূপের অতীত, দেখিবে যে, 
ভগবানের অনির্বচনীয় নিরপাধিক সম্ভার মধ্যে জগৎ নিত্য হইলেও 
একট! গৌণ ক্রম। সে দেখিবে সকল সাস্ত ও আপেক্ষিক বস্ত 
অনাপেক্ষিক অনন্ত ভগবানেরই এক একটি রূপ, এবং সকল সান্ত 
বস্তুর উর্ধে এবং ভাহাঁদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়াও সে সেই একই 
ভগবানে পৌছিবে, প্রত্যেক প্রারুহ ব্যাপার প্রারুত জীব এবং 
আপেক্ষিক ক্রিয়ার উর্ধে সে সর্বদা সেই একই ভগবানকে লক্ষ্য করিবে ১ 
এই সকলের দিকে এবং ইহাদের অতীতে দৃষ্টিপাত করিয়া! সে ভগবানের 
মধ্যেই প্রত্যেকের অধ্যাত্ম মার্থকতার সন্ধান পাইবে। 

এই সব তাহার মনের কাছে কেবল বুদ্ধর পরিকল্পন! মাত্র হইবে না, 
জগতের প্রতি এইরূপ মনোভাব কেবল একট! চিন্তার ধারা বা 
কর্োপযোগী মতবাদ মাত্র হইবে না। কারণ, তাহার জ্ঞান যদি কেবল 
এইরূপ পরিকল্পনামূলক হয়, তাহা হইলে তাহ হইবে একটা দার্শনিক 
মতবাদ (17:010501))) ), একটা মানসিক রচনা, তাহা অধ্যান্্ জ্ঞান ও 
দৃষ্টি হইবে না, অধ্যাত্ভাব ও চেতন! হইবে না। ভগবান ও জগৎকে 
অধ্যাত্মভাবে দেখা কেবল মানসিক চিন্তামূলক একট ক্রিয়া নহে, 
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এমনকি গ্রধানতঃ বা মূলতঃও তাহা! নহে। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, মন 
যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মুগ্তি, বস্তু, ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে ও অনুভব করে 
ত|হাঁরই মত বাস্তব, সুম্পষ্ট, সন্নিকট, নিত্য, কাঁধ্যকরী, নিবিড়। কেবল 
জড়ান্ুগত মনই ভাবে যে, ভগবান ও আত্মা একটা অবাস্তব পরিকল্পনা 
মাত্র, নীম, রূপ, প্রতীক বা কল্পনার সাহাধ্য ভিন্ন ভগবানকে দেখা যায় 
না. ধারণা করা বায় না। আম্সা আত্মাকে দেখে, দিব্যভাবাপন্ন চেতনা 
ভগবানকে দেখে ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে বা আরও অধিক 
গ্রতাক্মভাবে, ঠিক সেইরূপ নিবিড়ভাবে বা আরও অধিক নিবিড়ভাবে, 
যেমন জঙানুগত চৈতন্ত জড়বস্তকে দেখে । ইহা! ভগবানকে দেখে, 
অনুভব করে, ধ্যান করে, ইন্দিযগোচর করে। কারণ অধ্যাত্ম চেতনার 

সল্মখে মস্ত দৃশ্তমান জগৎ প্রতীয়মান হয় বেন জড়ের জগৎ নহে, প্রাণের 
ঈগৎ নহেঃ এমন কি মনেরও জগৎ নহে, কিন্তু আত্মার জগৎ; মন প্রাণ 
ইত্যাদি তাহার নিকট গ্রাতীয়মান হর যেন ভগবৎ-চিন্তা, ভগবৎশক্তি, 
ভগবৎ-রূপ। বান্থদেবের মধ্যে বাস করা, কর্ম করা, ময়ি বর্ততে, 
বলিতে গীতা ইহাই বুঝিয়াছে। অধ্যাত্ম চেতনী ভগবানকে যে 
বঝ্যবোধমুলক নিবিড় জ্ঞানের দ্বারা অবগত হয় তাহ! এত অত্যন্ত ভাবে 
অধিক সত্য যে মনের প্রঠীতি বা ইন্ত্রিয়ের অনুভূতি কখনই সেরূপ হইতে 
পারে না। এই ভাবেই ইহা! সেই বিশ্বীতীত পুরুষকেও অবগত হয় 
ধিনি সমস্ত জগৎলীলার পশ্চাতে ও উর্ধে রহিয়াছেন, যিনি ইহাকে সৃষ্টি 
করিয়াছেন, ইহাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন এবং চিরদিন ইহার 
অবস্থা-বিপর্য্যয়ের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। আর এই ভগবান ষে 
নিজের অপরিবর্ততনীয় শাশ্বত সভ্ভীর দ্বার৷ জগতের সমস্ত পরিবর্তন লীলাকে 


৫৬ ীঅরবিন্দের গীতা 


ব্যাপিয়া! রহিয়াছেন, ধরিয়।! রহিয়াছেন, তাহার সেই অক্ষর স্বরূপকেও, 
এ অধ্যাত্ম চেতনা অবগত হয় সেইরূপ এঁকাবোধের দ্বারা, আমাদের 
নিজেদের কালাতীত অপরিবর্ভীনগীল অবিনাধা সন্ভার সহিত এ অক্ষ: 
স্বরূপের একত্ব উপলব্ধির দ্বারা: আবার এই ভাবেই ইহা সেই ছিব 
পুরুষকেও জানিতে পারে ধিনি এই সকল বস্থ ও বাক্তির মধ্যে নিজেকে 
নিজে অবগত হন, ধিনি নিজের চেতনা এই অকল বস্ত ও জীব 
হইয়াছেন এবং নিজের অনুস্থযত ইচ্ছার দ্বারা তাহাদের চিন্বা ও রূপমকল; 
গঠন করিয়া দিতেছেন। তাহাদের কর্মসকল পরিচালন করিহেছেন 
ইহা! ভগবানকে সকল সন্বন্ধের অভীভ বিশ্বাভীত সন্ভান্ধপে, বিশ্বের আদ! 
রূপে, আবার জীবের আম্মা অন্তর পুরুব ও প্রকৃতি রূপে নিগুঢ় জ্ঞানে 
অবগত হয়। এমন কি এই যে বাহ প্রকৃতি (0৮৮শান] না) 
ইহাকেও মে অবগত হয় এঁক্য-বাধের দ্বার এবং 'আন্মোপলব্ধির দ্বারা, 
কিন্ত সে এঁক্য বৈচিত্রোর বাধক নহে, তাহা সম্বন্ধকে অস্বীকার করে ন", 
বিশ্বলীলার একই শক্তির বিভিন্ন ক্রম, উচ্চতর এবং নিয়তর ক্রিয়া স্বীকাণ 
করে। কারণ প্রকৃতি ভগবানের বিচি আক্মপ্রকাশলীলার শক্তি, 
আত্ম-বিভূতি । 

সাধারণ যাঁনব মন অজ্ঞানের বশে জগতে প্রকৃতিকে যেরূপ দেখে, 
অথব! অজ্ঞানের পরিণামে উহ? যেরূপ, এই অধ্যাক্সম চেতনা, জগৎ সম্বন্ধে 
এই অধ্যাত্ম জ্ঞান কিন্তু সে ভাবে দেখিবে না। এই প্ররুতিতে অজ্ঞানের 
যাহ1 কিছু আছে, যাহ! কিছু 'অপুর্ণ বা ঢ্ুঃখময় বা বিকৃত ও দ্বণা, যে-সব 
ভগবানের প্রকৃতির একট! সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু নহে, কিন্তু তাহাদের 
পিছনে তাহাদের প্রকৃত মুল রহিয়াছে, ভাহাদের পিছনে এমন ধ্যাত 
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শক্তি আছে যাহার মধ্যে গিয়া তাহার! নিজেদের সত্য সন্তা ও সার্থকতা 
লাভ করিতে পারে। এক আছ্া। ও শ্থজনশীল। পরম! প্রকৃতি আছে, 
যাঙ্ার মধ্যে ভগবানের শক্তি ও সঙ্কল্প নিজের পূর্ণ স্বরূপ এবং শুদ্ধ 
প্রকাশের আনন্দ উপভোগ করে। জগতে আমরা যে-সব শক্তি ক্রিয়মান 
দেখিতে পাই, তাহাদের পুর্ণতম শক্তি সেইখানেই পাওয়া ষায়। সেইটি 

আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় ভগবানের আদর্শ প্রক্কতিরপে, সে 
প্ররুতি পূর্ণ জ্ঞানের, পুর্ণ তেজ ও ইচ্ছাশক্তির, পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের । 
তাহার অনন্ত গুণ, অগণন শক্তিসকল সেখানে আঁশ্চ্যযভাবে বৈচিত্র্যময়, 
সে-সমুদয় সেই পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ তেজ, পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের স্বতন্ুর্ভ 
অপূর্ব ও মামগ্তগ্যময় আত্মপ্রকাশ । সেখানে সবই হইতেছে সকল 
আনন্তের বহুমুখী অবাধ এঁক্য! সেই আদর্শ ভগবদ্‌ প্রকৃতিতে প্রত্যেক 
শক্তি, প্রত্যেক গুণই শুদ্ধ, পূর্ণ, আত্মস্থ, আপন আপন ক্রিয়ার সামগ্রস্তময় 
সেখানে কোন কিছুই নিজের স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ আত্মকিক্ষাশের জন্ চেষ্টা 
করে নঃ সকলেই এক অনির্ধচনীয় এক্যের সহিত কর্ম করে। সেখানে 
সকল ধর্মই ( ভগবদ্‌ শক্তি ও গুণের বাহা যথার্থ ক্রিরা, গুণ কন্ম, 
তাাই ধর্খ ) এক স্বচ্ছন্দ বহুমুখী ধর্ম | ভগবানের সেই চিৎ শক্তি, 
তপঠ, অপরিসীম স্বাধীনতার সহিত কর্ম করে, কোনও একমাত্র 
ধন্ম বাঁ নীতির বন্ধনে বন্ধ থাঁকে না, কোনও এক সন্কীর্ণ পদ্ধতির 
দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, নিজের অনন্তলীলার আনন্দ নিজেই উপভোগ 
করে, তাহার আত্মপ্রকাশের মত্যে কখনও পদস্থলন হয় না? তাহ। 
চিরকাল পূর্ণ, সিদ্ধ । 

কিন্ত আমরা যে জগতে বাম করিতেছি সেখানে রহিয়াছে নির্বাচন 


৫৮ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


ও পার্থক্যের ভেদমূলক শীতি। সেখানে আমরা দেখিতে পাই, ষে সকল 
শক্তি ও গুণ প্রকট হইতে চাহিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই ষেন শুধু 
নিজের জন্তই সচেষ্ট প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেছে যেকোনও উপায়ে 
যতদূর সম্ভব শুধু নিজেরই আত্মপ্রকাশ করিতে এবং অন্তান্ট শক্তি ও 
গুণের নিজ নিজ স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের জন্য সহযোগী ব! প্রতিযোগী 
চেষ্টার সহিত নিজের চেষ্টার ভাল বা মন্দ যাহ| সন্তব কোনও রকম 
একট! সামপ্রন্ত করিতে চাহিতেছে । এই দ্বন্্বময় পাখিব প্রকৃতির 
মধ্যেও ভগবান অবস্থান করিতেছেন এবং এই সকল শক্তির ক্রিয়! 
যে নিগুঢ় এক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার অব্যভিচারী বিধানে সেই 
দ্বন্দের মধ্যেই একটা সুসঙ্গতি আনিয়া দিতেছেন। কিন্তু এই সুসঙ্গতি 
আপেক্ষিক (191999))3 মনে হয় উহা! এক মূল ভেদ হইতেই উখিস্, 
'বিভিন্ন জিনিষসকলের ঘাত প্রতিঘাতে একরকম সঙ্গতি হইয়াছে, কোনও 
সূল এঁক্য হইজে' উহ্ধার উৎপত্তি নহে । অন্ততঃ মনে হর যে, এ এঁক্য 
দমিত ও গুপ্ত রহিয়াছে, নিজেকে খু'জিয়া পাইতেছে না, কখনই মিথ্যা 
হল্পবেশ ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেছে না। বস্ততঃ 
ইহা নিজেকে প্রতিটিত করিতে পারে না, যতক্ষণ না এই পাধিব 
প্রকৃতিতে আবির্ভূত ব্যষ্টিগত জীব নিজের মধ্যে সেই উচ্চতর দিব্য 
প্রকৃতির সন্ধান পাইতেছে যাহ! হইতেই এই নীচের ক্রিয়ার উৎপত্তি। 
তথাপি জগতে বে সব গুণ ও শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, মানুষে, পশুতে, 
উদ্ভিদে, জড়পদার্থে নানাভাবে কর্ম করিতেছে, ষে কোনও রূপ তাহারা 
গ্রহণ করুক না কেন, তাহারা সকলেই দিব্য গুণ ও দিব্য শক্তি। সকল 
“শক্তি ও গুণই ভগবানের শক্তি। প্রত্যেকেই উর্ধে দিব্য প্রকৃতি হইতে 
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আসিয়াছে, এখানে নীচের প্রকৃতিতে নিজের আত্মগ্রকাশের জন্য চেষ্টা 
করিতেছে, এই সব বাঁধা প্রতিবন্ধকের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তব 
উপমোগিতার শক্তিকে বদ্ধিত করিতেছে, এবং যখন নিজের আত্মশক্তির 
শিখরে উঠিতেছে, তখন ভাগবত ভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশের সমীপবর্তী 
হইতেছে এবং উদ্ধে পরা আদর্শ দিব্য প্রকৃতির মধ্যে নিজের ষে সিদ্ধ 
স্বরূপ সেই দিকে নিজেকে চালিত করিতেছে । কারণ প্রত্যেক শক্তিই 
ভগবানের সত্তা ও শক্তি, এবং শক্তির বিস্তার ও আত্মপ্রকাশ সকল 
সময়ে ভগবানেরই বিস্তার ও আত্মপ্রকাশ । 

এমনও বলা যায় যে, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের শক্তি, ইচ্ছার শক্তি, 
প্রেমের শক্তি, আনন্দের শক্তি, যে কোনও শক্তি খুব বাড়িয়া উঠিয়া 
নীচের রূপের গণ্ডীটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে এবং সেই শক্তি 
ভেদাত্বুক ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের অসীমতা ও শক্তির 
সহিত মুক্ত হয়। ভগবানের দিকে টানের ধখন পরাকা্ঠা হয়, 
তখন তাহা মনকে উচ্চতম জ্ঞানের পুর্ণতম দৃষ্টির ভিতর দিয়া মুক্ত 
করে, হৃদয়কে পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের ভিতর দিয়া যুক্ত করে, সমস্ত 
জীবনকে এক উচ্চতর জীবন লাভের পূর্ণ একান্তিক সঙ্কল্লের ভিতর 
দিয় মুস্ত করিয়া দেয়। কিন্তু এই যে বিক্ষোরণের ফলে নীচের 
বন্ধন টুটিয়া যাঁয়, আমাদের বর্তমান প্রক্কৃতির উপর ভগবানের স্পর্শ 
হইতেই তাহ] সম্ভব হয়; তাহ! শক্তিটিকে সাধারণ সীমাবদ্ধ দ্বন্বময় 
ক্রিয়া ও বিষয়সকল হইতে ফিরাইয়৷ শীশ্বতের দিকে, বিশ্বব্যাপী ও 
বিশ্বাতীত সত্তার দিকে পরিচালিত করে, অনস্তের অভিমুখে, পূর্ণ 
ভগবানের অভিমুখে লইয়া! যায়। সর্বত্র বিষ্যমান থাকিয়া ভাগবত 


৬৩ 


এন 


শক্তি এইরূপ জীবস্তভাবে কাধ্য করিতেছে, এই সত্যই বিভূতি-তস্বের 
ভিত্তি 

অনস্ত দিবা শক্তি সর্বত্র বিগ্যমান রহিয়াছে এবং গুপ্ুভাবে এই 
নীচের জগংকে ধরিয়া রহিয়াছে, পরা প্রকৃতি মে বয়া ধাধ্যতে 
জগত কিন্তু ইহা নিজেকে পিছনে রাখে, প্রভোক প্রাক্কত সন্ভার 
হৃদয়ে নিজেকে লুকাইয়া রাখে, সর্ধভূতানাম্‌ জেনে, যহ্গণ না 
জ্ঞানের ল্যোতিতে যোগমায়ার আবরণ বিদীর্ণ হ হইতে মান্তষেন 
অধ্যান্ম সত্তার অর্থাৎ জীবের আছে দিব্য প্রকৃতি। সে (হইতেছে এই 
প্রকৃতিকে ধরিয়া ভগবানের আবির্ভাব, গ্রককতিঃ জীবদুতাঃ, এবং তাহার 
মধ্যে সমস্ত দিব্য শক্তি ও গুণ, ভাগবত সন্ভার জ্যোতি, বল, শক্তি 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । কিন্তু এই বে নীচেব প্রকৃতিতে আমরা বাম 
করিতেছি, এখানে জীব নির্বাচনের ও বিশিষ্ রূপায়ণের নীতি অনুমরণ 
করে, এবং এখানে*শশক্তির যে-কোন অংশ, যেকোন গু৭ বা অধ্যাস্ম- 
ভাব সঙ্গে লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? অথবা তাহাব আত্ম প্রকাশের 
বীঁজ স্বরূপ সন্ুখে আনিয়াছে, মেইটিই হয় তাহার স্বভাবের কার্ধ্যকরা 
অংশ, তাহার আত্মবিকাশের মূল ধন্্ এবং মেইটিই তাহাব স্বর্, 
তাহার কর্মের নীতি নির্ণয় করিয়া! দেযর। আর কেবল বদি ইনাই সব 
হইত তাহ! হইলে কোনও সমস্ত] বা বাধা গাকিত নও মন্রেষের জীবন 
হইত ভাগবত সত্তার জ্যোতির্ময় ক্রমবিকাশ । কিন্ত আমাদের জগভের 
এই ষে লীচের শক্তি, অপর! প্ররুতি, ইস্চার স্বরূপ হইতেছে অদ্ঞান ও 
অহঙ্কার, ইহ! ত্রিগুণময়ী! অহঙ্কার এই প্রকুনির স্বরূপ, সেইজন্য জীব 
নিজেকে ভেদাম্মক অহং বলিয়া ধারণ। কবে) তাহার ন্যায় অপরের 


বিভূতি তত্ব ৬১ 


মধ্যেও স্বতন্ত্র আন্মপ্রকাশের বে প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহার সহিত সহযোগে 
বা সংঘর্মে অহংভাবের বশে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। সে জগৎকে 
হণ্টের ভিতর দিয়! ধরিতে চায়, একা ও সামঞ্জশ্তের ভিতর দিয়া নহে 
অহংকেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া সে বিরোধকে বাড়াইয়া ভোলে। 
এই গ্রক্কতির স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞান, মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি এবং অপূর্ণ ও 
'গাংশিক আত্মপ্রকাশ, মেইজন্য সে নিজেকে জানিতে পারে না, নিজের 
এগার ধর্ম সম্বন্ধে সঙ্ঞান হইতে পারে নাঃ কিন্ত বিশ্বশক্তির নিগুঢ 
প্রেরণায় সংস্কারের বণে উহার অনুসরণ করে, কষ্টে স্টেট ভিতরে বহু 
ঘণ লইন্না আঅগ্রপর হয়, পথন্র্ হইবার খুব বেশী সম্তাবন! থাকে । এই 
গরুতি িগুণময়ী, সেইজন্ত আম্মবিকাশের এই বিশৃঙ্খল ও কষ্টকর প্রয়াস 
নানা অঙ্গমতার, বিকৃতির ও আংশিক আস্মেপলন্ধির রূপ গ্রহণ করে। 
খন অন্জান ও অগ্রবুত্িমূলক তমোগুণের আধিপত্য হয়, তখন সত্তার 
শক্তি দুর্বল বিশৃঙ্খলার সর্বদা অক্ষমতার সহিত কর্ম করে, অজ্ঞানের 
শর্িসমুছের অন্ধ নিয়মের বশবর্তী হইয়া কম্ম করে, তাহাদিগকে ছাড়াইয়। 
উপরে উঠিবার কোন আকাজ্ষ! রাখে না। যখন প্রবৃতি-বাসনা- 
ভোগ-যুলক রঙোগুণের আধিপত্য হয়, তখন দেখ! দেয় একটা সংগ্রাম, 
'একট। চেষ্টা) শ্ডি ও সামর্থ্য বুদ্ধি পায়, কিন্তু পদে পদে স্খলন হয়, পে” 
চেষ্ট। হয় ব্যথামদ্কুল, উগ্ভ; ভ্রান্ত ধারণ॥ ভ্রান্ত পদ্ধতি ও আদেশের ঘবারা 
বিপথে চালিত হর, সত্য ধারণ পদ্ধতি ও আদর্শসমূহকে বিকৃত ও দুষিত 
করা হয়) বিশেষতঃ অহঙ্কারকে অতিশয়, এমন কি অতিমাত্রায় বাড়াইয়! 
দিবার প্রবণতা আসে। যখন জ্যোতি-স্থ্র্য-শাস্তিমূলক সত্বগুণের 
আধিপত্য হুয়) তখন কর্ম অধিকতর স্ুমমঞ্জস হয়, প্রকৃতিকে যথাষথ 
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ব্যবহার কর! হয়; কিন্তু এই ষে যথাষথ ব্যবহার ইহা ব্যক্তিগত 
জ্ঞানের দ্বার সীমাবদ্ধ, নীচের প্রকৃতির যে মানসিক বুদ্ধি, জ্ঞান ও 
ইচ্ছাশক্তি এই সবেরই উচ্চতর রূপের উদ্ধে উঠিবার সামর্থ্য থাকে না। 
এই জটিলতার জাল হইতে মুক্ত হওয়া, অজ্ঞান, অহং ও গুঁণত্রয়ের 
উপরে উঠা, প্রকৃতপক্ষে ইহাই দিব্য সিদ্ধিলাভের পথে প্রথম ধাপ। 
এইরূপে উপরে উঠিয়াই জীব তাহার নিজের দিব্য প্রক্কৃতির, নিজের সত্য 
জীবনের সন্ধান পায়। 
অধ্যাত্ম চেতনায় জ্ঞানের যে মুক্ত দৃষ্টি তাহা জগৎকে দেখিবার সময় 
কেবল এই নীচের দ্বন্বমযী প্রকৃতিকেই দেখে না । আমরা যদি আমাদের 
এবং অপরের প্রকৃতির কেবল বাহিরের দৃ্ঘমান দিকটাই অবলোকন 
করি, তাহা! হইলে সেটা অক্ঞ[নের চক্ষুতে দেখা হয়, তাহ]! হইলে আমর! 
ভগবানকে সর্ধত্র সমানভাবে জানিতে পারি না» সান্বিক জীবে, রাঞ্গঈসিক 
জীবে, তামসিক জীবে, দেবতায় ও দানবে, পাপাস্মায় ও পুণ্যবানে, 
জ্ঞানীতে ও মুর্খে মহতে ও ক্ষুদ্রে, মানুষে, জন্ততে, উদ্চিদে, জড়গ্ে 
সর্বত্র সমানভাবে ভগবানকে দেখিতে পারি না। যিনি জ্ঞানের মুক্ত দৃষ্টি 
লাভ করিয়াছেন তিনি একই সঙ্গে তিনটি জিনিৰ প্রক্কৃতির সমগ্র নিগৃঢ 
“ত্য বলিয়া দেখেন। প্রথমেই তিনি দেখেন ষে, সকলের মধ্যে ভগবদ্‌ 
প্রকৃতি গুপ্ত ভাবে বিগ্কঘান রহিয়াছেন, ক্রমবিকাশের জন্ত অপেক্ষ! 
করিতেছেন; তিনি দেখেন যে, এই ভগবদ্‌ প্রকৃতিই সকল বস্তুর প্রকৃত 
শক্তি, এই যে সব বিচিত্র গুণ ও শক্তির আপাতদুষ্ট ক্রিয়া এসব সেই 
ভগবদ্‌ প্রকৃতি হইতেই সার্থকতা লাভ করিতেছে; আর তিনি এই সব 
ক্রিয়ার অর্থ ইহাদের আপন অহং ও অজ্ঞানের ভাষায় নহে, পরস্ত ভগবদ্‌ 
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প্রকৃতির আলোকেই দেখিয়া থাকেন। সেই জন্যই তিনি দ্বিতীয়তঃ 
দেখিতে পান যে, দেব ও রাক্ষস, মানুষ ও পণ্ড ও পক্ষী ও সরীস্থপ, সাধু 
ও অসাধু, মূর্খ ও প্ডিত, ইহাদের কর্মের মধ্যে যে বিভিন্নতা আপাত দুষ্ট 
হয়, সে সব ভগবদ্‌ গুণ ও শক্তিরই নানা অবস্থায়, নান! ছন্মবেশের ক্রিয়া 
ভিন্ন আর কিছুই নহে | তিনি ছদ্মবেশের দ্বার! প্রতারিত হন না, কিন্ত 
প্রত্যেক ছন্সবেশের অন্তরালেই ভগবানকে চিনিতে পারেন। তাহার 
দৃষ্টি বিকৃতি বা অবম্পূর্ণত1 লক্ষ্য করে কিন্তু অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়! 
পিছনে আত্মার যে সত্য রহিয়াছে সেইখানে পৌছায়, বিকৃতি ও 
অপূর্ণতার মধ্যেও আত্মাকে দেখিতে পাঁয়, দেখে যে আত্মা নিজে নিজেকে 
অন্ধ করিয়। রাখিয়াছে, নিজকে পাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, নানারূপ 
আত্মপ্রকাশ ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়! পূর্ণ আত্মজ্ঞানের অভিমুখে, 
নিজেরই অনন্ত ও পুরৃতিম সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের 
দৃষ্টি বিকৃতি ও অপূর্ণতার উপরেই অযথা ঝৌক্‌ দেয় না; কিন্ত সকলকেই 
দেখিতে পারে হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম ও উদারতার সহিত, বুদ্ধিতে পূর্ণ বোধের 
সহিত, আত্মায় পূর্ণ সমতার মহিত। তৃতীয়তঃ তিনি দেখেন আত্ম- 
প্রকাশের শক্তিসকল ভগবানের দিকেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছে) 
যেখানেই তিনি দেখিতে পান গুণ ও শক্তির সমুচ্চ গ্রকীশ, ভাগবত সত্তার” 
গ্রদীপ্ত শিখা, যেখানে তিনি দেখেন আত্ম! মন প্রাণ নীচের প্রকৃতির 
সাধারণ স্তর হইতে উঠিয়া সমুজ্জল জ্ঞান, মহান্‌ শক্তি, তেজ, সক্ষমতা, 
সাহস, বীরত্ব, প্রেম ও আত্মদানের কল্যাণময় মধুরতা, আবেগ ও মহিমাঃ 
পরম পুণ্য, মহৎ কর্ন, মনোহর সৌনর্য্য ও সুষমা, দেবতুল্য সুন্দর সৃষ্টি, 
এই সব অমাধারণ মহত্বের পরিচয় দিতেছে, সেইখানেই তিনি মেইসবকে 
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শ্রদ্ধা করেন, অভ্যর্থনা করেন, উৎসাহিত করেন। আত্মার মুক্ত দৃষ্টি মহৎ 
বিভূতির মধ্যে দেখে যে মানুষের দেবত্ব জাগ্রত হইয়া! উঠিতেছে । 

ইহ! হইতেছে ভগবানকে শক্তিরূপে চেনা,__ব্যাপকতম অর্থে শক্তি, 
শুধু বলের শক্তি নহে পরস্ত জ্ঞানের, ইচ্ছার, প্রেমের, কর্মের, পবিত্রতার, 
মধুরতার, সৌন্দর্য্যের শক্তি। ভগবান সৎ, চিৎ, আনন্দ; জগতের 
প্রত্যেক জিনিষ সতএর শক্তি, চিৎ্এর শক্তি, আনন্দের শক্তি দ্বারা 
নিজকে বাহিরে প্রকট করিতেছে এবং নিজের দিব্যস্বূপ লাভ 
করিতেছে ; এই জগৎ ভগবদ শক্তির কন্মের জগৎ | এ ণক্তি অসংখ্য 
প্রকারের জীবে নিজেকে এখানে নানারূপে গড়িতেছে এবং প্রত্যেকের 
মধ্যেই তাহার বিশেষ বিশেষ শক্তি রঠিয়াছে। প্রত্যেক শক্তিই 
ভগবানের নিক্গের এক একটি রূপ; ডগবান সিংহও হইয়াছেন আবার 
হরিণও হইরাছেন, দানবও হইয়াছেন আবার দেবতাও হইয়াছেন, 
আকাশের উপর 'প্রদীপ্তমান অচেতন কূর্ধ্য হইয়াছেন, আবার পৃথিবীর 
উপর মননশাল মানুষও হইয়াছেন গুণত্রয়ের ক্রিয়া হইতে যে বিরুতির 
উদ্ভব তাহা! কেবল একটা গৌণ ভাব, মুখ্য ভাব নহে; মূল জিনিষ 
হইতেছে ভগব্দ্‌ শক্তি যাহ! নিজের আন্মপ্রকাশের সন্ধান করিতেছে । 
উচ্চ মনীষা, বীর, নেতা, সিদ্ধগুরু, খধি, নবা, ধর্মপ্রবর্তক, সাধু, 
মানব-প্রেমিক, বড় কবি, বড় শিল্পী, বড় বৈজ্ঞানিক, আত্ম-সংযমী 
সন্ন্যাসী, জগজ্জরী শক্তিমান মানব, সকলের মধ্যে ভগবানই নিজেকে 
প্রকট করিতেছেন। কাধ্যটিও--দহৎ কাব্য, সর্বাঙ্গন্ন্দর রূপ, গভীর 
প্রেম, মহৎ কর্ম, দিব্য সিদ্ধি, এ-সবই ভাগবতলীলা, ভগবানের 
আত্মপ্রকাশ । 
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এই ষে সত্য, সকল প্র।চীন শিক্ষ! দীক্ষাই ইহাকে স্বীকার করিয়াছে, 
শ্রদ্ধা করিয়াছে, কিন্তু আধুনিক মানব মনের একটা দিক এই সত্যের 
প্রতি কেমন যেন বিরূপ, ইহার মধ্যে কেবল বল ও শক্তির পুজাই 
দেখিতেছেঃ মনে করিতেছে এইভাবে শক্তিমানের পুজা! করা অজ্ঞান- 
প্রশ্থত, ইহাতে মানুষকে হীন কর! হয়, ইহ শুধু আস্রিক অতিমানবের 
তত্ব। অবশ্য এই সত্যকে লোকে ভূলভাবে গ্রহণ করিতে পারে, বস্তুত: 
সকল সত্যকেই ভুলভাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু এই সত্যের যথাষোগ্য 
স্থান আছে, প্রক্কতির দিব্য ব্যবস্থায় ইহার অপরিহার্য ক্রিয়া আছে। 
গীত। সত্যটিকে সেই বথাস্থান ও যথার্থ রূপ দিয়াছে। সকল মানুষ, 
সকল জীবে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে, এই জ্ঞানের উপর এঁ সত্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; এই সত্য ষেন উচ্চ নীচ, উজ্জল ম্লান সকল 
প্রকার প্রকাশের প্রতি হৃদয়ের সমতা রাখার বিরোধী না হয়। মূর্খ, 
নীচ, দুর্বল, অধম, পতিত, সকলের মধ্যেই ভগবানকে.দেখিতে হইবে ও 
ভালবাসেতে হইবে। বিভূতিকেও যে পু করিতে হইবে, তাহা বাহ্যিক 
ব্যক্তিটিকে নহে, কিন্তু বে ভগবান তাহার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ 
করিতেছেন সেই ভগবানকেই পুঙ্জী করিতে হইবে ( তবে বিভূতির বাহ্‌ 
ব্াক্তিস্বরূপকে ভগবানের প্রতীক হিসাবে পুজা করা চলিতে পারে) 
কিন্তু তাই বলিয়া এই সত্যটিকে অস্বীকার কর! যায় না যে, প্রকাশেরও 
উচ্চ নীচ ক্রম আছে? প্রকৃতি তাহার আত্মপ্রকাশের ধারায় স্তরে স্তরে 
উদ্ধের দিকে চলিয়াছে, অনিশ্চিত, অম্প্, অক্ষুট প্রতীকসকল হইতে 
ভগবানের প্রথম সুম্পঞ্ট প্রকাশের দিকে চলিয়াছে। প্রত্যেক মহৎ 
ব্যক্তি, প্রত্যেক মহৎ কর্ম, প্রক্তির নিজেকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্যের 
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নিদর্শন, এবং সর্বশেষ ও পরম উর্ধীয়নের আশ্বাস। প্রকৃতির বিকাশে 
মানুষ নিজেই পণ্ড পক্ষী সরীস্থপের তুলনায় একটা উচ্চতর ক্রম, যদিও 
সকলের মধ্যেই এক ব্রঙ্গ রহিয়াছেন, সমং ব্রঙ্দ। কিন্ত মানুষ নিজেকেও 
অতিক্রম করিয়! যত উদ্ধাতম শিখরে উঠিতে পারে এখনও সেখানে 
পৌছায় নাই; ইতিমধ্যে যখনই তাহার মধ্যে আত্মবিকাশের কোনও 
মহত্তর শক্তির ইঙ্গিত পাওয়। যাইবে, ফেইটিকেই তাহার পরম উর্ধগতির 
আশ ও হুচন! বলিয়] গ্রহণ করিতে হইবে । যে-সকল অগ্রগামী মহাজন 
নিজেদের যে-কোনরূপ সিদ্ধির দ্বার মানুষকে অতিমানবত্তের সস্তাবনা 
দেখইয়! দেন বা সেই দিকে পরিচালিত করেন তাহাদের চিত্রিত পথের 
দিকে চক্ষু তুলিয়া! চাহিলে মানুষের অন্তুনিহিত দেবত্বের অশ্রদ্ধা করা হর 
না, বরং সে শ্রদ্ধা আরও উচ্চ, আরও গভীরতর অর্থে পূর্ণ হইর উঠে। 
অঙ্ছুন নিজেই একজন বিভুতি ; অধ্যাম্্রবিকাশে তিনি একজ্ন 
উচ্চস্তরের মানব, সমসারিক জনগণের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি 
নারায়ণের, মানবরূপে অবতীর্ণ ভগবানের, নির্বাচিত যত্ত্র। এক স্থানে 
গুরু সকলের পরম ও এক আস্মারূপে বলিয়াছেন, তাহার প্রিয় বা] অপ্রিয় 
কেহই নাই, আবার অন্তান্ স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে, অজ্জ্নন তাহার 
প্রিয়, তাহার ভক্ত, সেই জন্তই তিনি অঙ্জুনের ভার লইয়াছেন, তাহাকে 
পথ দেখাইতেছেন, দৃষ্টি ও জ্ঞান দিবার জন্ তিনি অর্জনকেই নির্বাচিত 
করিয়াছেন। এখানে গুরুর কথায় বিরোধ রহিয়াছে বলিয়! মনে 
হইলেও বস্ততঃ কোনই বিরোধ নাই। বিশ্বের আত্মারূপে ভগবদৃশক্তি 
সকলের প্রতিই সমান, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী ফল 
প্রদান করেন, কিন্তু পুরুযোত্রমের সহিত মানুষের একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধও 
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আছে, যে-মানব তাহার নিকট আসে তিনিও বিশেষ করিয়া! তাহার 
নিকটে যান। এই যে সব বার ও শক্তিমান পুরুষ কুরুক্ষেত্রের মহাসমর 
প্রাণে সমবেত হুইয়াছেন, ইহারা সকলেই ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্র 
প্রত্যেকের ভিতর দিয় প্রত্যেকের স্বভাব অনুসারে ভগবানই বন্ধ 
করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের অহংএর অন্তরালে থাকিয়া! কন্মন 
করিতেছেন। অর্জুন এমন অবস্থায় পৌছিয়াছেন যখন তীহার এই 
অজ্ঞান আবরণ ভেদ কর! যাইতে পারে এবং মানবদেহে অবতীর্ণ ভগবান 
তাহার বিভূতিকে তীহার কর্মের রহস্য উদঘাটন করির! দেখাইতে পারেন। 
এমন কি এইবপ প্রকাশ অপরিহীর্ধ্য। অর্জুন এক মহান কর্মের যন্ত্র 
সে কন্ম বাহাত অতি ভীঘণ বটে, কিন্ত মানবজাতিকে প্রগতির পথে 
অনেকখানি অগ্রসর করাইয়া! দিবার জন্য তাহ! প্রয়োজনীয়, ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার দিকে মানবজাতির যে প্রয়াস তাহার সহায়তায় এই যুদ্ধ একটি 
গ্রধান ঘটনা । মানবের যুগবিধর্তনের ইতিহাস, মানক্রে আত্মা ও প্রাণে 
ভাগবত সন্তারই ক্রমবর্ধমান গ্রকী* এহ ইতিহাসের প্রত্যেক মহান 
ঘটনা ও অবস্থা ভগবানেরই এক একটি আবির্ভাব। অর্জুন ভগবানের 
নিগুঢ ইচ্ছার যন্ত্র, কুরুক্ষেত্রের মহান কর্মী, তিনি যাহাতে কা্ধ্যটিকে 
ভগবানের কর্ম বলিয়া জানিরাই জজ্ঞানে করিতে পারেন সেই জন্ত 
তাহাকে দিব্য মানব হইতে হইবে । কেবল তাহ] হইলেই সে কর 
অধ্যাত্ুভাবে প্রাণময় হইয়া উঠিবে, তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক মার্থকতা, 
তাহার নিগুঢ় উদ্দেগ্তের জ্যোতি ও শক্তি লাভ করিবে। অজ্জুনকে 
আত্মন্ঞান লাভের জন্য আহ্বান করা হইল; তাহাকে দেখিতে হইবে 
যে, ভগবানই এই বিশ্বের অধীশ্বর, জগতের সকল জীব, সকল ঘটনার 


৬৮ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


উৎপত্তিস্থল, সমস্তই প্রকৃতিতে ভগবানের আত্ম-প্রকাণ, সর্বত্র ভগবানকে 
দেখিতে হইবে। তাহার নিজের মধ্যে মানুযরূপে ও বিভৃতিরপে 
ভগবানকে দেখিতে হইবে, নীচ উচ্চ সকল স্তরের সত্তার মধ্যে ভগবানকে 
দেখিতে হইবে, উচ্চতম শিখরে ভগবানকে দেখিতে হইবে ) দেখিতে 
হইবে মানুষও উন্নত অবস্থায় বিভূতি, সেখান হইতে পরম মুক্তি ও 
মিলনের মধ্যে উচ্চতম শিখরে উঠিতেছে। কাল যে স্যষ্ট ও ধ্বংস 
করিতেছে, সেটিকেও ভগবানের রূপ, ভগবানের পদক্ষেপ বলিয়া দেখিতে 
হইবে,সেই পদক্ষেপে জগতের যুগান্তর সাধিত হয়, মানুষের মধ্যে 
ভগবদ সত্তা সেই বুগান্তরের বেগকে অবলম্বন করিয়া জগৎ মাঝে বিভূতি 
রূপে ভগবদ কর্ম সম্পাদন করিতে করিতে লোকাতীত পরম সিদ্ধি লাভ 
করে। অজ্ুনকে এই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, এখন তীহাকে ভগবানের 
যহাকালরূপ দেখান হইবে এবং সেই'রূপের সহস্র সহস্র মুখ হইতে মুক্ত 
বিভূতির প্রতি ভগবদ নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত আদেশ ঘোধিত 


হইবে। 


বিশ্বরূপ দর্শন 


সংহারক মহাকাল 

বিশ্বরূপ দর্শন গীতার একটি সর্বীপেক্ষা পরিচিত এবং কবিত্বশক্তিপূর্ণ 
অংশ, কিন্ত গীতার চিন্তাধারায় ইহার যে-বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে সেইটি 
সহসা ধরিতে পারা যায় না। ইহা যে একটি কবিত্বময় ও দিব্যার্থময় 
রূপক তাহ! সুস্পষ্ট, এবং আমাদিগকে দেখিতে হইবে কি ভাবে ইহাকে 
আনা হইয়াছে, কি উদ্দেশে আনা হইয়াছে, আবিষ্কার করিতে হইবে 
ইহ্বার গুটার্থবঞ্জক অংশগুলির নির্দেশ কি, তবেই আমরা ইহার প্রকৃত 
মর্ম বুঝিতে পারিব | যে-অধ্যাত্সত্া ও শক্তি এই বিশ্বকে পরিচালিত 
কবিতেছে তাহার জীবন্ত রূপ, অদৃশ্য ভগবানের দৃট মহত্ব, তাহার স্ুল 
শরীরটিই দেখিবার জন্ত অর্জনের যে-ইচ্ছা। তাহা'র দ্বারাই তিনি ইহাকে 
আহ্বান করিলেন। জগতের যে পরম গুহা অধ্যাত্ম তত্ব তাহা তিনি 
শ্রবণ করিয়াছেন, ভগবান হইতেই সব, সবই ভগবান এবং সকল বস্তুর 
মধ্যেই ভগবান বাস করিতেছেন, লুক্কায়িত রহিয়াছেন, এবং প্রত্যেক 
সসীম সত্তার মধ্যেই তাহাকে প্রকট করিতে পারা যায়* | যে-মোহ 


টি পা তর, অর 


কর কাল 


+ মদনুগ্রহায় পরমং ওহ্যমধ্যাত্মসংজ্যিতম্। 
যত্বয়ে/ভং বচস্তেন মোহইয়ং বিগতে| মম ॥ ১১1১ 


ভবাপ্যয়ো হি তৃতানাং ক্রুতো বিস্তরশে! ময়া। 
তবত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাক্মযমপি চাব্যয়ম্‌॥ ১১।২ 


৭০ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


এমন দৃঢ়ভাবে মানুষের ইন্দ্রিয় ও মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, 
বন্তকল ভগবান ছাড়া নিজেদের মধ্যেই নিজেদিগকে লইয়া থাকিতে 
পারে অথব' প্রকৃতির অধীন কোনও জিনিষ শ্বাধীনভাবে চলিতে পারে, 
নিজেদিগকে পরিচালিত করিতে পারে, এই ধারণ! অর্জুনের চিত্ত হইতে 
অপসারিত হইয়াছে, এটিই ছিল তাহার সংশয়ের, তীহার বিমুঢ়তার, 
তাহার কর্ম-ত্যাগের গ্রকৃত কারণ। এখন তিনি জানিয়াছেন যে, 
সত্ভাসকলের উৎপত্তি ও লরের প্রকৃত অর্থ কি। তিনি জানিয়াছেন ষে, 
দিব্য চৈতন্যময় আত্মার অব্যয় যাহাত্ম্যই এই দৃষ্ প্রপঞ্চের নিগুঢ় তন্ব। 
সর্বভূতের মধ্যে এই যে মহান শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তা, সবই ত্তাহার যোগ 
এবং সকল ঘটনা মেই যোগেরই পরিণাম ও প্রকাশ, নিখিল প্রতি সেই 
গোপন ভগবদ্‌ সন্তায় পুর্ণ এবং নিজের মধ্যে তাহাকে প্রকট করিতে 
প্রয়াসী। কিগ্তু অর্জুন সেই ভগবদ্সত্তার স্থুলরূপ ও শরীরটিও দেখিতে 
চান, বদি তাহা সম্ভব হয়* | তিনি তাহার গুণসকল শ্রবণ করিয়াছেন 
এবং তাহার আত্মপ্রকাশের ধার! কি, ক্রম কি তাহাও বুঝিয়াছেন, কিন্ত 
এখন তিনি সেই তীহার অব্যয় আত্মরূপ দর্শন করান। অবশ্ত তাহার 
নিক্িয় অক্ষর সত্তার অরূপ স্তন্ধতা নহে, পরস্ত সেই পরম রূপ যাহ! 
হইতে সকল তেজ ও কর্মের উৎপত্তি, সকল রূপ যাহার ছদ্মবেশ, ধিনি 
॥* এবমেতদঘথাখ অমাতমানং পরমেশ্বর | 

দর্টমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুযো্তম ॥ ১১1৩ 

মন্যসে যণ্দ তচ্ছক্যং ময়। দ্রটুমিতি প্রভো। 

যোগেশ্বর ততো মে তং দর্শয়াযানমুব্যয়ম্‌ ॥ ১১1৪ 


স্পিন সি পপ জা পিল শপ শা 


বিশ্বরূপ দর্শন ৭৬ 


বিভূতিতে নিজের শক্তি প্রকট করেন,__কর্থের ঈশ্বর, জ্ঞান ও ভক্তির 
ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং তাহার সকল জীবের ঈশ্বর । এই মহত্মম সর্বব্যাপী 
দর্শনের জন্য তাহাকে প্রর্থন৷ করান হইল কারণ এই ভাবেই বিশ্বরূপে 
প্রকট পরমাত্মার নিকট হইতে তাহাকে বিশ্বকর্ম্ে তাহার নিজের কর্তব্য 
এম্পাদন করিবার আদেশ গ্রহণ করিতে হুইবে। 

অবতার উত্তর দিলেন, তোমাকে বাহ দেখিতে হইবে, মানবীয় চক্ষু 
তাহ ধরিতে পারে না কারণ মানুষের চক্ষু কেবল জিনিবসকলের বাহক 
ব্ূুপই দেখিতে পায় অথব1 তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রতীকরূপে দেখে, ইহারা 
প্রত্যেকে অনন্ত রহস্তের কেবলমাত্র কয়েকটি দিকের আভাস দেয় । 
কিন্তু দিব্যচক্ষু 'আছে, অন্তরতম ছি, তাহার দ্বারা পরম ভগবানকে তাহার 
যোগশক্তিতে দেখিতে পাওয়া বায়, সেই চক্ষু এখন আমি তোমাকে 
দিতেছি। তুমি দেখিবে আমার নানাবিধ, নান! বর্ণের, নানা আকৃতির 
শত শত সহস্র সহজ দিব্য রূপ; তুমি দেখিব্ আদিত্যগণ, কুদ্রগণ, 
মরুতগণ, 88 দয়; তুমি এমন অনেক অদ্ভুত জিনিষ দেখিবে 


&. সপ পল 


০০০ 
বি পা লিরিক 


* ন তু মাং শক্যসে ড্টুমনেনৈব সচস্ুষা। 
দিবাং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ট মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ১১৮ 
পশ্য মে পার্থ রপাণি শতশোহ্থ সহশ্রশ; | 
নানাবিধনি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ 
পশ্ঠাদিত্যান্‌ বসুন্‌ রুদ্রানশ্থিনৌ মরুতচ্তথ|। 
বহুম্াদৃষ্টপূর্বা ৭ পণ্াশ্চধাঁণি ভারত ॥ 
ইহৈকস্থং জগৎ কৃত্সং পণ্ঠাগ্য সচরাচিরম্‌ 
মম দেহে গুড়াকেশ বচ্চান্রুমিচ্ছসি ॥ ১১৫-৭ 


ণই শ্রীঅরবিন্দের গীত৷ 


যাহ! কেহ কখনও দেখে নাই; আমার দেহের মধ্যে সমগ্র জগৎকে 

ংগ্রথিত ও একত্রিত দেখিতে পাইবে । এইটিই তাহ! হইলে মূলভাব, 
ভিতরের অর্থ। ইহ! হইতেছে বহুর মধ্যে এককে দর্শন, একের মধ্যে 
বুকে দর্শন-_সবই সেই এক | দিব্যযোগের চক্ষুতে এই যে দর্শন ইহাই 
মুক্তি আনিয়া দেয়, যাহ! কিছু আছে, যাহ! কিছু ছিল, যাহা! কিছু হইবে 
সে-সবেরই সার্থকতা দেখাইয়া দেয়, সবেরই ব্যাখা করিয়া দেয়। 
একবার এই দর্শন লাভ করিতে পারিলে এবং ইহাকে ধারণ করিতে 
পারিলে, ইহ! ভগবদ্‌ জ্যোতির কুঠারে সকল সংশয় ও ভ্রাস্তির মূল ছিন্ন 
করিয় দেয় এবং সকল ছন্দ, সকল বিরোধকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই 
যে দর্শন ইহ1 সামপ্রস্ত করে, এঁক্সাধন করে। এই দর্শনে ভগবানকে 
যে-ভাবে দেখা যায় ষদি তাহার সহিত আত্মা এক্যবোধ লাভ করিতে 
পারে ( অর্জুন এখনও তাহ! পারেন নাই, তাই আমরা দেখি তিনি ভয়ে 
অভিভূত হুইয়। পড়িা'লন ), জ্গতে ভীষণ যাহা কিছু আছে সে-দবের 
ভীষণতা দুর হইয়া যায়। সেইটিকেও আমর! ভগবানেরই একটি রূপ 
বলিয়া! দেখিতে পাই, এবং খন আমর ইহার মধো তাহার দিব্য 
উদ্বোশ্তের সন্ধান পাই, শুধু এইটিকেই স্বতন্ত্রভাবে দেখি না, তখন আমর! 
সর্বতোমুখা আনন্দ ও বিপুল সাহসের সহিত জগৎকে সমগ্রভাবেই বরণ 
করিয়। লইতে পারি, আমাদের উপর যে-কর্পের ভার অপিত হইয়াছে 
অবিচলিত পদবিক্ষেপে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে পারি। যে-দিব্য 
জ্ঞান সকল জিনিষকে এঁকোর দৃষ্টিতে দেখে, বিচ্ছিন্নভাবে আংশিকভাবে 
দেখে ন! এবং সেইজন্তই বিমুঢ় হয় না, আত্মা একবার সেই জ্ঞানে প্রবেশ 
লাভ করিতে পারিলে জগৎকে এবং যাহ! কিছু সে দেখিতে ইচ্ছা! করে: 
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সবকেই নৃতনভাবে আবিফার করিতে পারে, যচ্চান্াটুমিচ্ছসি | সকলের 
মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপনকারী, এঁক্য-স্থাপনকারী এই দৃষ্টির ভিত্তিতে সে দিব্য- 
জ্ঞান হইতে পুর্ণতর দিব্যঙ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে! 

তাহার পর পরম এ রূপ অর্জুনের দৃষ্টিগোচর করা৷ হইল । 
প্নে-রূপ অনস্ত ভগবানের, তাহার মুখ সর্ধত্র এবং তাহার মধ্যে সমস্ত 
আশ্চ্য্যময় সৃষ্টি, তিনি তাহার সত্তীর যে-সকল অপরূপ প্রকটন 
করিতেছেন তাহাদের শেষ নাই--সমগ্রা বিশ্বে প্রসারিত ভগবান তিনি, 
অসংখ্য চক্ষু দিয়া দেখিতেছেন, অসংখ্য মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন, 
অসংখ্য দিবা-অস্ত্রে তিনি যুদ্ধের জন্ত সজ্জিত, দিব্য আভরণে ভূষিত, 
দিব্য-বস্ত্রপরিহিত, দিব্য পুষ্পের মালায় অলঙ্কত, দিব্য সৌগন্ধ্যে 


পপ পর রক পপ ০৯ ০০ ০০ প ৯ কপ পাপ পা লিনা শপ আপা আপ পপপপীপিশশ 


ন- এবমুত্া ততো! রাজন মহাযোগেশ্বরে! হরিঃ | 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপসৈশ্বরম॥ 
অনেকবন্ত.নয়নমনেকাভুতদর্শনম্‌। 
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকো্যতাযুধম্‌ ॥ 
দিব্যমালাশ্বরধরং দিবাগন্ধানুলেপনম্। 
সর্ববাশ্মধ্যময়ং দেবমন্তং বিশ্বত্যোমুখম্‌ ॥ 
দিবি সুধ্যসহস্স্ত ভবেদ্যুগপছুখিতা | 
যদ ভাঃ সদৃশী স৷ স্থান্তামন্তস্ত মহাঁত্বনঃ | 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃত্সং প্রবিভক্তমনেকধা। 
অপশ্ঠদ্দেবদেবস্য শরীরে পাগবস্তদা ॥ 
ততঃ স বিশ্ময়া বিষ্টো হষ্টরোমা ধনধীয়ঃ। 
প্রণম্য শিবস! দেবং কৃতাগ্রলিরভাঁষত ॥ ১১।৯-১৪ 


৭8 শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


অনুলিপ্ত। ভগবানের এই শরীরের এমন প্রভা ষেন আকাশে একেবারে 
সহস্র হুর্য্য উদিত হইয়াছে । সেই দেবদেবের শরীরে সমগ্র জগৎ বনুধা 
বিভক্ত অথচ একীভূত দেখা বাইতেছে। অর্জুন দেখিলেন অত্যাশ্চ্য্যময়, 
স্ন্দর, ভীষণ ভগবান, জীবগণের অধিপতি, ধিনি তাহার অধ্যাত্মসত্তার 
মহিমা! ও মহত্বে এই উদ্দাম ও বিকট, স্ুশুঙ্খলাময় ও চমৎকার, মধুর 
ও ভয়ঙ্কর জগৎ প্রকটিত করিয়াছেন, এবং তিনি বিশ্ময়ে, হর্ষে, ভয়ে 
অভিভূত হইয়া অবনতমস্তকে নমস্কারপুর্ব্বক ভক্তিপূর্ণবাক্যে করষোড়ে 
সেই বিরাট মুন্ঠির স্তব করিতে লাঁগিলেন_-হে দেব, তোমার দেহে 
আমি সকল দেবতা, বিশেষ বিশেষ ভূতবর্গ, কমলাসনস্থ সৃষ্টিকর্তা বন্ধ! 
এবং খধিগণ ও দিব্য সর্পগণকে দর্শন কহিতেছি*। আমি দেখিতেছি 


শশী ০ াসপিসপেপাাপিপপিশা পপ পপ সোপ পাপা পাপী গা সপ পপর সন নদ স্পা পাপী শাস্পোপস্সপপপ বা জ 


পগ্ামি দেবাং স্ব দেব দেহে 
রর টগর তস্গ| ভুতবশেষসজ্ঘান্‌। 
ব্গাণধীপং কমলাসনম্থ- 

মুধী'শ্চ নর্ববানুরগাণ্চ দিব্যান্‌ ॥ 
অনেকবাহদরবক্ত নত্রং 

পশ্যামি ত্বাং সর্বাতোইনস্তরূপম্‌। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং 

পশ্ঠামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিনং চ 

তজোরাশিং অর্বতো দীপ্তিমন্তম্‌। 

পশ্যামি তাং ছুনিরীক্ষ্যং সমস্তা- 

দপ্তানলার্বদ্যু তিম প্রমেয়ম্‌ ॥ 


বিশ্বরূপ দর্শন ৭৫ 


অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য মুখ ; সর্ধত্র আমি 
তোমার অনন্তরূপ দর্শন করিতেছি, কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি 
তোমার অন্ত, মধ্য, আদি দেখিতে পাইতেছি না। আমি তোমাকে 
দেখিতেছি কিরী'টী, গদাচক্রণারী, আমার চতুর্দিকে দীর্রিমান, তেজোপুঞ্জ 
তুমি ডণিরীক্ষ্য, সর্বব্যাপী ছাতি, হ্র্্-প্রভ, অগ্থি-প্রভ অপ্রমেয়। তুমি 
পরম অক্ষর এবং তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের পরম আধার ও আশ্রয়, 
তুমিই শাশ্বত ধর্দ্সমূছের অবিনশ্বর প্রতিপালক, তুমিই সনাতন পুরুষ । 
কিন্ত এই মহান রূপের মধ্যেই ভীষণ মংহারকেরও মুষ্তি রহিয়াছে। 
এই বে অগ্রমেয়, ধাহার অন্ত নাই, মধ্য নাই, আদি নাই, ইহারই মধ্যে 
সকল দিনিষের উদ্ভব, স্থিতি ও লয় +| এই যে-ভগবান অসংখ্য বাছুর 


পা 


তবমক্ষরং পরম বেদিতব্যং 
তমন্য বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
তবমবায়ঃ শখ হধন্মগোপ্ত। 
সনাতনস্ত্ং পুরুযো মতো! মে ॥ ১১।১৫-১৮ 


+ অনাদি মধ্যাভ্তমনস্তবীর্ধ্য- 

মনন্তবাছং শশিকুষ্যনেত্রমূ। 
পশ্ঠামি তাং দীপ্তহতাশবক্তং 

স্বতেজস| বিশ্বমদং তপন্তুম্‌ ॥ ১৯ 
গ্াবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি 

ব্যাপ্তং তুয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ববাঃ। 
ৃ্টাইত. তম্‌ রূপমিদং তবোগ্রং 

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌॥ ২* 


৩৬ শ্রীঅরবিন্দের গীত। 


দ্বার জগৎসমূহকে আলিঙ্গন করিয়৷ রহিয়াছেন এবং কোটি কোটি হস্তের 
দ্বারা সংহার করিতেছেন, হু্য ও চন্দ্রসকল বাহার চক্ষু, ইহার মুখমগুলে 
হুতাশন প্রজ্জলিত, এবং নিজ তেজবহিতে তিনি নিরস্তর নিখিল 
বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছেন। তাহার রূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর ও চমত্কার ; 
একাকীই তাহ! দিকৃসমূহে ব্যাণ্ড রহিয়াছে এবং স্বর্গ ও মর্ড্যের সমগ্র 
ব্যবধান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে । ভীতান্তঃকরণে স্ব করিতে 
করিতে স্থুরসঙ্ঘ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মহবি ও সিদ্ধগণ 
"শাস্তি হউক, কল্যাণ হউক” ইহ বলিরা তাহাকে বহুলভাবে স্তব 
করিতেছেন। দেবগণ, রুদ্রগণ, গন্ধরর্ব যক্ষ অস্ুরগণ তীহাকে নিরীক্ষণ 
করিয়া চমৎকৃত হইতেছে । তাহার নয়নসকল প্রদীপ্ত ও বিশাল; 
তাহার মুখমণ্ডল করাল ভ্রংগ্রাযুক্ত এবং ভক্ষণ করিবার জন্ত বিস্কারিত; 
প্রলয় কালের হুতাশন সদৃশ তাহার ভীষণ আনন | সেই মহাযুদ্ধে 


অমী হি ত্বাং সুরসংঘ| বিশাস্ত 

কেচিন্তীচা; প্রাঞ্লয়ে। গৃণন্তি। 
্বতীত্যুত্তা মহধিসিদ্ধসনবাঃ 

স্ববন্তি তাং স্ততিভি? পুলা ভিঃ ॥ ২১ 
রুদ্রাদিতা। বদবো! যে চ সাধ্য 

বিশ্বেহশিনে! মরুতশ্চোম্মপাশ্চ। 
গন্ধর্ব যক্ষার সিদ্ধনংঘা 

বীক্ষপ্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্কো ॥ ২২ 


1 রূপং মহত্তে বনুবন্তনেত্রং 
মহাবাহে। বহুবাহুরুপাদম্‌। 


বিশ্বরূপ দর্শন ৭৭ 


উভয়পক্ষের নুপতিগণ, সেনাপতিগণ, বীরগণ তাহার দংগ্রাকরাল ভয়ানক 
মুখসমুহের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিতেছেন, দেখা যাইতেছে কেহ কেহ 
তাহার বিশাল দংগ্্ার সন্ধিস্থলে সংলগ্ন, তাহাদের মস্তক চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া 


বহুদরং বহুদপ্রাকরালং 

দৃ। লোকা: প্রব্য থিতান্তথাহহম্‌ ॥২৩ 
নতঃম্পৃশং দীপ্তমনে কবর্ণধ 

ব্যান্তাননং দীপ্ত বশালনেত্রম্‌। 
দষ্। হি ত্বাং প্রব্যখিতান্তরাস্ম। 

ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিফো। 1২৪ 
দংগ্রাকরালান চ তে মুখানি 

দৃ্টেব ক/লানলমন্লিভানি। 
দিশে। ন 9ানে ন লভে চ শর্শ 

প্রসীদ দেবেশ জগন্রিবাস ॥২৫ 
অনী চ ত্বা" ধৃতরাষ্ট্ম্ত পুত্র!ঃ 

সর্ধ্বে হৈবাবনপালসংঘৈঃ | 
ভীংম্মা দোণ: সু হপুত্রস্তখাহসৌ 

হাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখেঃ ॥২৬ 

বক্তা পি চে তবমাণা। বিশস্তি 

দং্টাকথ'লানি ভয়ানকা'ন। 
কে চিদ্বলগ্র দশনান্তরেষু 

সংপূ্স্ত চুণিতৈরত্তমান্ৈঃ ॥২৭ 
মৃখ! নদীনাং “হবোহদুবেগ!ঃ 

সমুদমেবাতিসুগ দ্রবস্তি। 
তথ তণাঁমা নরলো কবীর! 

বিশাস্ত বক্ত.ন্য'ভবিজ্বলস্তি ॥২৮ 


৭৮ শ্রীঅরবিন্দের গীত৷ 


যাইতেছে; যেমন বহু নদী সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয় অথবা যেমন 
পতঙ্গগণ প্রজ্জলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনিই লোৌকসমূহ অবশভাবে 
মরণের নিমিত্ত অতি বেগে তাহার অগ্নিময় মুখসমূহের মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছে । সেই সকল প্রদীপ্ত বদন লইয়! সেই করাল মুষ্তি চারিদিক 
লেহন করিতেছেন, সমগ্র জগৎ তীহাঁর অগ্রিময় তেজে পরিব্যাপ্ত এবং 
ভাহার অত্যুগ্র দীপ্তিতে সন্তপ্ত। জগৎ এবং তাহার লোৌকসমুহ ধবংস- 
ভয়ে কম্পিত ও ব্যথিত, এবং চারিদিকে যে ভয় ও যন্ত্রণা অজ্জুনও 
তাহাতে অভিভূত হইয়৷ পড়িয়াছেন। তিনি সেই করাল মুর্তি ভগবানকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়৷ উঠিলেন, “এই উগ্র মুণ্তিধারী তুমি কে, আমাকে 
বল। হে দেববর, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন 
হও | আদিপুরুষ তোমাকে জানিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, 
কারণ তোমার সঙ্কল্প ও কম্মধার] আমি বুঝিতেছি ন1।” 


শা পীপপিিলপাীানি পিপিপি শিলা পাশ পিপিপি এ০ পেশি 


যথ| ওদীপ্তং আলনং পতঙগ। 
্‌ বিশত্তি নাশার সমৃদ্ধবেগাঃ | 
তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকা- 

স্তবাপি বক্তাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯ 
লেলিহাসে গ্রপমানঃ সমস্তা- 

ল্লোকান্‌ সমগ্র/ন্‌ বদনৈজ্ব লস্ভিঃ। 
তেজোঁভিরাপুয জগৎ সমগ্রং 

ভানন্তবোগ্র!ঃ প্রতপত্তি বিষে ॥৩০ 
আখ্যা হি মে কে। ভবানুগ্ররূপো 

নমোইস্ত তে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছাঁমি ভবস্তমাদ্ং 

নহি এজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌॥৩১ 


শে শিট শালীশি শি শিপপপাাটিপিসিন্পাশিশািিল লাল পিপপপাশিপপিপিসপপা লাশ পপ বাপ পপর 


বিশ্বরূপ দর্শন ৭৯ 


অর্জনের এই যে শেষ প্রশ্ন ইহার মধ্যে বিশ্বরূপের ছুইটি ভাবের 
ইঙ্গিত রহিয়াছে । এইটি হইতেছে সনাতন চির-পুরাতন বিশ্বপুরুষের 
রূপ, সনাতনম্‌ পুরুষম্‌ পুরাঁণম্‌, ইনিই চিরকাল স্থষ্টি করিতেছেন কারণ 
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ইহারই দেহে দৃশ্ত দেবগণের মধ্যে একজন, তীহা হইতেই 
সর্বদা জগতের স্থিতি কারণ তিনিই শাশ্বত ধর্মসকলের প্রতিপালক, 
কিন্ত তিনিই আবার অর্বদ! ধ্বংশ করিতেছেন ঘেন পুনরার নূতন স্থষ্টি 
করিতে পারেন, তিনি কাল, তিনি মৃত্যু, তিনি শান্ত ও মহিমাময় নটরাজ 
রুদ্র, তিনি কালী মুগ্ডমাল1 পরিয়া উলঙ্গিনী হইয়া সমরে নৃত্য 
করিতেছেন এবং নিহত অস্ুরগণের শোণিতে নিজেকে রঞ্জিত করিতে- 
ছেন, তিনিই দুর্ণযাবর্ড, দাবানল, ভূমিকম্প, তিনিই ছুঃখ দুভিক্ষ, বিপ্লব, 
ধ্বংম এবং সর্বগ্রাসী সমুদ্র। আর এই যে তাহার শেষোক্ত রূপ, 
এইটিই তিনি এখন সম্মুখে ধরিলেন। এই রূপের সম্মুখ হইতে মানুষের 
মণ স্বভাবতঃই প্রত্যাবৃত্ত হয়, এবং সে চক্ষু মুদিয়া থাকে এই আশায় 
ষে সে নিজে না দেখিলে হয়ত বা সেই ভীবণ মুর্তি তাহাকে দেখিতে 
পাইবে না। মানুষের ছূর্ধল হৃদয় শুধু চাঁর মনোরম ও আরামদায়ক 
সত্যঃ আর তাহ! না পাওয়া গেলে চায় মনোরম মিথ্যা কাহিনী, 
ইহ! সত্যকে তাহার পূর্ণতায় চাঁয় না কারণ তাহার মধ্যে এদজ এ০নক 
কিছুই আছে যাহ স্পষ্ট নহে, মনোরম নহে, আরামপ্রদ নহে, পরস্ত 
বুঝা কঠিন এবং সহা করা আরও কঠিন। অপক ধর্ম্পন্থী, তরলবুদ্ধি 
আশাবাদী, ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী, ইন্দ্রিয় ও হৃদয়াবেগের দাস মানুষ, 
নির্ঘম সিদ্ধান্ত সকলকে, বিশ্বজগতের কর্কশ ও ভীষণ দিকগুলিকে 
বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বার উড়াইয়া দিতে চায়। ভারতের ধর্দ্কে অনেকেই 
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অজ্ঞভাবে নিন্দ1৷ করিয়। থাকে কারণ উহ! এই লুকোচুরি খেলায় যোগ 
দেয় নাই, বরং ভগবানের যেমন মধুর ও সুন্দর ভাবগুলির তেমনিই 
ভীষণ ভাবগুলিরও প্রতীক গড়িয়৷ তুলিয়াছে এবং সর্বদা সম্মুখে 
রাখিয়াছে। কিন্তু ইহার স্ুুদীর্ঘ চিন্তাধারা ও অধ্যাত্বসাধনার গভীরতা 
ও উদারতার কল্যাণে ইহ! এই সব দৌর্বল্যহুচক সঙ্কোচ অনুভব করে 
নাই বা সে-সবকে প্রশ্রয় দেয় নাই। 

ভারতের আধ্যাত্মিকতা জানে ষে, ভগবান প্রেমময়, শাস্তিময় এবং 
সস্থির শাশ্বত,-যষে গীতা আমাদিগকে এই সব ভীষণ রূপ দর্শন 
করাইয়াছে, সেই গীতাই বলিয়াছে যে, ভগবান সর্ধভূতের প্রেমিকরূপে, 
সুহৃদরূপে তাহাদের মধ্যে প্রকট | কিস্ক তাহার দিব্যভাবে জগৎপরি- 
পালনের নির্খ্ম দিকও রহিয়াছে, ধ্বংসের দিক, এবং তাহ] প্রথম 
হুইতেই আমাদের চক্ষে পড়ে; এইটিকে দেখিতে অস্বীকার করার 
অর্থ ভগবদ প্রেম, শাস্তি, নিব্বিকারত| ও আনস্তের পূর্ণ মর্মগ্রহণে 
অসমর্থ হওয়া, এমন কি তাহার উপরে একট। পক্ষপাত ও মিথ্যার 
ভাব আরোপ কর! হয়, কারণ ইহাকে যে একান্ত প্রীতিদার়ক রূপ 
দেওয়া হয় আমরা ষে জগতে বাস করিতেছি তাহার প্রকৃতির 
সাহত সের মিল হয় না। এই যে আমাদের সংগ্রামের, কষ্টকর 
প্রয়াসের জগৎ, ইহা! ভীবণ, বিপজ্জনক, ধ্বংনকারী, গ্রাসকারী জগৎ, 
এখানে জীবনের অস্তিত্ব ক্ষণভঙ্কুর, মানুষের আত্ম। ও দেহ এখানে 
অসংখ্য বিপদ্দের মধ্যে বিচরণ করে, এইটি এমন জগৎ যে এখানে 
আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে, ইচ্ছায় হউক ব৷ অনিচ্ছায় হউক, কোন 
কোন জিনিষকে চূর্ণ বিচুর্ণ করিতে হয়, এখানে জীবনের প্রত্যেক নিশ্ব। 


বিশ্বরূপ দর্শন ৮১ 


নরণেরও নিশ্বীস। যাহ! কিছু অশুভ বলিয়া, ভীষণ বলির আমাদের 
মনে হয়, সে-যবের দায়িত্ব একটি গ্রায়-সর্বশক্তিমান সয়তানের স্কন্ধে 
চাঁপাইয় দেওয়া, অথব৷ প্রক্কৃতির অংশ বলিয়া! উপেক্ষা করা এবং এই- 
ভাঁবে ভগবদ্‌ প্রক্কাতি এবং জাগতিক প্রকৃতির মধ্যে এক অনতিক্রমনীয় 
বাবধানের স্থাষ্ট করা, যেন প্রকৃতি ভগবান ছাড় একট কিছু, অথব। 
সমস্ত দায়িত্ব মানুষ এবং তাহার পাপের উপরে চাপাইর1 দেওয়া, যেন 
অগৎ কিরূপ হইবে সে-বিষয়ে তাহার মতের খুব প্রাধান্য ছিল বা সে 
ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু স্ষ্টি করিতে পারিত,__এইসব 
কৌণলের দ্বারা লোকে যে কোনরকমে নিজেদিগকে ভূলাইতে চায়, 
ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তাধারা কখনও এ-সবের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। 
আমাদিগকে সাহসভরে সত্যের দিকে চাহিয়া দেখিতে হইবে এবং 
দেখিহে হইবে যে, আর কেহ নহে স্বয়ং ভগবানই নিজের সত্তার মধ্যে 
এই জগতকে স্থষ্টি করিয়াছেন এবং এসসি করিয়াই *চুষ্টি করিয়াছেন। 
আমাদিগকে দেখিতে হইবে, প্রকৃতি নিজের সন্তানগণকে উদরসাৎ 
করিতেছে, কাল জীবসকলের জীবন গ্রাম করিতেছে, সর্বব্যাপী ও 
অপরিহাধ্য মৃত্যু, এবং মানুষে ও প্রকৃতিতে রুদ্র শক্তিসকলের প্রচণ্ড, 
এই আবহ হইতেছে পরম ভগবানের বহু বিশ্বরূপের একটি রূপ। 
(আমাদিগকে দেখিতে হইবে ষে, ভগবান মুক্ত-হস্ত অমিত সৃষ্টিকর্তী, 
গাহাধ্যদাতা, শক্তিমান ও করুণাময় রক্ষাকর্তী, আবার সেই ভগবানই 
গ্রাসকর্তী ও ধ্বংসকর্তা। স্থথ ও মাধুর্য ও আনন্দ যেমন তাহার স্পর্শ, 
তেমনহ যে হুঃখ ও অশ্ডভের পীড়ন-যস্ত্রে আমর! ছুর্ব্িষহ যন্ত্রণা! ভোগ করি 
াহাও তাহারই স্পর্শ। যখন আমরা পূর্ণ মিলনের দৃষ্টি লইয়া দেখি এবং 
ঙ্ঠ 
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আমাদের সত্তার গভীরতম প্রদেশে এই সত্য অনুভব করি, কেবল তখনই 
আমরা সেই ছন্বেশেরও পশ্চাতে সর্ধবমঙ্গলময় ভগবানের শান্ত ও সুন্দর 
মুখ পূর্ণভাবে আবিষ্কার করিতে পারি, এবং এই যে বেদনার স্পর্শ 
আমাদের দোষ ত্রটির পরীক্ষা করে তাহার মধ্যেও মানুষের বন্ধুর, 
মানুষের অধ্যাত্মজীবন-বিকাশকর্তীর সন্ধান পাইতে পারি। জগতে 
যে-সব ছন্দ বিরোধ, সে-সব ভগবানেরই দ্বন্দ বিরোধ, আর কেবল সেই 
সবকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহাদের মধ্য দিয়া যাইয়াই আমর! তাহার 
পরম সামঞ্জস্তের মহত্তর সুসঙ্গতিগুলির মধ্যে, তাহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত 
আনন্দের শিখর ও অনন্তপ্রসারী পুলকম্পন্দনসকলের মধ্যে উপনীত 
হইতে পারি। 

গীতা যে-সমস্তাটি তুলিয়াছে এবং তাহার যে সমাধান দিয়াছে, 
তাহাতে বিশ্বপুরুষকে এই স্বরূপেই দেখাইতে হয়। সমস্তাটি হইতেছে 
এক বিরাট যুদ্ধের, ধ্বংসের, হত্যাকাণ্ডের যাহ! সর্ধনিয়স্তা ভগবদিচ্ছার 
দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহাতে চির-অবতার নিজে প্রধান 
যোদ্ধার রথের সারথিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই রূপ যিনি দর্শন 
করিতেছেন তিনি নিজেই সেই প্রধান যোদ্ধা, সংগ্রামপরারণ যানবাত্মার 
প্রতিভূ তিনিঃ তাহাকে তাহার ক্রমবিকাশের পথে বাধাস্বরূপ নির্মম ও 
অত্যাচারী শক্তিসকলকে দমন করিতে হইবে এবং এক উচ্চতর 
অধিকারের, মহত্তর ধর্মের রাজ্য স্থাপন ও উপভোগ করিতে হইবে। 
যে-বিরাট উপপ্লবে আত্মীয় আত্মীয়কে হত্য! করে, জাতিসকল সমূলে 
বিনষ্ট হয়, সমগ্র সমাজই বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের আবর্তে ডুবিয়া যাইবে 
বলিয়া! মনে হয়, তাহার ভীষণ স্বরূপে বিকল হইয়া তিনি পিছাইয়া 
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পড়িয়াছেন, নিয়তির নির্ধারিত কর্ম করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং 
তাহার দিব্য বন্ধু ও দিশীরীকে গিজ্ঞীস। কবিখাঁছেন, কেন তীহাকে এই 
ভীষণ কর্মে নিযুক্ত করা হইল, কিং কর্্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি? 
তখন তাগাকে দেখান হইয়াছে, যে-কোন কর্মই সে করুক না কেন, 
কেমন করিয়! ব্যক্তিগতভাবে সেই কর্মের বাহক স্বরূপের উপরে উঠা 
যায়, কেমন করিয়৷ দেখা যায় ষে, কার্য্যনির্বাহকশক্তিরূপিণী প্রকুতিই 
কর্মের কর্তা, তাহার প্রাকৃত সত্তা যন্ত্শ্বরূপ, ভগবান প্রকৃতির এবং 
কর্ম্মমকলের অধীশ্বর, কোনরূপ বাসনা ব1 স্বার্থপরতা ন! রাখিয়া সকল 
কর্মুই বজ্ঞরূপে তাহাকে অর্পণ করিতে হইবে । তীহাকে আরও দেখান 
হইয়াছে যে, ভগবান এই সব জিনিষের উর্ধে রহিয়াছেন, তাহাদের- 
স্পর্শের অতীত, অথচ তিনি মনুষ্যে ও প্রকৃতিতে ও তাহাদের কর্মে 
[নিজেকে প্রকট করিতেছেন এবং সংসারের সব কিছুই ভগবানের এই 
লীলাবর্তের অঙ্গ । কিন্ত এখন তাহাকে এই সঙ্গের মুক্তিমান বিগ্রহের 
সম্মুখীন করা হইল, এই মহান ভগধদ রূপের মধ্যে তিনি ভীষণতা ও 
ংধের দিকটিকে অতিশয় পরিবদ্ধিতাকারে দেখিলেন, তিনি অভিভূত 

হই পড়িলেন, তাহার পক্ষে সহা করা কঠিন হইয়া উঠিল। কারণ 
সর্ধাতআাকে এমন করিয়! প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতে হয় 
কেন? এই যে মর-জীবন স্বজন ও ধ্বংসের বহি, এই জগবব্যাপী সংগ্রা 

'অনর্থকারী বিপ্লবের এইরূপ পুনঃ পুনঃ সংঘটন, জীবগণের এই কষ্টকর 
প্রয়াম, নিদারুণ দুঃখে ও যন্ত্রণা ও মৃত্যু-এসবের কি অর্থ? তিনি সেই 
পুরাতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসী করিলেন এবং শাশ্বত প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন 
“ভামাকে বল, এই উগ্রমূত্তিধারী তুমি কে? আদিপুরুষ তোমাকে 
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জানিবার জন্ত আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে; কারণ আমি তোমার 
সঙ্কল্প ও কর্মধারা কিছুই জানি না। তুম প্রন হও”% | 

ভগবান উত্তর দিলেন, ধ্বংসই আমার সন্কল্প ও কর্মধারা, সেই সস্বল্প 
লইয়াই আর্মি এই ধর্ক্ষেত্র বুরুক্ষেত্রে ("্ধর্থক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র” মানবের 
কর্ম্ক্ষেত্রেরই রূপক ) দণ্ডায়মান হইয়াছি, মহাকালের গতিতে এই 
জগৎব্যাপী ধ্বংসকাণ্ড উপাস্থত হইয়াছে। পুর্ব হইতেই দৃষ্ট আমার এক 
উদ্দেশ্য আছে, তাহ অনিবার্ধযরূপেই সিদ্ধ হইবে, কোন মানুষ যোগ দিক 
বান! দিক কিছুতেই সে-উদ্দেশ্তকে বাধা দিতে, পরিবর্তন করিতে বা কষুগ্ 
করিতে পারিবে না; মানুষ পৃথিবীতে আদৌ তাহ। সম্পাদন করিবার 
পূর্ব্বে আমার সঙ্কন্সের শাশ্বত দৃষ্টিতে আমি পূর্বেই সব করিয়া! রাখিয়াছি। 
মহাকালরূপে আমাকে পুরাতন সংগঠন সকলকে ধ্বংন করিতে হয় এবং 
নৃতন, মহান, গরিমাময় রাজ্য গড়িয়া তুলিতে হয়। এই যুদ্ধ তুমি 
নিবারণ করিতে পারিবে না, ইহাতে ভাগবত শক্তি ও জ্ঞানের মানবীয় 
যন্তহ্বরূপ তোমাকে ধর্মের জন্ত সংগ্রাম করিতে হইবে এবং ধর্মবিরোধী- 
গণকে নিধন করিতে হইবে, জয় করিতে হইবে। প্ররুতিতে আবিভূতি 
মানবাত্মা তুমি, আমি প্রকৃতির ক্ষেত্রে তোমকে যে ফল প্রদান করিব, 
ধর্ম ও ন্যায়ের রাজ্য, তাহাও তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। ইহাই 


পপ পর আর পপর লা কপ ৯ এ পপ পপ পাপা জাভা তত পপ শশী পাপী ০ শি স্পেস পিসপপস শাক 


* আখ্যাহি মে কে| ভৰানুগ্ররূপে৷ 
নমোহস্তব তে দেববর প্রসীদ | 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমাদ্িং 
ন হি প্রঙগাণামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥ ১১৩১ 
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যেন তোমার পক্ষে যণেষ্ট হয়__তোমার আত্মায় ভগবানের সহিত এক 
হওয়া, তাহার আদেশ মাথা পাতিয়] লওয়াঃ তাহার ইচ্ছা সম্পাদন কর 
জগতে এক মগান উদ্দেশ্য পুর্ণ হইতেছে, শীন্তভাবে তাহা অবলোকন 
করা। “আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল প্রবৃদ্ধ হইয় উঠিয়াছি, লোক- 
সকলকে ধ্বংস করাই এখানে আমার সঙ্কল্প ও কর্মধারা। ভুমি যুদ্ধ না 
করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না*। 
অতএব উঠ, যশোরাশি লাভ কর, তোমার শব্রমণকে জয় করিয়! 
সমৃদ্ধশালী রাজ্য ভোগ কর। তাহারা ইত্তিপুর্ববে আমারই দ্বারা নিহত 
হইয়া) আছে, হে সব্যপাণ্িন! তুমি ছ্মিত্মাত্র হও। আমার দ্বার। 
যাহারা নিহত হইয়াছে সেই দ্রোণ, ভীম্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্তান্ত বীর 


* কালোঁহস্মি লে'কক্ষমকৃৎ প্রবৃদ্ধো 
লোান্‌ সমাহত্,মিহ প্রবৃনথঃ। 
ধতেহপি ত্বাং ন ভ'বস্ুপ্থ সর্বে 
যেহবস্থনাঃ প্রত্যনীকেধুঃ যোধাঠ ॥ ৩২ 
ওস্মাত্ববুন্তি্ যশে। লভন্ব 
জিত শক্রন ভুঙ্ক, রাড্যং সমৃদ্ধম্‌। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ববমেব 
নিমিত্ৃমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ৩৩ 
প্োণং চ ভ'ম্মং চ জয়দ্রথং চ 
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্‌। 
ময় হতাংস্ত্ং জহি ম| বাথিষ্ঠা 
যুধ্যন্য জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥ ৩৪ 
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যোদ্ধাগণকে বধ কর, ব্যথিত বা ক্ষুক্ধ হইও না। যুদ্ধ কর, তুমি 
শক্রদিগকে জয় করিতে পারিবে 1” এই মহাঁন ও ভীষণ কর্মের ফল কি 
হইবে সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেওয়। হইল, ভবিষ্যদ্বাণী করা হইল, মানুষ ষে 
বাসনার বশবর্তী হইয়া! ফল কামনা! করে সে ফল নহে, -কারণ কর্মৃফলে 
আসক্তি রাখা চলিবে না_পরন্ত ভগবাদচ্ছার পরিপুরণ, যে-কার্ধাটি 
করিতে হইবে তাহার সম্পাদনের গৌরব ও সাফল্য, এই গৌরব ভগবান 
বিভৃতিরূপে নিজেকেই দ্িতেছেন। এই ভাবেই সেই জগৎ-যুদ্ধের প্রধান 
নায়ককে কর্শে প্রবৃত্ত হইবার শেষ ও অলজ্ঘনীর আদেশ প্রদান করা 
হইল। 

যিনি কালের অতীত তিনিই মহাঁকাল ও বিশ্ব-পুরুষরূপে আবিভূত 
হইয়া] আদেশ প্রদান করিলেন। কারণ ভগবান যখন বলিলেন, 
কালোহস্ম লোকক্ষয়কৎ, আমি সত্তাসকলের ধ্বংসকারী মহাকাল, তাহার 
অর্থ নিশ্চয়ই ইহ! নহে যে, তিনি শুধুই মহাকাল এবং মহাকালের 
সমগ্র মূল তত্বই হইতেছে ধ্বংস কর1| কিন্তু এইটিই বর্তমানে তাহার 
স্বল্প ও কর্মধারা? প্রবৃত্তি। ধ্বংস সকল সময়েই সৃষ্টির সহিত এক 
সঙ্গে বা পর্য্যায়ক্রমে চলে, এবং এইভাবে সমতালে ধ্বংস ও নব-স্ষ্টি 
করিতে কারতেই জীবনের অধীশ্বর তাহার রক্ষা-কার্্য সম্পাদন করেন। 
তাহ] ছাড়া ধ্বংস হইতেছে প্রগতির জন্ত প্রথম প্রয়োজন । অন্তর রাজ্যে 
ষে মানুষ তাহার নীচের সত্তার রূপগুলিকে ধ্বংস না করে, সে উচ্চতর 
জীবনের মধ্যে উঠিতে সক্ষম হয় না। বাহিরের রাজ্যেও যে রাষ্ট্র বা 
জনসমাজ ব1 জাতি তাহার জীবনের প্রাচীন রূপগুলিকে ভাঙ্গিয়া৷ ফেলিতে 
এবং পুনর্গঠন করিতে খুব বেশী দিন ধরিয়া ইতস্ততঃ করে, সে নিজেই 
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ংসের অধীন হয়, জীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হুইয়। যাঁয়ঃ এবং তাহার ধ্বংসস্তূপ 
হইতে অন্ত রাষ্ট্র জনসমাঁজ এবং জাতি গড়িয়া উঠে। প্রাচীনকালে 
যে-সব অতিকায় জীব এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল তাহাদিগকে ধ্বংস 
করিয়াই মানুষ পৃথিবীতে নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে। 
দানবগণকে বধ করিয়াই দেবগণ বিশ্বে ভগবদবিধানের ধারাকে অক্ষুণ্ন 
রাখে । যে-কেহ অকালে এই যুদ্ধ ও ধ্বংসের নীতিকে উঠাইয়। দিতে 
চায়, সে বিশ্ব-পুরুষের মহত্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুথ চেষ্টা করে। যে-কেহ 
তাহার নিয়তন গ্রকৃতির দুর্বলতার জন্য ইহ! হইতে সরিয়! থাকিতে চায় 
(যেমন অর্জুন প্রথমে চাহিয়াছিলেন, এবং সেইজন্তই ভগবান তাহার 
এই কাতরতাঁকে মিথা। কৃপা, অধশস্কর অনারধ্যসেবিত অস্বর্গ্য ক্লৈব্য ও 
হৃদয়দৌর্বল্য বলিয়। তীত্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন) সে প্রকৃত ধর্মের 
পথ অনুসরণ করিতেছে না, পরস্ত প্রকৃতির কর্মের এবং জীবনের 
যে-সকল রূঢ়তর সত্য সেইগুলির সন্থুখীন হইবার অধ্যাত্ম সাহসেরই 
অভাব দেখাইতেছে। মানুষ যুদ্ধের নীতিকে অতিক্রম করিতে পারে 
কেবল তাহার মধ্যে অমৃতত্বের মহত্তর নীতির আবিষ্কার করিয়া । কেহ 
কেহ ইহাকে সেইখানে সন্ধান করেন যেখানে ইহ নিরন্তর রহিয়াছে, 
শুদ্ধ আত্মার উর্ধতন স্তরসকলে, এবং ইহাকে লাভ করিবার জন্য তাহার! 
মৃত্যুর কবলিত সংসার হইতে সরিয়। যাইতে চাহেন। এইরূপে 
ব্যক্তিগত সমাধান মিলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মানবজাতির ব। 
জগতের কোনই লাভ হয় না, অথব! গুধু এইটুকু ফল হয় যে, এ 
অধ্যাত্স শক্তি তাহাদিগকে যে তাহাদের ক্রমবিকাশের হুর পথে 
সাহাধ্য করিতে পারিত, সেই সাহায্যটুকু হইতেই তাহার! বঞ্চিত হয়। 


৮৮ শ্রীঅরবিন্দের গীত 


তাহা হইলে যিনি শ্রেষ্ঠ মানব, দিব্য কর্মী, বিশ্ব-পুরুষের ইচ্ছার 
অবাধ যন্ত্র, তিনি যখন দেখিবেন ষে, বিশ্ব-পুরুষ এক বিরাট বিপ্নবে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, সংহগারক মঙ্গাকালরূপে লোকসকলকে বিনাশ করিবার জন্য 
তাচার সম্মুখে উথিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং তাহাকেও স্থল অস্ত্রশস্ত্র 
সজ্জিত যোদ্ধারপে অথবা লোকসকলের নেতা, দিশারী বা অনুপ্রেরকরূপে 
সম্মথে আনা হইয়াছে (তীহার স্বভাবজ অন্থনিহিত শক্তি তাহাকে এই 
এই অবস্থার আনিবেই, শ্বভাবজেন শ্বেন কর্ণ), তখন তিনি কি 
করিবেন? তিনি কি বিরত হইবেন, স্ত্ধ হইয়া বসিয়া! থাকিবেন, এ 
কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়1 প্রতিবাদ করিবেন? কিন্তু বিরত হইয়া কোনও 
লাভ নাই, তাহাতে এঁ সংহারক ইচ্ছার পরিপূরণ নিবারিত হইবে না, 
বরং এ ছিদ্রকে ধরিয়া অনর্থ আরও বাড়িয়া উঠিবে। ভগবান বলিলেন, 
তুমি যুদ্ধ না করিলেও, 'আামার এই ধ্বংসের সম্বল পূর্ণ হইবেই, খতেইপি 
ত্বাং। যদি অঙ্জুন বিরত হন, এমন ক যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও সংঘটিত 
না হয়, সেই বিরতির ফলে অবশ্স্তাবী উপপ্লব, বিশৃঙ্খলা, আসন্ন ধ্বংস 
আরও দীর্ঘ, আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। কারণ এই সব জিনিষ কেবল 
আকম্মিক ঘটন1 নে, যে অনিবার্ধ্য বীজ রোপিত হইয়াছে তাহার ফল 
ভোগ করিষুই হইবে । যেমন কর্ম তেমনি ফল হইবেই। তাহার 
প্রতিও তাহাকে সত্য সত্যই বিরত হইতে দিবে না, প্ররৃতিঃ ত্বাম 
নিয়োক্ষ্যতি। গুরু শেষে অজ্জুনকে এই কথাই বলিয়াছেন :__-“অহস্কারের 
বশে তুমি যে জল্পনা করিতেছ, “আমি যুদ্ধ করিব না”, তোমার 
এ-মস্কল্প বৃথাই। প্রকৃতি তোমাকে তোমার কর্মে নিযুক্ত করিবেই। 
মোহের বশে তুমি যাহ! করিতে চাহিতেছ না, তোমার ম্বভাবজনিত 


বিশ্বরূপ দর্শন ৮৯ 


স্বীয় কর্মের দ্বার! বদ্ধ হইয়| তোমাকে তাহ] করিতেই হইবে” |* তাহ! 
হইলে কি অন্পন্থা অবলম্বণ করিবে, স্থুল অস্ত্রশস্ত্র গ্রয়োগ না করিয়! 
কোনরকম অধাত্স শক্তি, যৌগিক শক্তি ও প্রণালী প্রয়োগ করিবে ? 
কিন্তু সেইটিও হইবে এ কন্মেরেই কেবল আর একটি রূপ; তাহাতেও 
ধ্বংস সংঘটিত হইবে, আর এই ভাবে যে শন্ত পন্থ' অবলম্বন তাহাও 
বিশ্বপুরুষেরই ইচ্ছা অনুসারে হইবে, বাক্তিগত অহংয়ের ইচ্ছা অনুসারে 
নহে। এমন কি ধ্বংসের শক্তি এই নূতন শক্তি হইতেই পুষ্টিলাঁভ 
করিয়া আরও ভযঙ্কররূপে প্রবল হইয়৷ উঠিতে পারে, এবং কালী 
আব্ভূতি হইয়া তাহার ভীষণতর অট্রগামির রোলে জগৎকে পুর্ণ করিয়া 
তুলিতে পারেন। প্রকৃত শাস্তি হইতেই পারে না, যতক্ষণ না মানুষের 
হৃদয় শাস্তির যোগা হইয়া উঠিতেছে ; বিষ্ণুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
না, যতক্ষণ না রুদ্রের খণ পরিশোধিত হইতেছে । তবে কি গ্রত্যাবৃভভ 
হইতে হইবে ? এই যে মানবঙগাতি এখনও অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে 
ই্তাকে প্রেম ও এঁকোর বাণী শুনাইতে হষ্টবে ? প্রেম ও এক্যধর্মের 
গ্রচারক থাকিবেমই, কারণ শেষ পর্যান্ত এ পথেই মুক্তি আসিবে। 
কিন্ু মানুষের মধ্যে কালধর্ম্ম যতদিন নী পুর্ণ হইতেছে, ততদিন বাহিরের 
সভোর পরিবর্তে ভিতরের সা, দৃণ্মান সত্যের পরিবর্তে পরম সত্য 


* যদহম্কারমাশ্রিভা ন যোংস্য ইতি মন্যামে | 
মিখৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ 
স্বভাঁজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধ; স্থেন কর্ণ । 
কর্ত,ং নেচ্ছনি যম্মোহাৎ করিযুস্তবশোহগি তৎ ॥ ১৮৫৯) ৬, 


৯০ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। শ্রীষ্ট ও বুদ্ধের আবির্ভাব তিরোভাব হয়! 
গেল, কিন্তু রুদ্র এখনও তাহার কবলে জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন। 
ইতিমধ্যে স্বার্পরতার ছিদ্রান্বেধী শর্তিগকল ও তাহাদের অনুচরগণের 
দ্বারা উৎপীড়িত অত্যাচারিত মানব তাহার অগ্রগতির জন্ত ভীষণ ও 
দুরূহ সংগ্রামে বীর যোদ্ধার তরবারির সাহায্য (ভিক্ষা করিতেছে, এবং 
মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী গুনিতে চাঠিতেছে। 

তাহার জন্ত যে নিদ্ধারিত শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা! হইতেছে অহংভাবশ্্ 
হইয়া ভগবদিচ্ছা সম্পাদন করা, যাহা! ভগবদনিন্দিষ্ট বলিয়া দেখিতে 
পাইতেছেন তাহারই মানবাঁয় নিমিত্ত ও যন্ত্র হওয়া, তাহার মধ্যে, মানুষের 
মধ্যে, যে-ভগবান রহিয়াছেন সর্বদ। তাহাকে ম্মরণে রাখা, মাম্‌ 
অনুম্মরন্, তাহার প্রকৃতির অধীশ্বর তাহাকে যে-পথে চালাইবেন সেই 
পথই অনুসরণ কর1| নিষ্ত্তমাত্রম্‌ ভব সব্যসাচীন্। কাহারও প্রতি 
তিনি ব্যক্তিগত শত্রতা, ক্রোধ, ঘ্বণ! পোষণ করিবেন নাঁ, স্বার্থপর বাসন 
বা আবেগের বশবর্তী হইবেন না, দুর্দান্ত অস্গুরের স্তায় ছন্দের দিকে 
ধাবিত হইবেন না, উপন্রব ও ধ্বংসের জন্ত উন্মত্ত হইবেন না, কিন্তু তিনি 
তাহার কাধ্য করিবেন লোকসংগ্রহায়। কার্যটির উর্ধে তিনি দৃষ্টিপাত 
করিবেন কীর্য্ের লক্ষ্যের দিকে, যাহার জন্য তিনি যুদ্ধ করিতেছেন। 
কারণ মহাকালরূপী ভগবান ধ্বংস করেন শুধু ধ্বংসের জন্যই নহে, পরস্ত 
এক মহত্তর রাজ্য স্থাপনের, প্রগতিশীল বিবর্তনের পথ পরিষ্কার করিয়া 
দিবার জন্য | বহিম্ূথী মন যাহা! দেখিতে পায় না, এই যুদ্ধের মহত্ব, 
জয়ের গৌরব তিনি গভীরতর অর্থে গ্রহণ করিবেন? যদি প্রয়োজন হয় 
তিনি সেই জয়েরই গৌরব গ্রহণ করিবেন যাহ! পরাজয়ের ছদ্মবেশে 


বিশ্বরূপ দর্শন ৯১ 


আসে, এবং মানুষকে সমৃদ্ধশালী রাজ্যভোগের দিকেই লইয়া যায়। 
বিশ্বসহারমুণ্তির আনন দর্শনে ভীত না হইয়া, তিনি ইহার মধ্যে দেখিবেন 
সেই শাশ্বত আত্মাকে যিনি সকল বিনশ্বর দেহের মধ্যে অবিনশ্বর, এবং 
ইহার পশ্চাতে দেখিবেন সেই চির-সারথির মুখ যিনি মানবের পথপ্রদর্শক, 
সর্বাভূতের সুহদ, স্ুহৃদম্‌ সর্বভূতীনাম্। এই করাল বিশ্বরূপ দর্শন কর! 
হইল, স্বীকার কর! হইল, তাহার পর এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে এই 
আশ্বাসমর সত্যটিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে; পরিশেষে শাশ্বতের এক 
অধিকতর হৃদর়গ্রাহী মুখ ও মুষ্ঠি দর্শন করান হইয়াছে! 


বিশ্বরূপ দর্শন 
দুই ভাব 


মেই ভীষণ বিশ্বরূপদর্শনের প্রভাব ৪খনও অর্জ্জনের উপর রহিয়াছে, 
সেই অবস্থায় ভর্জুন ভগবানের বাকা শ্রবণ করির' গ্রথমেই যে-কথাগুলি 
উচ্চারণ করিলেন সেগুলি এই মৃত্যু ও ধ্বংসমুর্তির পশ্চাতে যে মহত্তর 
উৎসাহ ও আশ্বাসপ্রদ সত্য রঠিয়াছে তাঠারই নির্দেশে পূর্ণ। তিনি 
বলিয়া! উঠিলেন* “হে কৃষ্ণ, তোমার নামকীর্ভনে সমস্ত জগৎ হষ্ট ও 
পুলকিত হয়ঃ রাক্ষমকুল ভয়ে দিশ্দিগন্তে পলায়ন করে, মিদ্ধগণ অবনত- 
মস্তকে তোমাকে নমস্কার করেন_-এ-সমন্তই যুক্তযুক্ত ও যথোচিত। 
হে মহাত্ু।! তোমাক্কে তাহার! কেনই বা নমস্কার না করিবেন? কারণ 
তুমিই আদি অষ্টা ও কর্মকর্তা, তুমি স্্িকর্তা ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান। 
হে অনন্ত, ছে দেবেশ, ছে জগন্লিবাস। তুমি অক্ষর, ভূমি ঘৎ, তুমি 
অসং এবং তুমিই পরৎপর। তুমি পুধাণ পুরুষ, তুমি আদি-দেব এবং 
তুমিই এই বিশ্বের পরম নিধান) তুমিই ভ্রাতা, তুমিই জ্ঞে় এবং তুমিই 


স্পা সপাসপপপত সা লে ললিত এ পরশ শি লশ শা শপ স আু বএঙ শে পিস পপ পরার আজ অপ সপ্পপপা্পালপপা নি শপ 


* স্থানে হাধীকেশ তব প্রকীর্থা। 
জগৎ গহায় ঠানুরজাতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রব স্ত 
সর্ব নমস্যপ্তি চ সিদ্ধমংঘাঃ ॥ ১১৩৬ 


বিশ্বরূপ দর্শন ৯৩ 


পরম-ধাম ; হে অনস্তরূপ ! তোমার দ্বারাই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে* | যম, 
বাষু$ অগ্নি, সোম, বরুণ, সবই তুমি ; তুমি প্রজাপতি, জীবসকলের পিতা, 
এবং প্রপিহামহ | তোমাকে পুনঃ পুনঃ, সহত্র সহম্ত্র বার নমস্কার, 
সম্মুখে তোমাকে নমস্কার, পশ্চাৎভাগে তোমাকে নমস্কার, সকল দিক 
হইতে তোণাকে নমস্কার, কারণ যাহা! কিছু সে-সবই তুমি। তুমি 
অনন্তবীধ্য ও অমিশুবিক্রম, তুমি সর্বত্র ব্যাপ্ত, তুমিই সব। 


* কম্মচ্চ তে ন নমেরন্রমহাত্মন্‌ 

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যা'দ কত্রে। 
অনভ্ত দেবেশ জগন্িবাস 

ত্বমক্ষরং সদরত্তৎ পরং যত ॥ ৩৭ 
ত্বমাদি'দব; পুরুষঃ পুরাণ- 

স্তমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেসি বেছ্াং চ পরং চ ধাম 

তয়! ততং বিশ্বমনত্তরূপ ॥ ৩৮ 


বায়ুষমোহগ্রিররুণ; শশাঙ্ক: 

প্রজাপতিস্্ং প্পিভাঁমহশ্চ। 
নম নমন্তেইস্ত সহতঅকৃত্বঃ 

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ 
নম পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতত্তে 

নমোচন্ত তে সর্বত এব সর্বব | 
অনস্তবীধ্যামিতবিক্রমন্ত্ং 

সর্ববং সমাপ্পোসি ততোইসি সর্ববঃ ॥ 


৯৪ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


এই পরম বিশ্বপুরুষ এখানে মানব-মুন্তি লইয়৷ মরদেহে তাহার সগ্থথে 
বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি দিব্য মানব, দেহধারী ভগবান, অবতার-- 
কিন্তু ইতিপূর্বে অর্জুন তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি কেবল 
তাহার মানব ন্বরূপটিই দেখির়াছেন এবং ভগবানের প্রতি শুধু মানুষেরই 
মত ব্যবহার করিয়াছেন। পাথিব ছদ্মবেশ ভেদ করিয়৷ তাহার পশ্চাতে 
যে ভগবাঁন বিরাজিত, মানবরূপটি ধাহার কেবল একটি আধার, একটি 
প্রতীক মাত্র, তাহাকে তিনি দেখিতে পান নাই, তাই এখন তাহার অন্ধ 
অবহেলা ও অসতর্ক অজ্ঞানের জন্ত তিনি সেই ভগবানের ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলেন।* হঠকারিতার বশে তোমাকে কেবল আমার মানব সখ 
মাত্র জ্ঞান করিয়া, প্রমাদেই হউক বা প্রণয়েই হউক তোমার এই মহিম 
না জাণিয় “হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা” এইরূপ যত সব বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছি, বিহারে, শয্যায় উপবেশনেন ভোজনে, একাকী বা তোমার 
সম্মুখে, তোমার প্রতি যত কিছু অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, হে অগ্রমেয়, 
আমার সে-সব অপরাধ ক্ষমা কর। এই চরাচর সমস্ত লোকের তুমি 
* সথেতি মত্ত! প্রসভং বছুক্তং 
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজাশতা ম।হমানং তবেদং 
ময় প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ 
যচ্চাবহানার্থমসৎকুতোহসি 
বিহারশব্য। সনভোজনেমু। 
একোইথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং 
তত ক্ষাময়ে তামহমপ্রমের়ম্‌ ॥ ৪২ 


বিশ্বরূপ দর্শন ৯৫ 


পিতা, তুমি পুজ্য, তুমি গুরু হইতেও গরীয়ান।* ত্রিজগতে তোমার 
সমানই কেহ নাই, তাহ! হইলে হে অমিতপ্রভাব, তোমা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
কেই বা হইতে পারে 1? অতএব বননীয় ীশ্বর তোমাকে দওবৎ প্রণাম 
পূর্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা! করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, পথ! 
যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা! করেন তুমি তদ্রুপ আমার 
অপরাধ ক্ষমা কর | যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, আমি দোঁখয়াছি ও 


* পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ 
ত্য পৃজ্যন্ট গুরুরগরীয়ান্‌। 
ন ত্বৎসমোহস্তযভাধিকঃ কুতোহন্যো| 
লোকত্রয়েইপাগ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ 


তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 

গ্রসাদয়ে তামহমীশমীডাম্‌ | 
পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখা; 

প্রিয়; প্রিয়ায়[হঁনি দেব সোঢ,ম্‌॥ ৪৪ 
অদৃষ্টপূর্বং হযিতোহস্ি দৃষ্ 

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদের মে দর্শয় দেব রূপং 

গ্ানীদ দেবেশ জগন্িবাঁস ॥ ৪৫ 
কিরীটিনং গদিনং চত্রহস্ত- 

মিচ্ছামি ত্বাং ডুরষটুমহং তখৈব। 
তেনৈব রূপেন চতুভু "জেন 

সহন্মবাহে। ভব বিশ্বমূর্ডে ॥ ৪৬ 


৯৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


পুলকিত হইয়াছি, কিন্তু আমার মন ভয়ে ব্যাকুল। হে দেব, তোমার 
সেই অন্ত রূপ দেখাও । আমি পূর্বের স্তায় তোমার কিরীট-গদা-চক্রধারী 
রূপটি দেখিতে আকাঙ্ষ! করি। হে সহঅবাহু, হে বিশ্বমুপ্তি, তোমার 
চতুভু'জ মূক্ত ধারণ কর। 

প্রথমোক্ত কথাগুলি হইতেই ইঙ্গিত পাওযা যার যে, এই করাল 
রূপপকলের পশ্চাতে যে-সন্চা লুক্কারিত রহিয়াছে তাহা আশ্বাসময়, 
উৎসাহজনক এবং আনন্দপুর্ণ সত্য । এমন কিছু সেখানে রহিয়াছে 
যাহাতে ভগবানের সান্গিধ্যে, ভগবানের নামে জগতের হৃদয় সৃষ্ট ও 
পুলকিত হয়। ইহা! সেই গভীর তত্ব যাহার কল্যাণে আমরা কালীর 
করাল-বদনের মধ্যে মারের মুখ দেখিতে পাই, এমন কি ধ্বংসের মধ্যেই 
সর্বভৃত-মুহৃত্দর বরাভয়প্রদ হস্ত দেখতে পাই, অশুভের মধ্যে শুদ্ধ 
অপরিবর্তনীয় কল্যাণরূপকে দেখিতে পাই এবং মৃত্যুর মধ্যেই অমুতত্বের 
অধিপতিকে দেখিতে প্রাই। দিব্যকম্মের অধাশ্বরের করালমূর্তির সম্মুখ 
হইতে অন্ধকারের দুর্দান্ত দানবীয় শক্তিগকল, রাক্ষসকল, নিহত পরাজিত 
অভিভূত হইয়া পলায়ন করে। কিন্ত সিদ্ধগণ, যাহারা মৃত্র্ঞ্জয়ের নাম 
জানেন ও কার্তন করেন এবং তাহার সত্তার সত্যে বাস করেন, তাহারা! 
তাহার প্রত্যে্ষ রূপের সম্মুখেই প্রণত হন এবং জানেন প্রত্যেক রূপের 
মধ্যে কি বস্তু আছে এবং তাহার অর্থ কি। বাস্তবিক কাহারও ভয় 
করিবার প্রয়োজন নাই, ভয়ের কারণ আছে শুধু তাঠাদেরই যাহাদিগকে 
ধ্বংস হইতে হইবে--অস্তভ, অন্ঞান, নিশা-চমূ। রাক্ষমী শক্তিমংঘ | 
করাল রূদ্রের ষত গতি, যত ক্রিয়া সমুদয়েরই লক্ষ্য খিদ্ধি, দিব্য গ্যোত 
ও পূর্ণতা । 


বিশ্বরূপ দর্শন ৯৭ 


কারণ এই যে আম্মা এই ভগবদপুরুষ ইনি শুধু বাহারূপেই সংহারক, 
এই সব সসীম বস্তর ধ্বংসকর্তী মহাকাল; কিন্তু নিজের সততায় তিনি 
অনন্ত, বিশ্বদেবগণের অধীশ্বর, তাহারই মধ্যে জগৎ এবং ইহার সমুদয় 
ক্রিয়া নিশ্চিতভাবে বিধৃত। তিনি আদি এবং সর্বদ1 উদ্ভাবনশীল 
থষ্টিকর্তা, তিনি স্থৃষ্টিশক্তির মূর্তরূপ ব্রহ্ম! অপেক্ষাও গরীয়ান, তাহার 
যে ত্রয়ীভাব, স্থিতি ও ধ্বংসের সাম্যের দ্বার! বিচিত্রিত স্থষ্টি, ইহারই শুধু 
একাট ভাব রূপে তিনি ব্রঙ্গাকে বিশ্বব্ূপের মধ্যে দেখাইয়াছেন। প্রকৃত 
যে দিব্য স্থষ্টি তাহ শাশ্বত : তাহ! হইতেছে সসীম জিনিষের মধ্যে 
অনন্তের নিত্য প্রকাশ, পরমাত্ম। তীহার অগণন অনন্ত জীবাত্মায়, 
ভাঙ্াদের ক্র মহিমায়) তাহাদের রূপের সৌন্দর্যে নিজেকে চিরকাল 
লুকায়িত ও প্রকটিত করিতেছেন। তান সনাতন, অক্ষর; সৎ অসৎ, 
ব্যস্ত চির-অব্যক্ত, যে-সব জিনিষ ছিল কিন্তু এখন আর নাই বলিয়। 
মনে হয়ঃ যে-সব জিনিষ আছে কিন্তু ধবংস হইৰেই বলিয়া মনে হয়, 
যে-সব জিনিষ ভবিষ্যতে হইবে এবং লোপ পাইবে--এ-সব তীহারই 
ই ভাব। কিন্তু এই সকলের উর্ধে তিনি যাহা তাহা! হইতেছে তৎ 
পরং, পরম পুরুষ, তিনি সকল নশ্বর জিনিষকে কালের এক আনস্তের 
মধ্যে ধায়! রহিয়াছেন, সেখানে সবই ির-বিরাজমান। তির অক্ষর 
সমতা রহিয়াছে কালের অতীত আনন্তে, কাল এবং সৃষ্টি তাহারই 
চির-প্রকাশমান রূপ । 


তাহার এই যে সত্য, ইহার মধ্যেই সকলের সমন্বয় হইয়াছে ; যুগপৎ 

ও পরম্পরসাপেক্ষ সত্যসকলের সামগ্রস্ত সেই এক সত্য হইতেই উদ্ভূত 

এবং এই সকলকে লইয়াই সেই সত্য এই সত্য হইতেছে পরমাত্মার, 
ধী 
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ধাহার পরম' প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি, জগৎ সেই অনস্তেরই 
একটি নীচের রূপ; তিনি পুরাণ পুরুষ, কালের অন্তর্গত সুদীর্ঘ 
ক্রমবিকাশধারার উপর তিনি অধ্যক্ষ হইয়া আছেন; তিনি আদিদেব, 
সকল দেব, মানব ও জীব তীহারই সন্তান, শক্তি, আত্ম-সত্াঁ, তাহারই 
সম্ভার সত্যে সকলের আধ্যাত্মিক সার্থকতা) তিনি জ্ঞাতা॥ তিনিই 
মানুষের মধ্যে তাহার নিজের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে 
জ্ঞানের বিকাশ করিয়া দেন; তিনি সকল জ্ঞানের একমাত্র জ্ঞেয়। যিনি 
মানুষের হৃদয়, মন ও আত্মার সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করেন, আমাদের 
মধ্যে জ্ঞানের প্রত্যেক নববিকাশ তাহারই আংশিক প্রকাশ, আর 
আমাদের যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তাহাতে তিনিই অন্তরঙ্গ ভাবে, গভীর ভাবে, 
সমগ্র ভাবে দৃষ্ট ও আবিষ্কৃত হন। [1তনি উচ্চ পরম সংস্থান, পরং 
নিধানং, বিশ্বে যাহ] কিছু আছে তিনিই সবকে স্থ্টি করিতেছেন, ধরিয়] 
রহিয়াছেন, নিজের" মধ্যে গ্রহণ করিতেছেন। তাহার দ্বারা তাহার 
নিজেরই সত্তার মধ্যে জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার সর্বজয়ী শক্তি দ্বারা, 
তাহার অলৌকিক আত্মরূ্পারন, তেজ এবং অন্তহীন স্থষ্টির আনন্দের 
ঘ্বারা। তাহার অনন্ত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক রূপসকলকে লইয়াই 
সমগ্র বিশ্ব। নিয়নতম হইতে উচ্চতম সমস্ত দ্েবতাই তিনি, জীবগণের 
পিতা, সকলেই তাহার সন্ততি, তাহার প্রজা । তিনি বরহ্ধার স্থষ্টিকর্তী, 
এই সকল বিভিন্ন জাতির জীবগণের দিব্য অষ্টা যাহারা, তিনি তাহাদের 
পিতার পিতা, প্রপিতামহ | এই সত্যটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়া 
হইয়াছে । পুনরার পুনরাবৃত্তি কর! হইল যে, তিনি সবই, প্রত্যেকটিই 
তিনি, সর্বঃ। তিনি অনন্ত বিশ্বসভ্ভ! আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তা, প্রত্যেক 
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বন্তই তিনি, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে এক শক্তি ও সত্ব! রহিয়াছে 
তাহ। তিনিই, তিনি অনন্ত তেজ যাহ। অসংখ্য বস্তসকলের মধ্যে নিজেকে 
নিক্ষেপ করিতেছে, তিনি অগ্রমেয় ইচ্ছা! এবং গতি ও কর্মের মহতী 
বীর্য নিজের মধ্য হইতে কালের সকল প্রবাহ এবং প্রাকৃত জগতে 
আত্মার সমুদয় ঘটনাকে রূপ দিতেছেন, গঠন করিতেছেন। 

এই সত্যটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়ায় মানুষের মধ্যে এই যে 
মহান ভগবান বিরাজ করিতেছেন তাহার কথ! স্বভাবতঃই আসিয়! 
পড়ে। বিশ্বরূপ-দ্রষ্টার হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি তত্ব উপলক্ষিত হইল । 
প্রধুমুত: তাহার.উপলন্ধি হইল, এই বে মানব-সস্তান পৃথিবীর একটি 
অনিত্য জীবরূপে তাহার পার্থে বিচরণ করিয়াছেন, তীহার সন্নিকটে 
উপবেশন করিয়াছেন, তাহার সহিত এক শধ্যায় শয়ন করিয়াছেন, এক 
স্থানে ভোজন করিয়াছেন এবং ধাহার সহিত তিনি কত ব্যঙ্গ কৌতুক 
করিয়াছেন, যানি যুদ্ধে, মন্ণা পরিষদে এবং সাধারণ ব্যাপারে কন্ধী 
হইয়াছেন, ইহার দেহে, মর মানবের এই মুগ্ডিটির মধ্যে বরাবরই একটি 
মহান ও বিরাট তাৎপধ্যপূর্ণ কিছু লুক্কারিত ছিল”-এক দেবতা, এক 
অবতার, এক বিশ্বশক্তি, একমেবাদিনীয়ম্‌, এক বিশ্বীতীত,পরম সত্তা। 
এই ষেগুহা দেবত্ যাহার মধ্যে মানুষ এবং তাহার সমগ্র ইতিহাসের 
তাৎপধ্য নিহিত রহিয়াছে এবং যাহা হইতে সমস্ত বিশ্বজীবন 
অনির্বচনীয় মহতবপূর্ণ নিগুঢ় সার্থকতা লাভ করিতেছে, অঞ্জন এই দিকে 
অন্ধ ছিলেন। কেবল এখনই তিনি দেখিলেন ব্যষ্টি-আয়তনের মধ্যে 
বিশ্ব-আত্মা, মানবদেহের মধ্যে ভগবান, এই প্রতীক স্বরূপ প্ররুতির মধ্যে 
অধিঠিত বিশ্বীতীত পরম পুরুষ । দৃশ্যমান বস্ত সকলের এই যে বিরাট, 
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অনন্ত, অপ্রমেয় সত্তা, এই যে সীমাহীন বিশ্বব্ূপ যিনি প্রত্যেক 
ব্যষ্টিরূপকে অতিক্রম করিয়া আছেন, আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিবপই ধাহার 
আবাস গৃহ, অঙ্জুন কেবল এখনই তাহাকে দেখিতে পাইলেন। কারণ 
সেই মহান সত্ব সমান এবং অনন্ত, বাষটিতে এবং বিশ্বে তিনি একই । 
আর প্রথমেই তাহার মনে হইল যে, তাহার অন্ধতা, ভগবানের প্রতি 
সাধারণ মানুষের স্তার বাবহার, তাহার সহিত কেবপ মানসিক ও 
শারীরিক সন্বন্কটি ছাড়া আর কিছু না দেখা--তাহার পক্ষে এসব 
হইয়াছে সেই মহান শক্তিময়ের বিরুদ্ধে পাপ; কারণ যাহাকে তিনি 
রুষ্ণ, যাদব, সখা বলির! সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি এই অপ্রমেয় মহত্ব, 
এই অতুলনীয় বীর্য, এই সর্বভৃতস্থিত আত্মা যাহার স্থষ্টি এই বিশ্ব 
প্রপঞ্চ | মানবীয় তন্রটিকে অবন্তা ন। করিয়া সেইটিকে আশ্রয় করিয়া 
ধিনি বিরাজিত তাহাকেই বিন্ময়। ভক্তি € অন্ুরাগের সহিত তাহার 
দেখা ও উপাসন! কর উচিত ছিল। 

কিন্তু দিতির. হছে এই যে, মানবীয় রূপ এবং মানবীয় 
সম্বন্ধের ভিতর দিয়] যাহ] মুর্ত হইয়াছে সেইটিও সত্য, বিশ্বর্নপের করাল 
স্বরূপের সহিত সেইটি যুক্ত থাকিয়া আমাদের মনের কাছে উহাকে 
সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বাত্বক 
রূপ দেখিতে হইবে, কারণ তাহা ছাড়া মানবীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করা 
সম্ভব নহে। সেই এক্যসাধক একত্বের মধ্যে সবকে লইতে হইবে। 
কিন্ত শুধু এইটির দ্বার! বিশ্বাতীত সত্তা এবং নীচের প্রকৃতিতে বন্ধ এই 
সসীম জীবাত্মার মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের স্থষ্টি হইবে। অনন্ত স্বরূপের 
যে পুর্ণ তেজ, সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিগত প্রাকৃত মানবের স্বতন্ত্র ক্ুদ্রতার পক্ষে তাহা 
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অসহনীয় । একটি যোগস্ত্র চাই যাহার সাহায্যে সে বিরাট বিশ্বপুরুষকে 
দেখিতে পারে নিজের ব্যষ্টিগত প্রাকৃত সত্তার মধ্যে, নিজের সন্নিকটে । 
ক্ডিনি গুধু তাহার বিশ্বব্যাপী ও অগ্রমেয় বীর্যের দ্বার তাহার সব কিছুকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন না, পরন্ত মানবীয় মুষ্িতে তাহাকে সাহাষ্য 
করিতেছেন এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সন্বন্ধের ভিতর দিয়! তাহাকে এঁক্যের 
মধ্যে তুলিয়া লইতেছেন। যে-ভক্তির দ্বার। সীমাবদ্ধ জীব অনন্তের 
সন্মুথে প্রণত হয়, তাহা তখনই পূর্ণ মাধুধ্যে ভরিয়া উঠে এবং সধ্য ও 
এঁক্যের নিগুঢ়তম সত্যের সমীপবন্তী হয়, যখন তাহা গভীর হুইয়! 
অধিকতর অস্থরঙ্গ ভক্তিতে পরিণত হর, ভগবানকে পিতারূপে অনুভব 
করা যায়, সখারপে 'অন্ুভব কর! যায়, পরমাত্মা ও জীবাস্মার মধ্যে 
পরস্পরের প্রতি মাকর্ষণমূলক প্রেমের অনুভব লাভ করা যার। কারণ 
'ভগবান মানব আসমা মানব দেঁচের মধো বাম করেন; তিনি পরিচ্ছদের 
্তায় মানবীয় মন ও মুত্তির দারা নিদেকে আবরিত,করেন। মরদেহের 
মধ্যে অবস্থিত জীবাস্মা পরম্পরের মধ্যে যে-সব সম্বন্ধ স্থাপন করে, 
ভগবানও সেই সব সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং ভগবানকে অবলম্বন 
করিয়াই সে-সব পায় তাহাদের পূর্ণতম সার্থকতা এবং মহত্বম সিদ্ধি। 
ইহাই বৈষ্ণব ভক্তি, এখানে গীতার কথাগুলির মধ্যে ইহার বীজ 
রহিয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালে ইহাদের অধিকতর গভীর, আনন্দময় ও 
সার্থকতাপুর্ণ বিকাশ হইয়াছিল । 

আর এই দ্বিতীয় তত্টি হইতেই আর একটি তত্ব আপনিই উদ্ভূত 
হইতেছে । এই ষেবিশ্বাতীত এবং বিশ্বময় পুরুষের রূপ, মুক্ত আত্মার 
শক্তির পক্ষে ইহা! মহান, উৎসাহপ্রদ, সাহসগ্রদ, ইহা বীর্যের উৎস, এই 
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দর্শন সমতা সাধন করে, উন্নয়ন করে, সকল জিনিষের সার্থকতা 
দেখাইয়া! দেয়; কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা অসহনীয়, ভয়ঙ্কর, 
হুর্বোধ্য। এই ষে সর্বগ্রাসী কাল এবং ধারণাতীত ইচ্ছাশক্তির ভীষণ 
ও মহান রূপ, এই বিরাট অপ্রমেয় গহন কর্ধধারা, ইহার পিছনে 
যে আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে সেটিকে জানিলেও হৃদয়ঙগম করা কঠিন 
হয়। কিন্তু আবার দিবা নায়ায়ণের প্রসন্ন মধাবর্তী বূপও আছে, 
সেখানে ভগবান মানুষের অন্ঠি সন্নিকটে, এবং তাহার মধ্যেই 
বিরাজিত, তিনি যুদ্ধে এবং যাত্রাপথে সারথি, সাহাধ্য করিবার জন্য তিনি 
চতুভূ'জ, তিনি ভগবানের মানবীয় ভাবাপন্ন প্রতীক, এই সহঅবানু 
বিশ্বরূপ নহেন। নির্ভর করিবার জন্য মানুষকে এই মধাবর্তী রূপটিই 
সর্বদ] সম্মুখে রাখিতে হইবে | কারণ যে-সত্য আশ্বাস প্রদান করে, 
নারায়ণের এই রূপই তাহার প্রসীক। বিশ্বের কর্মধারাসকল তাহাদের 
বিরাট আবর্তন, পশ্চাৎগতি, অগ্রগতির ভিতর দিয়! মানুষের অস্তরাত্। 
ও অন্তর্জীবনের পক্ষে ষে বিশাল অধ্যাত্ম আনন্দে চরম পরিণতি 
লাভ করে, ষেটি তাহাদের অত্যাশ্চ্ধ্য কল্যাণময় লক্ষ্য, সেইটি অন্তরঙ্গ, 
দৃশ্ত, জীবন্ত, সহজবোধ্য হইয়া উঠে নারায়ণের এই সৌম্যমৃত্তির 
সাহায্যে । এই মানবীয় ভাবাপন্ন দেহধারী পুরুষের সহিত মিলন ও 
সানিধ্যই হয় তাহাদের পরিণাম, মানুষের সহিত ভগবানের নিঙা 
সাহচর্য, মানুষ জগতে ভগবানের জন্যই জীবন বাঁপন করে, 
ভগবান মানুষের মধ্যে বাস করেন, এই রহস্তময় জগংলীলাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়। মানুষের মধ্যে নিজের দিব্য ইচ্ছাসকলই পূর্ণ করেন। 
আর মানুষের এই পরিণাষেরও পরে হইতেছে অধিকতর আশ্চর্যযমঘ 
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এক্য, শাশ্বতের শেষ রূপান্তরনকলের মধ্যে নিবিড়ভাবে বাস 
করা। 

অজ্জনের প্রার্থনার উত্তরে ভগবান তাহার স্বকীয় সাধারণ নারায়ণ 
রূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, স্বকং রূপম, প্রসাদ ও প্রেম ও মাধুরী ও 
সৌন্বধ্যের বাঞ্ছনীয় মৃত্তি* | কিন্তু অন্য বে বিরাট মুত্তিটি তিনি সম্বরণ 
করিতেছেন সেইটির অপরিমেয় গুঢ়ার্থের কথা! প্রথমেই বলিলেন। তিনি 
বলিলেন__প্যাহা তূমি এখন দেখিতেছ, ইহ! আমার পরম মস্তি, আমার 
তেজোময় রূপ, বিশ্বাত্মক, আগ্ঠ* আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এ পর্য্যন্ত 
আর কেহ দেখিতে পায় নাই। আমি আমার আত্মযোগের দ্বার! 
ইহা! দেখাইয়াছি। কারণ ইহা! আমার আত্মার, আমার নিগুঢ় অধ্যাত্ম 
সত্তারই রূপ, এই রূপে পরাৎপর পরম পুরুষ নিজেকে বিশ্বলীলায় 
প্রকট করিয়াছেন; আমার সঙ্গে যে পূর্ণষোগে যুক্ত কেবল সে-ই এই 
রূপ অবিচলিত ভাবে দেখিতে পারে, তাহার স্নাযুমগ্ডুলী কম্পিত হয় না, 
তাহার মন বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত হইয়। পড়ে না, কারণ ইহার বাহ্রূপে 


* উত্যঙ্দুনং বাসদেবস্তথোড়ী 
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয় | 
আশ্বীনয়ামান চ ভীতমেনং 
তুত্বা পুনঃ সৌমাবপুশ্হাক্মা ॥ ৫* 
1 ময়! প্রসন্নেন তবার্জুনেদং 
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। 
তেজোমর়ং বিশবমনত্তমাদ্য* 
যন্ে তদন্তেন ন ছৃষ্টপূর্ববম্‌ ॥ ৪৭ 
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যাহ! ভয়ঙ্কর ও দুঃসহনীর আছে সে শুধু তাহাই দেখে নাঁ, কিন্ত ইহার 
মহান ও আশ্বাসময় নিগুঢ় মন্্্ড উপলব্ধি করিতে পারে। আর 
তোমারও উচিত বিমূঢ় ও অবশ না হইয়া! আমার এই ঘোর রূপ 
দর্শন করা* ; কিন্তু তোমার নিয়তন প্ররুতি এখনও ইহাকে সেই মহৎ 
সাহস ও স্থৈধ্যের সহিত দর্শন করিবার জন্ প্রস্তুত হয় নাই, অতএব 
তোমার জ্হয আমি পুনরায় আমার নারায়ণ রূপ ধারণ করিতেছি, তাহার 
মধ্যে মানুষের মন পৃথকভাবে, মানবীয় শঞ্জির অন্তযায়ী প্রশমিত ভাবে 
সুহ্ৃদরূপী ভগবানের সৌম্যভাব, আন্ুকুল্য ও আনন্দকে দেখিতে 
পায়। মহত্তর রূপটি অদৃষ্ঠ হইবার পর ভগবান আবার বলিলেন, 1 
“কেবল অসাধারণ শ্রেষ্ঠ মহাত্মারাই এ রূপ দেখিতে পান। দ্রেবতাগণই 
নিত্য এই রূপ দর্শনের আকাজ্ষা করেন। বেদের দ্বারা, তপস্তার 
দ্বারা, দানের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বার! ইহাকে লাভ করা যার না, ইহাকে 


«. ম! তে বাথ| মা চ বিমুঢ ভাবো! 
দষ্্ী রূপং ঘোরমীদৃণ্ঘমেদ্ন | 
বাপেতভীঃ শ্রীতমনাঃ পুনস্্ং 
হদেৰ মে রপমিদ* প্রপশ্ঠ ॥ ৪৮ 


“৭ নুদুর্দশমিদং রূপং দৃষ্টবানস যন্মম। 
দেব! অপ্যন্ত রূপন্ত নিতং দশনকাঁজ্কিনঃ ॥ ৫২ 
নাহিং বেদৈর্নভপস! ন দানেন ন চেজয়া। 
শক্য এবংবিধে! ডং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ 
ভক্ত! তৃনস্তায়। শক্যো হহমেবংবিধোহজ্জুন | 
জাতুং দ্র চ হস্বেন প্রবেঞ্ং চ পরস্তপ ॥ ৫৪ 
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দেখ] যায়, জানা বায়, ইহার মধ্যে গ্রবেশ করা যায় কেবল সেই 
ভক্তির দ্বারা যাহ সর্বভূতে শুধু আমাকেই শ্রদ্ধা করে, ভজনা৷ করে, 
ভালবাসে |” 

কিন্তু তাহ! হইলে এই রূপের এমন কি বৈশিষ্ট্য বাহার জন্য ইহ! 
এতদূর ধারণাতীত যে, মানবজ্ঞানের সকল সাধারণ প্রয়াস, এমন কি 
তাহার অধ্যাম্ম সাধনারও গভীরতম তপন্তা অন্ত কিছুর সাহাষা 
ব্যতিরেকে পে রূপ দর্শনে সমর্থ হয় না? তাহ] এই ষে, মানুষ অন্তান্ত 
উপায়ে একমেবাদ্িতীরম্‌ সত্তার কোন একটি বিশেষ ভাবকে আংশিক- 
ভাবে, স্বতন্ত্রভাবে জানিতে পারে, তীহ্হার বাষ্টিগত বা বিশ্বীতীত 
রূপসকলকে জানিতে পারে, কিন্ু ভগবানের সকল ভাবের সমন্থয়মূলক 
এই যে মহত্তম এক্য, যাহাতে এক সময়ে একসঙ্গে একই রূপের মধ্যে 
সমস্ত প্রকটিত, সমস্ত অতিক্রমিত, সমস্ত সংসিদ্ধ-_ইহাকে নহে। 
কারণ বিশ্বাতীত, বিশ্বগত) ব্যষ্টিগত ভগবান, আত্ম! ও প্রকৃতি, অনন্ত 
ও সান্ত, দেশ ও কাল ও কালাতীত ভাব, সৎ  738100 ) ও জম্ভৃতি 
| 73901011/ ), ভগবান সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবিতে, জানিতে 
চেষ্টা করি, কৈবল্যাত্মক সত্তাই হউক ব! প্রকটিত বিশ্বলীলাই হউক, 
সবই এখানে এক অনির্বচনীয় এক্যে অত্যাশ্ত্ধ্যরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই দর্শন লাভ করা যায় কেবল সেই অনন্ত ভক্তি দ্বারা, 
সেই প্রেমের ও নিবিড় এঁক্যের দ্বারা যাহ। পুর্ণ বিকশিত কন্মা ও জ্ঞানের 
মুকুটন্বরূপ | ইহাকে জানা, ইহাকে দর্শন করা, ইহার মধ্যে প্রবেশ 
করা, পরম পুরুষের এই পরম রূপের সহিত এক হওয়া তখনই সম্ভব 
হয়, এবং এইটিকেই গীত। নিজ যোগের লক্ষ্য বলিয়! প্রচার করিয়াছে । 
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এক পরম চৈতন্ত আছে, তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বাতীতের মহিমার 
মধ্যে প্রবেশ করা এবং তাহার যধ্যে অক্ষর আত্মা এবং ক্ষর 
সর্বভৃতকে ধারণ করা সম্ভব হয়”_-সকলের সহিত এক হইয়াও 
সকলের উর্ধে থাকা, জগতের অতীত হওয়া অথচ বিশ্বাত্বক ও বিশ্বাতীত 
ভগবানের সমগ্র প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করা সম্ভব হয়। মন ও দেহের 
মধ্যে বন্দী সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে ইহ! কঠিন সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবান 
বলিলেন «আমার কন্ম কর, আমাকে পরম পুরুব' পরম বস্তু বলিয়! 
স্বীকার কর, আমার ভক্ত হও, আসক্তি বর্জন কর, সর্বভূতের প্রতি 
বৈরিতাশ্ন্য হও) কারণ এইরূপ মানুষই আমাকে প্রাপ্ত হয়।”* 
অন্ত কথায়, নিযনতন প্রকৃতিকে জয়, সর্বভূতের সহিত একা), বিশ্বাত্বুক 
ভগবান এবং বিশ্বাতীত সত্তার সহিত একত্ব, কর্মে ভগবদিচ্ছার সহিত 
এুক্য, অদ্বিতীয় একের প্রতি, সর্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি সর্বাঙ্নসম্প্র 
প্রেম, ইহাই হইতেছে পন্থা যাহার দ্বারা মানুষ সকল সীম! লঙ্ঘন 
করিয়! সেই সম্পূর্ণ অর্ধাত্ম মুক্তি এবং সেই অচিস্ত্য রূপান্তর লাভ করিতে 
পারে। 


*ঈ মৎকর্পৃকৃম্মৎপরমো মস্ত: বঞ্জিতঃ। 
«  নিবৈরৈরঃ সর্ববতৃতেষু ষঃ ল মামেতি পাব ॥ ১১1৫৫ 


পথ ও ভগ 


গীতার একাদশ অধ্যায়ে গীতাশিক্ষার মূল উদ্দেটি সাধিত হইয়াছে 
এবং তাহাকে কঙতকট! পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে। দিব্য করের 
আদেশ দেওয়। হইয়াছে, যে-আত্মা জগতের মধ্যে এবং ইহার জীবমকলের 
মধ্যে রহিয়াছে তাহার সহিত যোগে? জগতের হিতের জন্য সে-কম্ম 
করিতে হইবে, এবং বিভুতি সে আদেশ মানিয়! লইয়াছেন। শিষ্যকে 
তাহার সাধারণ মানবোচিত পুরাতন ভাব, তাহার অজ্ঞানের আদ, 
উদ্দসঠ, দৃষ্টিভঙ্গী, স্বার্থ চেতন! হইতে, শেষকালে তাহার অধ্যাত্ব সঙ্কটের 
সময় যে-সব আর তাহার কোন কাজেই লাগে নাই সে-সব হইতে 
তাহাকে ফিরান হইয়াছে। সেই প্রতিষ্ঠায় যে-কর্টিকে তিনি পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ঘোর কম্ম, ভয়াবহ প্রয়াসকেই তিনি এখন 
স্বীকার করিতে, এক নৃন্ধন অভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে গ্রহণ করিতে সম্মত 
হইয়াছেন। এক সমন্বয়কারী মহত্বর জ্ঞান, এক দিব্যতর চৈতন্, এক 
উচ্চ নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ, ষে ভগবদিচ্ছ৷ আদি জ্যোতি হইতে উৎসারিত 
হইয়! অধাত্ম প্রকৃতির প্রেরণাশক্তি লইয়া জগতের উপর ক্রিয়া করিতেছে 
তাহার সহিত এঁক্ের আধ্যাত্মিক স্থিতি--ইহাই হইতেছে কর্মের নৃতন্‌ 
অভ্যন্তরীণ নীতি, ইহাই পূর্বতন অজ্ঞান কর্াকে রূপান্তরিত করিয়া 
দিবে। যে জ্ঞান ভগবানের সহিত এঁক্য স্থাপন করে এবং ভগবানের 
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পরম আত্মী। তিনি পরম ঈশ্বর, সকল কর্ণ ও বিশ্বগ্রকৃতির প্রতু। 
তিনি একই সময়ে জীবের অস্তরপুরুষরূপে তাহার দেহ মন আত্মার মধ্যে 
বিরাজ করেন, আবার সে-সবকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। তিনি 
পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর ও পরমাস্মা, এবং এই সকল সমতুল্য রূপের মধ্যেই 
তিনি সেই এক শাশ্বত ভগবান । এই সমগ্র সমন্বয়সাধক জ্ঞানে উদ্দধ 
হওয়াই আত্মার চরম মুক্তিলাভের এবং প্রকৃতির কল্পনাতীত অচিস্ত্য 
সংসিদ্ধিলাভের প্রশস্ত দ্বধার। এই যে-ভগবানে তাহার সকল রূপের 
সম্মিলন হইয়াছে, ইাহারই উদ্দেশ্যে আমাদের কম্মা, আমাদের ভক্ভি, 
আমাদের জ্ঞানকে নিত্য অভ্যন্তরীণ যক্ঞরূপে উৎসর্ণ করিতে হইবে। 
এই ষে পরম পুরুষ, পুরুষোভ্তম, বিশ্বের অতীত. আবার ইহার আধারস্বরূপ 
আত্মাঃ ইহার অধিবাসী, ইহার অধিপতি, যিনি ঠিক এই ভাবেই 
কুরুক্ষেত্রের মহান বিশ্বরূপের মধ্যে গপ্রকটিত হইয়াছেন, ইহারই মধ্যে 
মুক্ত আত্মাকে প্রবেশ করিতে হইবে ; আর সে ইহ পারিবে যখন সে 
একবার তাহাকে তাহার কল তত্ব এবং সকল শক্তির সহিত 
জানিয়াছে, দর্শন করিয়াছে, ষখন সে তাহার অনন্তমুখী এঁক্যকে ধারণ। 
করিতে, উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে, জ্ঞাতুম্‌ দরুদ তত্বেন 
প্রবেটুম্‌ চ। 
অদ্বিতীয় একের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়। জীবের ব্যক্তিগত সত্তার ষে 
আত্ম-বিশ্বৃত বিলোপসাধন, সাধুজ্যমুক্তি, গীতার মুক্তি তাহা নহে; 
ইহ? একই সঙ্গে সকল প্রকারের মিলন। এখানে আছে পরম ভগবানের 
সহিত মূল সততায়, চৈতন্চের অস্তরঙ্গতায় এবং আনন্দের এঁক্যে সম্পূর্ণ 
ংযোজন, সাধুজ্য-কারণ এই যোগের একটি লক্ষ্য হইতেছে ব্রহগ 


পথ ও ভক্ত টি 


হওয়া, ব্রহ্মভৃতঃ। এখানে আছে পরমপুরুষের শ্রেষ্ঠতম সত্তার মধ্যে 
আনন্দময় চিরনিবাস, সালোক্য,_-কারণ বলা হইয়াছে, তুমি আমার মধ্যে 
বাস করিবে, নিবসিস্তসি মাষ্যেব। এখানে আছে এক্যসাধক সামীপ্যে 
অনন্ত প্রেম ও ভক্কি, এখানে মুক্ত জীব তাহার প্রেমাম্পদ ভগবানের 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ, তাহার সকল আনন্তের আধার আত্মায় পরিবৃত, 
সামীপ্য। এখানে আছে ভগবদ প্রকৃতির সহিত জীবের যুক্ত প্রকৃতির 
একত্ব, সারৃশ্ত মুক্তি, _-কারণ মুক্ত জীবের সিদ্ধাবস্থা হইতেছে ভগবানেরই 
তুল্য হওয়া, মদ্ভাবমাগতাঃ, এবং সত্তার ধর্ম, কর্ম ও প্ররুতির ধর্মে 
তাহার সহিত এক হওয়া, সাধন্থ্যম্‌ আগতাঃ। প্রাচীনপন্থী জ্ঞানষোগের 
লক্ষ্য হইতেছে এক অনন্ত সম্ভার অতলতায় নিমজ্জিত হওয়া, সাযুজ্য; 
তাহা কেবল এইটিকেই পূর্ণ মুক্তি বলিয়! গণ্য করে। ভক্তিষোগ 
ভগবানের সামীপ্য কিন্বা! তাহার মধ্যে নিত্য নিবাসকেই মহতর মুক্তি 
বলিয়া জ্ঞান করে, সুলোক্য, সামীপ্য | কর্মুযোগ্গ,চায় সত্তা ও প্রকৃতির 
শক্তিতে একত, সাতৃশ্ত । কিন্তু ন্তব_গ্রতা তাহার উদার সমগ্রতায় এই 
সকলকেই অন্তভূত্ত কিয়! লইরাছে এবং সকলের সমন্বয় করিয়া এক 
মহভম, সমৃদ্ধতম দিব্য মুক্তি ও সংসিদ্ধিতে পরিণত করিয়াছে। 

এই প্রভেদটি সম্বন্ধে অজ্জুনকে দিয়! প্রশ্ন করান 'হইল। মনে 
রাখিতে হইবে যে, নৈর্যক্তিক অক্ষর পুরুষ এবং পুরুষোত্বম যিনি একই 
সময়ে নৈব্যক্তিক এবং দিব্য পুরুষ এবং এই ছুইয়েরও বনু উর্ধে, এই 
উভয়ের মধ্যে ষে প্রভেদ (কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অহম্‌ মাম্‌ বলিতে ষে 
ভাগবত “আমি” কে বুঝিয়াছেন তাহাতে এই মুখ্য প্রভেদটি উপলক্ষিত 
হইয়াছে), এ পধ্যস্ত স্পষ্ট ভাবে, সঠিকভাবে এই প্রভেদটি কর! হয় 
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নাই। আমর! বরাবর এই প্রভেদটি পূর্ব হইতেই ধরিয়া লইয়াছি, 
ষাহাতে প্রথম হইতেই গীতার বাণীর পুর্ণ মর্খটি বুঝিতে পারা যায়, 
নতুবা! এই মহত্তর সতের আলোকে নৃতনভাবে দেখিয়া আমাদিগকে 
সেই একই কথ পুনরায় বলিতে হইত। অন্জুঁনকে উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহার স্বতন্থ ব্যক্তিস্বরূপকে এক অদ্বিতীর শাশ্বত 
ও অক্ষর আত্মার শান্ত নৈর্বান্তকতার মধ্যে নিমজ্জিত করিতে, এ-শিক্ষা 
তাহার পূর্ব্ব ধারণাসকলের অনুযায়ীই হইয়াছিল এবং ইহ] বুঝা তাহার 
পক্ষে কঠিন হয় নাই। কিন্তু এখন তাহার সম্মুখে দেখান হইতেছে 
এই মহত্বম বিশ্বাতীত সত্তাকে, এই বিশালতম বিশ্বপুরুষকে এবং জ্ঞান, 
কর্ম ও ভক্তি দ্বারা ইহার সহিতই একত্বলাভ করিবার জন্য তাহাকে 
আদেশ করা হইতেছে । অতএব, এ-সম্বন্ধে যে সন্দেহ উঠিতে পারে 
তাহার সমাধান কর] ভাল হনে করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“যে-সকল ভক্ত এইভাবে নিতাুক্ত ভুইয়া তোমাকে উপাসনা করে, 
ত্বামঃ এবং বাহারা অব্যক্ত', অক্ষর আত্মার উপাসনা করে, ইহাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ট যোগবেন্তা কাহারা ?”* আত্মনি অথ ময়ি, “আমাতে, 
তাহার পর আত্মাতে”, এই সব বাক্যের দ্বার! প্রথমেই ষে গ্রভেদ কর! 
হইয়াছিল, এখানে সেইটিই পুনরায় স্থচিত হইতেছে । অর্জুন প্রভেদ 
করিলেন, ত্বাম আর অক্ষরম্‌ অব্যক্তম্। তাহার বক্তব্যের সার মন 
এই, তৃমি সকল সত্তার পরম উৎস ও আদি, সকল বস্ততে অনু্থ্যতে 
ভগবদ সত্তা, তোমার রূপসকলের দ্বারা বিশ্ব ব্যাপিয়। অবস্থিত শক্তি 


+ এবং সহতযুক্তা যে তক্ান্তাং পযু যপাসতে। 
যে চাপ্যক্ষরমব্যত্তং ভেযাঁং কে যোগবিত্তমাত ॥ ১১1১ 


পথ ও ভক্ত ১৬১৩) 


তুমি, তোমার বিভূতি সকলের মধ্যে, জীবগণের মধ্য, প্রকৃতির মধ্যে 
প্রকট পুরুষ তুমি, শোমার মহীয়ান বিশ্ববোগের দ্বারা কর্মের অধীশ্বররূপে 
জগতে মধ্যে এবং আমাদের হৃদরের মধ্যে তুমি বিরাজিত। এই 
ভাবেই তোমায় আমাকে জানিতে হইবে, ভক্তি, কঠিতে হইবে, আমার 
সকল সত্তার, চেতনার, চিন্তার, অনুভবে ও কন্মে তোমার সহিত 
নিজেকে যুক্ত করিতে হইবে, সতশুযুক্ত ! কিন্তু তাহ হইলে এই যে 
অক্ষর সত্তা বাহ! কখনও ব্যক্ত হর না, কখনও কোন রূপ পরিগ্র্ 
করে না, সকল কর্ন হইতে স্বতন্ত্র থাকে, সপিয়া দাড়ায় জগতের সহিত 
বা ইহার কোনও বস্তর সহিত কোনরূপ সন্বন্ধ রাখে না» যাহা চির-নিস্তব্ধ, 
আদ্বতীর, নৈর্ব্যক্তিক, অচল--ইাঁর সন্বন্ধে কি? সকল প্রচলিত 
মতবাদ অনুসারে এই শাশ্বত আত্মাই হইতেছে মহর্তর তত্ব, ব্যক্ত 
ভগবান একটি নিম্নতন রূপ; ব্যক্ত নহে, অব্যক্তই হইতেছে শাশ্বত 
অধ্যাত্ম সম্তা। তাহা হইলে এই যে যোগ অভিব্যাঁক্তকে স্বীকার করে, 
এইটি কেমন করিয়। মহত যোগ-জ্ঞান হইল ? 

শ্রীকৃষ্ণ দুঢ়তার সাহত এই প্রশ্নের সুম্পষ্ট উত্তর দিলেন। শ্যাহার! 
আমার উপর মন নিবেশ করে, এবং নিতাযুক্ত হইয়৷ পরম শ্রদ্ধার 
সহিত আমাকে উপাসনা কবে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠতম 
বোগী”* | ০০ পরন শ্রদ্ধা যাহা সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখে, 


৮০ 


ম. ময্যাবেশ্ত মনে! যে মাং নিত্যযুস্তা উপাসতে। | 
শদ্ধয়। পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঁঃ ৫ ২ 
যে তৃক্ষরমনির্দেশ্ঠমব্যক্তং পধু!াপাসতে। 
সব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং ধ্রবম্‌ ॥ ৩ 


১১ শ্গীঅরবিন্দের গীত' 


সাহার দৃষ্টিতে ব্যক্ত ও 'শবাত্ একই ভগবান তাহাই পূর্ণতম যোগ 
না৷ ভগবানকে পার প্রতি দৃহঞ্জেঃ প্রত্যেক কম্ছে এবং প্রকৃতির সকল 
পমগ্াতা দিয়া। কিন্তু নাহাবা কঠিন পথ ধরিয়া 'অনির্দেশ্ট অব্যক্ত 
আন্দরের অভিযুখে আরোহণ করিতে চর, ভগবন বলিলেন, তাহারা € 
াঁমাকে প্রাঞ্ধ ভয় । কাদণ ভাহাঁদের লঙ্গো কোনও ভল নাই, কেবল 
ভাহাদের পথ অধিকতর কঠিন এবং তাহা তইখানি সম্পূর্ণ ও অখণ্ড 
হে । অবাক্ত কৈবল্যাম্মক সন্তাকে প্রাপ্ু হইবার জনয এখানে যে-ব্ক্ত 
'শক্ষর অভ্ভা রভিরাছে ইহারই মধা দিয়। তাহাদিগকে উঠিতে হয়। এনং 
ভাঙাদের পঙ্গে এইটিই সন্ধাপেক্ষা সহজ পন্থা | এই ব্যক্ত 'অক্গর সত্তা 
ভইতেছে আমারই সর্ববাপী নৈর্বযক্তিকতা ও প্রশান্থি; বিরাট, অচিন্থয 
কুটস্থঃ এব, সর্বত্র বিদ্যমান ইহাই ল্গর পুরুষের কম্মকে ধারণ করিয়া 
থাকে কিন্ত তাহাতে সোগদান কবে ৮11 মন ইহার মধ্যে অবলম্বন 
করিবার কিড়ুই পায় নাও ইহাকে পাওয়া বায় কেবল এক নিশ্চল 
ধ্যান নৈব্যক্তিকতা ও প্রশান্তি ছার আর যাহারা শুধু ইহাকেই 
অল্পসরণ করে তাহাদিগকে মন এ ভাঙ্দরযগণের কন্ছকে অমাকরূপে মংবত 
নি হয়, এমন কি সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যাহার করিতে হর। তথাপি 

1হাদের বৃদ্ধির এনতা দ্বার, সকল জিনিযের মধো এক আত্মাকে 
দর্শনের দ্বার] এবং অর্ধড়তের ছিতের জন্য স্থির শান্ক শুভ সঙ্গল্পের দ্বারা 
ভাঙারাও সকল বন্ধু, সকল জীবের মধ্যে আমাকে প্রাপূ হয়| বাহারা 


তাহাদের সস্তার কল ভাবে, সর্বভাবেন, শিেদিগকে ভগবানের সহিত 


ম"নিয়মেঃকিয়তীমং সর্ব সমবৃদ্ধয়ত | 
₹ত এপ্স বদ্থ মামের সর্কাডিভ হতে রচাঁঃ॥ ৪ 


পথ ও ভক্ত ১১৫ 


পর করে, এবং বিশ্বের বস্তসকলের জীবন্ত উত্ম অচিন্ত্য দিব্য পুরুষের 
মধ্যে সমগ্র ও পর্ণভাবে প্রবেশ করে, ঠিক তাহাদেরই স্তায় এই বে সব 
ধা এই অধিকন্র কষ্টকর অনন্ত একত্বের ভিতর দিয়া এক 
১ন্বন্বাবিহীন অব্যপ্ত কৈবল্যাশ্ক সন্ভাকে লাভ করিতে চায়, ইহারাও 
পাঁরশেষে সেই একই শাশ্বতকে প্রাপ্ধ হয়। কিন্তু এপথটি তেমন সরল 
নহে এবং ইহা অধিকতর ক্রেশ্দায়ক | অধ্যাজ্মভাবাপনন মানবপ্ররুতির 
পক্ষে এ ইট স মএ ও স্বাভাবক গতি নহে। 

'অর ইহ! মনে করাও ভুল বে, এই পথটি অধিকতর ক্লেশ্দারক 
জন্তই ইন্া উচ্চতর এবং অধিকতর কলদায়ী প্রণালী । গীতার 
বে হপেক্ষাকত সুগম গন্থা তাহা অধিকতর জ্রুত, স্বাভাবিক ও 
সহজভাবে সেই একই পূর্ণ মুক্তির দিকে লইয়া ঘায়। কাদ্ণ ইহা 
৬াঁগব২ং পুরুষকে হ্বীকার করে বলিয়া দে দেহধারী প্রকৃতির মানসিক 
€ উন্দিয়সন্বন্ধীর় বন্ধনস্কলে আসক্ত হইয়া পটে ভাহা নহে । বরঞ্চ 
ইহা জন্স ও দৃত্যুর বাহিক বন্ধন হইতে অচিবে নিশ্চিচ্ভানে মুক্তি 
ালিয়া দেয় | অনন্ত জান পন্থার বোগীকে শিজের প্রক্কতির অশেষ 
প্রকার দাবীর সহিত ক্টকর ছন্দে প্রবৃত্ত হইতে হয়; তি'ন ভাহাদিগকে 
উচ্চতম ভেগ হইতেও বঞ্চিত কেন এবং তাহার অধ্যাত্ম নগ্তার 
উর্ধনুখী প্রবৃত্তিগুণিকেও বঙ্জন করেন যখনই তাহারা কোনরূপ 
্ন্ধের সুচনা করে অথবা নেতিমূলক কৈবল্যাত্মক ধন্তায় পৌছাইয়! 
দিতে অক্ষম হয় অন্ত পক্ষে গীতার যে জীবস্ত পন্থ! তাহা আমাদের 


স্ই 


4 


₹* তেষামহ নমদ্ধও। গুতানরনাগরা। 
ভবাম ন চিরাৎ পার্থ মফ্যাবেশিভচেহমাষ্‌ ॥? 


১১৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


সত্তার তীব্রতম উর্ধমুখী গতিকে আবিষ্কার করে এবং সেইটিকে ভগবদ্‌- 
মুখী করিয়া জ্ঞান, সঙ্কল্প, অনুভব; মিদ্ধিলাভের স্বাভাবিক প্রেরণ! 
এই সকলকে শক্তিশালী সহায়রূপে ব্যবহার করিঘ! পূর্ণ মুক্তির দিকে 
অগ্রসর হয়। অব্যক্ত ব্রহ্ম তাহাব অনিদ্দেশ্য একত্েে এমন জিনিষ ষে 
দেহধারী জীব কচিৎ তাহাকে লাভ করিতে পারে, এবং তাহাঁও পারে 
কেবল পর্বদ! দুঃখ স্বীকার করিরা, সকল অঙ্গকে নিগ্রহ করিয়?, 
প্রকৃতিকে কঠোরভাবে ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিরা, ছুঃখম্‌ অবাপ্যতে, 
ক্লেশোহধিকতরস্তেঘাম্* | অনিরেশ্ত অদ্বিতীর সত্ব! যাহারা! তাহার 
নিকট উঠিয়া আসে সকলকেই গ্রহণ করে, কিন্তু কোনরূপ সম্বন্ধে, দ্বারা 
সাহায্য করে না, আরোহণকারীপিগকে ধরিবার মত কোনও অবলম্বন 
দেয় না| সবই করিয়া লইতে হয় কঠোর তপস্তার দ্বারা, কঠিন 
ও একক ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা। কিন্তু যাহারা গীতার পন্থায় 
পুরুযোত্তমের উপাসনা+করে তাহাদের পথ কত পৃথক! বখন তাহার! 
অনন্তযোগে তাহাকে ধ্যান করেঃ কারণ তাহারা সবকেই বাসুদেব 
বলিয়া দেখে, তিনি প্রতি স্থানে, প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য মুগ্তিতে 
তাহাদিগকে দেখা দেন, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ উজ্জল করিয়। 
ধরেন, এবং ইহার দিব্য ও স্থখমর জ্যোতিতে সমগ্র জীবনকে প্রাবিত 
করিয়া দেন। জ্ঞানদীপ্ত তাহার! প্রত্যেক মুষ্টিতেই পরম আত্মাকে 
চিনিতে পারে, সকল প্রকৃতির ভিতর দিয়! একেবারেই তাহার! প্রকৃতির 
অধাশ্বরকে প্রাপ্ত হর, সকল সত্তার ভিতর দিয়া সকল সত্তার অস্তপুকুষকে 


* ক্লেশৌহধিকতরন্দেষামব্যক্তাসক্রচেতনাম্‌। 
অব্যক্ত! হি গতিছ্ুিখং দেহবপ্িরবাপ্যতে ॥ ১২। ৫ 


পথ ও ভক্ত ১১৭ 


প্রাপ্ত হয়, নিজেদের ভিতর দিয় তাহার! নিজের| যাহা! কিছু সে-সবেরই 
আত্মাকে প্রাপ্ত হয়; ক্ষণমাত্রে শত দ্বার যুগপৎ বিদীর্ণ করিয়া তাহারা 
তাহাকে প্রাপ্ত হয় যাহ! হইতে প্রত্যেক জিনিষের উৎপত্তি। অন্ত 
প্রণালীটি কঠিন সন্বন্ধহীন স্তবন্ধতার পথ, তাহ চায় সকল কর্ম হইতে 
সরিয়া ফাইতে, কিন্তু দেহধারী জীবের পক্ষে ইহ! অসম্ভব । আর 
এখানে সকল কর্ম পরম কর্মেশ্বরকে বজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা হয় এবং 
তিনি পরম ইচ্ছাশক্তিরূপে বজ্ঞের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করেন, ইহার সকল 
বোঝা তুলিয়া লন, এবং আমাদের মধ্যে দিব্য প্রকৃতির কর্মের ভার 
নিজে গ্রহণ করেন। আর যখন ভক্ত বিপুল প্রেমাবেগে মানবের ও 
সর্বভূতের দিব্য সখা ও প্রেমাম্পদের উপরে সমগ্র হৃদয় ও চিত্ত 
নিবেশ করে, তাহাতেই আনন্দ আকাজ্ষা করে, তখনও পরম পুরুষ 
সমুদ্ধর্তা ও রক্ষাকর্তীরূপে দ্রুত তাহার সমীপে উপস্থিত*হন এবং তাহার 
মন, হৃদয়, দেহের সুখময় আলিঙ্গন দিয়! তাহাকে এই মৃত্যুসমাকুল 
সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন এবং শাশ্বতের চির-নিরাপদ বক্ষের 
মধ্যে তুলিয়া লন। 

'তাহ1 হইলে এইটিই দ্রুততম, উদীরতম, মহত্তম পন্থা । ভগবান 
মানবাআ্ীকে বলিলেন,* আমাতে তোমার সমস্ত মন স্থাপ্বন কর, সমস্ত 
বুদ্ধি নিবেশ কর। আমি দিব্য প্রেম ও ইচ্ছা! ও জ্ঞানের পরম জ্যোতিতে 
এই সকলকে অভিষিক্ত করিয়া ইহাদের উৎস আমারই মধ্যে তুলিয়া 
লইব। সংশয় করিও না, এই মরজীবনের উর্ধে তুমি আমার মধ্যেই 


সা ৬ ই ৯৩ ও পপ জাপা টার পলা শপ ৩ পবা ওরা পাপা 


* ময্যেব মন আধৎম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্বসি মযোব অত উদ্ধীং ন সংশয় ॥ ১২৮ 


সপ ০৯ পক পপি নগর প্যারা সপ 


১১৮ প্রীঅরবিন্দের গীতা 


বাস করিবে । বে অমর আত্মা শাশ্বত প্রেম, সঙ্কল্প € জ্ঞানের আবেগ, 
শক্তি ও জ্যোঁতিতে মহিমান্বিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র পাথিব প্রকৃতির শুঙ্খণ 
তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না! অবশ্য এই পথেও বিদ্ব আছে; 
কারণ নীচের প্রকৃতি রহিয়াছে তাহার প্রচণ্ড অথব1 স্কুল নিয়মুখী 
আকর্ষণ লইয়া, তাহ! আরোভণের গতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং 
উন্নয়ন ও উদ্ধমুখী উল্লাসের গতিপথ অবরুদ্ধ করে। ভাগবত চৈতন্তকে 
বখন কোন অপুর্ব মুহূর্তে অথবা! কোন প্রশান্ত ও প্রোজ্জল অবকাশে 
প্রথম লাভ করা বায়, তখনও তাহাকে একেবারে ধরিয়া! রাখা সম্ভব হয় 
না, ব! ইচ্ছামত পুনরায় ডাকিয়া আনা বায় না*; অনেক সময়েই 
ব্যক্তিগত চৈতন্তকে ভগবানে স্থির নিবিষ্ট করিয়! রাখা যায় না; জ্যোতি 
হইতে নির্ববাসনের কত দীর্ঘ রজনী আছে, বিদ্রোহ, মংশয়, বার্তার কত 
প্রহর বা মুহূর্ত আছে। তথাপি ধোগ অভ্যাসের দ্বারা, এবং অনুভূতি 
উপলব্ধির পুনরাবৃত্তির দ্বার! সেই উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্য সন্তার মধ্যে 
বিকশিত হয় এবং প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়া লয়। মনের 
বহির্মুী প্রবৃত্তির প্রাবল্য ও ছুনিবারতার জন্ত এইরূপ অভ্যাসও কি 
অতি কঠিন? তাহ হইলে সহজ পথ, কর্শোশ্বরের উদ্দেপ্তে সকল কম্ম করা, 
ঘেন মনের গ্রত্যেক বহিমূথী গতি সত্তার ভিতরের অধ্যাত্ম সত্যের সহিত 
সংযুত্ত' হয়। তখন প্রাকৃত মানবের মধ্যে পুরুষোভ্তমের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া 


নিন পা্সশ শাল শা শপ সাত 


+ অথ চিত্ত সমাধাতুম্‌ ন শরোষি ময়ি স্থিরস্‌। 
অভ্যাদযোগেন ততে। মামিচ্ছাপ্ত,ং ধনঞ্জার | » 
অভ্যাপেইপ্যসমর্থোইসি মত্কর্মপরমে ভব। 
মদর্থমপি কর্ধাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাগ্র্যাসি ॥ ১০ 


পথ ও ভক্ত ১১৯ 


উঠিবে, এবং ক্রমশঃ সে ইচ্চার দ্বার! পূর্ণ হইয়া একটি দেবতায়, এক 
অধ্যাত্ুপুরুষে পরিণত হইবে ; সকল জীবন হইবে ভগবানের নিত্য অন্ু- 
স্মরণ, এবং সিদ্ধিরও বিকাশ হইবে, এবং মানবাত্মার সমগ্র জীবনের 
সহিত পরম ভাগবত সত্তার একত্ব বিকশিত হইবে। 

কিন্তু এমনও হইতে পারে যে ভগবানের এইরূপ নিত্য অনুশ্মরণ 
এবং আমাদের সমস্ত কর্ম তাহাতে উৎসর্গ কর! সীমাবদ্ধ মনের পক্ষে 
সাধ্যাতীত বলিয়া অনুভূত হয়, কারণ স্ুতিত্রংশতা বশতঃ সে-মন কর্ম 
এবং কর্ধের বাহক লক্ষ্যের দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং ভিতরের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে এবং প্রত্যেক ক্রিয়াকে ভগবানের দিব্য বেদীতলে 
অর্পণ করিতে ভূলিয় যায়| তাহা হইলে পথ হইতেছে কর্মে নীচের 
সত্তাকে সংষত করা এবং ফলের আকাজ্জা ন। রাখিয়। কর্ম করা* | 
সকল ফল বজ্জন করিতে হুইবে, সর্ধকর্মরফলত্যাগং, যে দিব্য শক্তি 
কর্্মকে পরিচালিত করিতেছে তাহার নিকট উৎসর্গ করিতে হইবে, 
অথচ সে-শাক্ত প্রকৃতির উপর যে-কর্ম্ের ভার অণ করে তাহ] সম্পাদন 
করিতে হইবে | কারণ এই উপায়ে বাধ! ক্রমশঃ হাস পায় এবং সহজেই 
দূর ভ্ইয়। যার, মন ঈশ্বরকে ম্মরণ করিতে এবং ভাগবত চেতনার 
মুক্তির মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করিতে সুযোগ পায়। আর এইখানে 
গীতা শক্তি অনুযায়ী সাধনার ক্রম নির্দেশ করিয়াছে এবং এই নিফাম 
কম্মযোগকেই শে স্থান ছি স্থান দিয়াছে । কোন প্রচেষ্টা ও অনুভূতির 


সপ সপ এ জাপান 


সং অধৈতদপ্যশক্রোহসি কর্তং মদযোগমাশ্রিতঃ | 
সর্ববকর্শফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাক্াবান্‌ ॥ ১১ 

1 শ্রেয়ে! হি জঞানমভ্যানাজ্‌ জঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে । 
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগন্ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরমূ্‌ ॥ ১২ 


শপে শপ 


১২০ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


পুনরাবৃত্তি, অভ্যাস, মহান ও শক্তিশালী বস্তু; কিন্তু ইহা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হইতেছে জ্ঞান, বস্তু সকলের পশ্চাতে যে-সত্য রহিয়াছে চিন্তাকে 
তদভিমুখী করিয়া! সফল ও জ্যোতিশ্ময় করিয়া তোলা; আবার এই 
মানসিক জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতেছে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সহিত 
সত্যকে নীরবে ধ্যান কর1 যেন চৈতগ্ত পরিশেষে ইহার মধ্যে বাস 
করিতে পারে এবং সর্ব ইহার সহিত এক হইতে পারে] কিন্তু ইহা 
অপেক্ষাও শক্তিণালী হইতেছে কর্মের ফল পরিত্যাগ কর কারণ তাহা 
অনতিবিলম্বে সকল রকম বিক্ষোভের বারণকে নাশ করে, এবং স্বত£সিদ্ধ- 
ভাবে অভ্যন্তরীণ স্থিরতা ও শান্তি স্থাপন করে, আর স্থিরতা ও শাস্তিই 
হইতেছে সেই ভিত্তি বাহাকে আশ্রয় করিয়! সব কিছু পূর্ণত1 লাভ 
করিতে পারে, এবং প্রশান্ত আত্মার অধিকারের মধ্য দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইতে 
পারে। তখন চৈতন্ত নিরুদ্ধেগ হইতে পারে, সানন্দে নিজেকে ভগবানে 
নিবিষ্ট করিতে পারে এবং অবিচলিতভাবে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর 
হইতে পারে। তখন জ্ঞান, সঙ্কন্ন ও ভক্তি অটুট শাস্তির স্থদুঢ় ভূমি 
হইতে শাশ্বতের আকাশের মধ্যে নিজেদের শিখর উন্নীত করিতে পারে। 
তাহ। হইলে যে-ভক্ত এই পন্থা অনুসরণ করিয়৷ শাশ্বতের অন্ুরত্ত 
হয় তাহার দিব্য প্রকৃতি কি হইবে, তাহার চেতনার ও সত্তার মহত্তর 
অবস্থাটি কি হইবে? গীতা প্রথম হইতেই যে সমতা, নিষ্কামতা৷ ও 
অধ্যাত্ম মুক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছে, এখানে কয়েকটি শ্লোকে 
তাহাদেরই বর্ণন! দেওয়! হুইয়াছে। সর্বদা এইটিই হইবে ভিত্তি এবং 
সেইজন্ত প্রারস্তেই ইহার উপর এত জোর দেওয়৷ হইয়াছিল। এবং সে 
সমতায় ভক্তি, পুরুযোত্বমের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ আত্মাকে এব 


পথ ও ভক্ত ১১৯ 


মহত্তম, শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধির দিকে তুলিয়া লইয়া যাইবে, এই শান্ত সমতাই 
হইবে তাহার উদার প্রতিষ্ঠা-ভূমি। এই মুলগত সম-চৈতন্তের কয়েকটি 
ন্ত্র এখানে দেওয়া হইয়াছে ।* প্রথমতঃ, অহংভাবের, “আমি” ও 
“আমার” ভাঁবের বর্জন, নির্বমঃ নিরহস্কারঃ। যিনি পুরুষোত্তমের ভক্ত 
তাহার হৃদয় ও মন বিশ্বপ্রসারিত, তাহ] অহংয়ের সকল সন্কীর্ণ প্রাচীর 
ভাঙ্গিয়! ফেলিয়াছে। বিশ্বপ্রেম তাহার হৃদয়ে বিরাজিত, সেখান হইতে 
সর্ধবভতের প্রতি করুণ! সর্বতোমুখী সমুদ্রের স্তায় প্রবাহিত হইতেছে । 
তাহার থাকিবে সর্বভুতের, প্রতি মৈত্রী ও করুণা, কোন জীবের উপরেই 
তাহার দ্বণা নাই ঃ কারণ তিনি ধৈর্যশীল, চির-সহিষ্ণু, তিতিক্ষাশালী, 
তিনি ক্ষমীর নির্বর। তাহার আছে কামনাশৃন্ত সন্তোষ, স্থখে ছুখে 


+ অথে্টা সর্ববতৃতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মে। নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখনুথংক্ষমী ॥ ১৩ 
সন্তষ্টঃ সততং-যোগী বতাতমা দৃঢ়নিশ্চয়ট। 
মধ্যপিত মনোবুদ্ধিধষে! মন্তক্ঃ স মে প্রিয়; ॥ ১৪ 
যম্ান্নোদ্বিজতে লোকে লোকান্নোদ্বিতে চ যঃ। 
হযাম্যভয়োদ্েগৈমুক্তে1 ষঃ স চ মে প্রিয় ॥ ১৫ 
অনপেক্ষ; গুচি্দক্ষ উদামীনো গতব্যথঃ | ১ 
সর্ববারস্তপরিত্যাগী বে মন্তত্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ 
যে| ন স্ন্ততি ন দ্বেষ্টি ন শোঁচতি ন কাঙ্জতি। 
স্বতাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ র মে প্রিয়; ॥ ১৭ 
সঃ শত চ মিত্র চ তথ! মানাপমানয়োঃ। 
শীতোকনুখঢুঃখেযু সঃ সঙ্গবিবজ্জিতঃ ॥ ১৮ 


১২২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


আনন্দে ও যন্ত্রণায় স্থির সমতা, অবিচলিত আত্মসংষম এবং যোগীজন- 
হুলভ দৃঢ় অটল সম্বল ও স্থিরনিশ্চয়তা এবং এমন প্রেম ও ভক্তি বাহ 
সমস্ত মন ও বুদ্ধিকে তাহার চৈতন্ত ও জ্ঞানের অধীশ্বর ভগবানে অর্পণ 
করে। অথবা সংক্ষেপে তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি ধিনি বিক্ষুব্ধ চঞ্চল 
নীচের প্রকৃতি হইতে এবং ইহার হর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, ক্রোধ, কাম গ্রভৃতির 
তরঙ্গ হইতে মুক্ত, তিনি হইবেন শান্ত আত্মা, তাহার দ্বারা জগৎ সন্তপূ বা 
ব্যথিত হয় না, তিনিও জগতের দ্বার সন্তপ্ত বা! ব্যথিত হন না--তিনি 
শান্ত আত্মা, তাই তাহার নিকটে সকলেই শান্ত । 

; অথবা তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি ষিনি সকল কামনা ও কর্ম তাহার 
জীবনের অধীশ্বরকে উৎসর্গ করিয়!. দিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ ও শান্ত, 
যাহাই আল্গুক সকল বিষয়ে উদাসীন, কোন ফল, কোন ঘটনাব 


দ্বারাই তিনি নাচাঠি বার হত ভিছিজিাপরতা 


না 


অহঙ্কারের বখে, ব্যক্তিগত ভাবে ও মনের দ্বারা তিনি অভ্যন্তরীণ 
ও বায়িক কোন কর্ণই আরম্ভ করেন না, তিনি তাহার মধ্য দিয়া 
ভাগবত ইচ্ছা ও ভাগবত জ্ঞানকে তীহার নিজের সম্ধন্প, ব্যক্তিগত 
অভিলাষ বা বাসনার দ্বারা বিচ্যুত না করিয়া অবাধে প্রবাহিত হইতে 
দেন। অথচ ঠিক সেই জন্তই তিনি তাহার প্রন্কৃতির সকল কর্মে হন 
ক্ষিপ্র ও স্থকৌণলী, কারণ পরম ভগবানের ইচ্ছার সহিত এই যে নিখুত 
এঁক্য, এই যে শুদ্ধ যন্ত্রভাব, ইহা হইতেই আসে কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল । 
আবার তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি ষিনি সুখের স্পর্শ আকাজ্ষা করেন 
না, তাহাতে হ্র্যান্থিত হন না দুঃখের ম্পর্শেও দ্বেষ করেন না বা তাহার 
ভারে শোকাচ্ছন্ন হন না। ,তিনি শুভ ও অপ্ডভের প্রভেদ লোপ করিয়! 


পথ ও ভক্ত ১২৩ 


দিয়াছেন, কারণ তাহার ভক্তি তাহার শাঙ্বত প্রেমিক ও প্রভুর হস্ত 
হইতে সকল জিনিষই সমানভাবে মঙ্গলমর বলিয়! গ্রহণ করে। যিনি 
ভগবানের প্রিয় ভগবদ্ুক্ত তাহার আঝ্মায় আছে উদার সমতা; শব 
মিত্র, মান অপমান, স্থুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ) মানুষের সাধারণ প্রকৃতি 
এই যে-সব ছন্দে গীড়িত হয় এ-সবেরই প্রতি তাহার সমভাব। কোন 
ব্যক্তি বা বস্তুতে, কোন স্থান বা নিকেতনে তাহার কিছুমাত্র আসক্তি 
রঃ থাকিবে না*; তিনি যেরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই থাকুন, মানুষ তাহার প্রতি 
| বেরূপ ব্যবহারই করুক, তাহার পদ বাঁ ভাগ্য বাহাই হউক সবেতেই: 
তিনি স্ত্ট ও পরিতৃপ্ত । সকল জিনিষেই তাহার মন থাকিবে দৃঢ- 
প্রতিষ্ঠ, কারণ তাহ! শ্রেষ্ঠতম গআত্মায় নিত্য অবস্থিত এবং তাহার প্রেম 
ও ভক্তির একমাত্র পাত্র ভগবানে চিরনিবিষ্ট। সমতা, কামনাশৃন্ততা এবং 
নীচের অহংভাবময় প্রকৃতির এবং তাহার দার্বীসকল হইতে মুক্তিত_ 
গীতা মহান্‌ মুক্তির সর্বাক্গসম্পন্ ভিত্তিত্বরূপ সর্ধদা এইগুলিকেই 
প্রয়োজনীয় বলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার মূল শিক্ষা ও প্রথম 
প্ররোজনটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে, -শান্ত জ্ঞানময় 
আত্মা যাহা সকল জিনিষের মধ্যেই এক অধ্যাত্ম সত্তাকে দেখিতে পায়, 
স্থির অহংভাবশ্ত্য সমতা যাহা এই জ্ঞানেরই ফল, নিষ্কাম কর্ম যাহা 
এই সমতার মধ্যে কর্মেশ্বরকে উৎসর্গ করা হয়, মানুষের অমগ্র মানসিক 
প্রক্কতিকে মহত্বর অভ্যন্তরীণ ভাগবৎ সত্তার হস্তে সমর্পণ । আর এই 
সমতার শিখর হইতেছে সেই প্রেম যাহার ভিত্তি জ্ঞানে, যাহা যন্ত্রভাৰে 


* তুলানিন্বাস্তুতিমৌ নী মন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত; স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নর; ॥ ১৯ 


১২? শ্রীঅরবিন্দের গীত 


কশ্ম করায় পরিপূর্ণত| লাভ করে, যাঁহ৷ সকল জিনিষ, সকল বস্তর 
প্রতিই প্রসারিত, ষে ভাগবত পুরুষ এই বিশ্বের শ্রষ্টা ও অধীশ্বর, সুহৃদম্‌ 
সর্বভূতানাম্‌ সর্বলোকমহেস্বরম্‌, তাহার প্রতি উদার একনিষ্ঠ সর্বতোমুখী 
প্রেম। 

এইটিই হইতেছে সেই ভিত্তি, সেই বিধান, সেই উপায় যাহা ছার! 
শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্ম মুক্তি লাভ করিতে হইবে ; ভগবান বলিলেন, যাহাদের 
ইহা! কোনরূপ আছে তাহারা সকলেই আমার প্রিয়, ভক্তিমান্‌ মে 
প্রিয়ঃ। কিন্তু আমার অতীব প্রিয়, অতীব মে প্রিয়াঃ, হইতেছে 
ভগবানের নিকটতম সেই সকল ভক্ত যাহাদের ভগবদ্তক্তি আরও 
উদারতর ও মহত্বর সিদ্ধির দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, এই মাত্র আমি 
সেইটিরই পথ ও প্রণালী তোমাকে দেখাইলাম*। সেই সব ভক্ত 
পুরুযোত্তমকেই তাহাদের একমাত্র পরম লক্ষ্য করে এবং এই শিক্ষায় 
বণিত অমৃত ধর্ম 'বৃতিম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত বথাষথভাবে অনুষ্ঠান 
করে। গীতার ভাষায় ধর্ম শবের অর্থ হইতেছে, সন্ত ও তাহার কর্মের 
স্বভাবসিদ্ধ নীতি এবং অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হইতে উৎসারিত এবং তন্বার! 
নির্ধারিত কর্ম, স্বভাবনিয়তম্‌ কর্ম। মন, প্রাণ, দেহের যে নিম্নতন 
অজ্ঞান চৈতন্ত তাহাতে আছে বনু ধর্ম, বছ নীতি, বহু আদর্শ ও নিয়ম 
কারণ মানপিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির আছে বছু বিচিত্র রূপায়ন 

ও শ্রেণী। অমৃত ধর্ম এক) তাহ] উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাগবত চৈতন্য 
এবং তাহার ছি সকলের ধর্ম। তাহ! গুণত্রয়ের অতীত, এবং তাহ! 


জর চর আর উস সদ উপ শে পালা অন ৯৪প সপ শপ লক পপ শপ পা উপ পপ পা জপ ০ টক ক অপ কপ 


* যে তু ধর্দান্বতমিদং যখোং পর্ধ,পাসতে। 
শ্রদাধান! মৎপরম। ভকতান্তেহতীব মে প্রিয়া ॥ ২, 


পথ ও ভক্ত 


লাভ করিতে হইলে এই সকল নীচের ধর্ পরিত্যাগ করিতেই হই 
সর্বধন্্ান্‌ পরিত্যজ্য। সে-সবের পরিবর্তে শাঙখখতের এক মুদি 
একত্বসাধক চৈতন্য ও শক্তিই হইবে আমাদের কর্মের একমাত্র অনন্ত 
উৎস, আমাদের কর্মের ছাচ, নিয়ামক শক্তি ও দৃষটান্তম্বরপ আদর্শ। 
আমাদের নিয়তন ব্যক্তিগত অহ্ংভাবকে ছাড়াইয়1 উঠা, শাশ্বত সর্বব্যাপী 
অক্ষরপুরুষের নৈর্যক্তিক ও সমতাপূর্ণ শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করা, সেই 
শাস্তি হইতে আমাদের সকল প্রকৃতি, সকল সত্তার সমগ্র আত্মসমর্পণের 
দ্বারা অক্ষরেরও উপরে যে অন্য তর পুরুষ রহিয়াছেন, হৃদয়ের আকাজ্ষাকে 
তদদভিমুখী করা, ইহাই হইতেছে এই যোগের প্রথম প্রয়োজন। সেই 
আকাঙ্ষার শক্তিতেই আমর! অমুত-ধর্থ্ে উঠিতে সক্ষম হই। সেখানে 
ন্তায়, চৈতন্তে ও ভাগবত আনন্দে শ্রেষ্ঠতম উত্তম পুরুষের সহিত এক 
হইয়া, তাহার পরম লীলাময়ণ প্ররুতি-শক্তির (স্থা প্রতি) সহিত এক 
হই্‌য় মুক্ত আত্মা অনস্তভাবে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অসীমভাবে 
ভাঁলবাদিতে পারে, এক উচ্চতম অমৃতত্ব ও পূর্ণতম মুক্তির যথার্থ 
শক্তিতে অটল ভাবে কর্ম করিতে পারে । গীতার অবশিষ্টাংশে এই 
অমৃত ধর্মের উপরেই পুর্ণতর আলোকসম্পাত করা হইয়াছে। 


